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বঙ্গীয় পুরারত্তের উপকরণ * 


সাধারণের বিশ্বাস যে, বুটাশ সিংহেব প্রভাব বিস্তারের সহিত বাঙ্গালা ইতিহাস চর্চা আর্ত 
হুইয়াছে। এমনও অনেকে বণিয়া থাকেন যে মাসর্গান অথব| ষ্টযার্ট সাহেবই আমাদের 
জন্মভূমির প্রথম ইতিহাস লিখিয়া আমাদের ধন্তবাদের ভাব্সন হইয়াছেন। এমন কি বঙ্গপল্লীর' 
ইতিবৃন্তলেখক সুপ্রসিদ্ধ হণ্টর সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে এই সপ্তকেটীজন- 
পালিত সুজলা সুফলা শন্তস্তামলা বঙ্গভূমির পরিচয় দিবার জন্ত একজন জেনোফন বা একজন 
খুসিডাইডিম্‌ জন্ম গ্রহণ করেন নাই! প্রকৃত কি.তাই ! যে দেশ সভ্যতার চরম শিখরে একদিন 
অধিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের সভ্যতালোকে একদিন সিংহল, এমন কি ভারত-মহাস।গরীয় দ্বীপপুঞ্জ 
_ আলোকিত হইয়াছিল--যে দেশের জ্ঞানালোকে তিব্বত, চীন, এমন কি জাপান পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ, 
যে দেশ শত শত ধর্ম চার্যগপের লীলাস্থলী,_যে দেশের রাজভক্ত গ্রজাগণের অসাধারণ বীর- 
কীৰ্ত্তি কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ" গ্রতিহাসিক কল্হণ উজ্জল ভাবায় কীৰ্ত্তন করির। গিয়াছেন, সেই 
দেশের ইতিহাস নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের এ বিস্ময়ের কথ! সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হই- 
তেছে, যে বঙ্গ বাসী একদিন জ্ঞালগৌরবে ও পরশ প্রভাবে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, 
অক্ষয়লেখশিল[ফলকে, কুম্তোত্তিয় তাত্রপট্টে যে বঙ্গরাজগণের বীরত্ব ও কীর্তিকলাপ আও 
বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, তাহার! জাতীয় গৌরবের নিদর্শন ইতিহাসের আবশ্য কত! হৃদয়ঙ্নম 
করেন নাই, তাহাও কি কখন সম্ভব? 

' আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বঙ্গবাসী বড়ই ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন,--এখনও সেই 
অঙুরাগের নিদর্শন এককালে লোপ পায় নাই! অনুসন্ধান কৰিলে বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই ইতি- 
হাসের প্রভূত মালমূসলা বাহির হইতে পারে। কোন সমান্ষের উত্থান পতন, বিভিন্ন সময়ের 
টীতিপদ্ধতি এবং ম্মবণীয় ব্যক্িগণেব নাম ও বংশাস্থচরিতকীর্ন করাই ইতিহাসের প্রধান 
'ক্ষ্য। আমর! দেখিতে পাট, বহু প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুসমাঞ্জে কপ ইতিহাসের চৰ্চ চলিয়া 
নঁসিতেছে। আমবা আশ্বলায়ন গৃহস্থর প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি যে, আন্ধকালে 











* বহরমপুরে যে প্রাদেশিক, নাহিভা-নন্মিলন হইবাব কথ| ছিল, সেই অধিবেশনে পাঠ করিধার জন্তু জালোচা 
বন্ধ লিখিত। পরে সাহিত্য-পরিমদের বর্তমান বর্ণের প্রথম সাদিক অধিবেশনে গঠিত-হয়। সা প* প* সং। 
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বা কোন উৎসবে ভারত ও পুরাণেতিহান পাঠ করিবার নিয়ম ছিল। বাল্দীকীয় রামায়ণ-. 
পঠিও জানা যায় যে শ্ৰীৱামচন্দ্ৰের বিবাহসভায় বর ও কন্ঠাপক্ষ হইতে তত্তৎ পূর্কপুরুষ্গণের ' 
বংশামুচরিত কীর্তিত হইয়ছে। এই সুপ্রাচীন প্রথা ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনসমাজে 
স্বরবির চলিয়া আসিয়াছে । আমাদের মহাতাবরতপুরাণাদি, বৌদ্ধদিগের সুত্রগ্রন্থ ও জৈনদিগের . 
নানা পুরাণ ও পষ্টাবলী হইতে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। 
আসি প্রথমেই বলিয়াছি_বজবাসী চিরদিনই ইতিহাসের সমাদর করিতেন, প্রতি জাতি 
' প্রতি সমাজ ও প্রতি পল্লীর মধ্যে ইতিহাসচর্চার কেন্দ্ৰ ছিল, ইভিহাসচর্চা জাতীয় কর্তব্য 
বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, যে দিন হইতে বাঙ্গ'লায় ইংরাজগ্রভাব বিস্তৃত 
হইল, উচ্চ নীচ কল সমাজে যে দিন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত হইতে চলিল, সেই দিন হইতেই 
বঙ্গবাসী কৃত ইতিহাস-চ্চায় বিমুখ হইলেন। সে সময়ের ইংরাজী শির্ষা-দীক্ষায় উন্নত 
বঙ্গসমানের অবস্থা প্ররণ করিলে মনে বড়ই ক্ষোভের উদর হয়,:তাহারা রিচার্ড দি সেকেও বা 
'হেন্রী দি ফিফংথের চৌদ্দপুরুষের পরিচয়, অসভ্য কানিবলদিগের চরিত্রকথা অথবা রোম- 
সাত্রাজ্যের উত্থানপতনের ইতিহাসপাঠই পুরুণার্থ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের 
আপন দেশের, আপন সমানে, এমন কি প্রতি শ্রেষ্ঠ ঘরের এক একখানি বিস্তৃত ইতিহাস 
আছে, সে কথ! তাহারা এক কালেই তুলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ সমাজের 
ইতিহামানভিজ্তাহেতুই বিদেশী সাহেবের আমাদিগকে কতকট। অর্দসভ্য ইতিহীসানভিজ্ঞ 
আতি মনে করিয়! স্বণার চক্ষে দেখিতে কুষ্টিত হন নাই। 
প্রকৃতই কি আমাদের জন্মভূমিতে জেনোফন বা থুসিডাইডিসের মত ওঁতিহাসিক টা 

করেন নাই? আমি গৌরবের সহিত, স্পর্্ধার সহিত জানাইতেছি যে বঙ্গদেশে শত শত 
জ্রেনোফন বা শত শত থুসিভাইডিস্‌ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উজ্জ্বলকীৰ্ত্তির নিদর্শন 
এখনও খুঁজিলে যথেষ্ট মিলিতে পারিবে। বঙ্গবাসী স্বরণাতীত কাল হইতে ধৰ্ম্মপ্রমিক, ভক্তি- 
প্রেমিক ও জ্ঞনপ্রেমিক | এই বঙ্গদেশ শত শত ধৰ্ম্মবীরগণের লীগারঙ্সভূমি। ২২ জন জৈন 
তীর্ঘস্কর, তাঁহাদের পরে ভগবান্‌ শাক্যসিংহ ও তদম্বর্তী শত শত বৌদ্ধ ধৰ্ম্মাচাধ্য এই বলদেশে 
জ্ঞান ও ভক্তিমূলক নিবৃত্তি ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জৈন ও বৌস্ধগ্রন্থ আলোচনা 
দ্বার! আমর! জানিতে পারিয়াছি যে, তিন হাজার বর্ষ পূৰ্ব হইতে এখানে নিবৃত্তিধর্ের শ্রোভ 
প্রবাহিত হইয়াছে। প্রায় ৮০০ খৃঃ পূৰ্্লাষে ২৩শ তীর্থস্কর পার্খনাথ স্বামী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিল 
ও বাঁঢ়দেশে নিবৃতিমূলক চাঁতুর্ধাম ধর্ম্ম প্রচার করেন ৷ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী খৃষ্টপূর্ক 
ষষ্ঠ শতান্দে অর্থাৎ আড়াই হাজার বর্ষ পুর্বে ১৮শ বর্ষ কাল এই রাড়দেশে থাকিয়| রাঢ়বাসীকে 
ধৰ্ম্মমাৰ্গে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তৎপরে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবও অঙ্গ রাজধানীতে ভিক্ষু-ধন 
প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। জৈন শ্রাবক ও বৌনদ্ধশ্ৰমণদিগের প্রভাব খুষ্টীর ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যং 
“কাঢ় ও গৌড়মণ্ডলে অব্যাহত ছিল। তৎপবে মহারাজ শশাঙ্ক নৱেম্দ্ৰওুপ্তের অভ্যূদয়ের সহিত 
র্গণ্য-প্রভাবের সুত্রপাত হয়। এ সময়েও গৌড়বগ্গে পূৰ্ব্ব ধৰ্ম্প্রভাব জন সাধারণের মধে৷ 


সন ১৩১৪ ] বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ ৬ 


আধিপত্য করিতেছিল। রণবক্রেব রাজনৈতিক চিত্র সাধারণের হৃদয় আকৰ্ষণ করিবার অবসর 
পায় নাই। কিন্ত ত্রাঙ্মণ্যাভ্যুদয়ের সহিত জাতীয়তা রক্ষার দিকে তৎকালীন ব্রাঙ্গণসমাঁজেরা 
দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাঁহার অল্পকাল পরেই বর্ধনবংশীয় শ্রীহর্ধদেব শণাস্ককে পরাজয় করিয়া 
আধ্যাবর্তের সম্্ট হইলেন। তাঁহার পর শতাধিক বর্ষকাঁল তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রভাবই চলিয়াছিল ৷ 
তৎপরে বৈদিক দৰ্ম্মপ্ৰবৰ্ত্তক শ্রবংশীয় প্রথম পঞ্চগৌড়েশ্বব আদিশূর, উপাধিধাৰী মহারাজ 

'- জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়। 

* এই সময় হইতেই গৌড়বঙ্গের জনসাধারণ মধ্যে একটা প্রতিকূল-স্ৰোত বহিতে আরম্ভ করে।। 
এতদিন জনসাধারণ নিবৃত্তিমার্গের উজ্জল দৃষ্টান্ত অনুধ্যান করিতেছিলেন, এতদিন গৌড়বন্ধ- 
সমাজে জৈন ও বৌন্বধর্দবীরগণের কীত্তিচরিত্র, বৌদ্ধ ও জৈনাচাধ্যগণের গুকপরম্পরা গ্রতৃজি 
ধৰ্ম্মনৈতিক ইতিহাস পরিকীৰ্ত্তিত হইতেছিল, এতদিন তাঁহাব! এক প্রকার সংসার-বৈরাগ্যেক্ 
গাথাই সৰ্ব্বত্ৰ গুনিতেছিলেন, বৈদিকমাৰ্গএবৰ্ত্তনের সহিত তাহাদের সে চিত্র যেন পরিবন্তিত হইল: 
সংসারের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়! নিবৃত্বির সেবা কতদুর ফলদায়ক, তাহারই চৰ্চ্চা 
চলিতে লাগিল। ছুইটা প্রতিকুল-স্ৰোতের ঘাতগ্রতিঘাতে অল্পদ্দিন পরেই বৈদিক'সমাজের্য 
অধঃপতন বা পৰাজয় সাধিত হইল। পালবংণের অভ্যুদয়ের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রবল 
হুইল, গৌড়বঙ্গের আপামর সাঁধাবণ তান্ত্রিক বৌদ্ধাচাধ্যগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলে' 
শ্রেযস্কর ও সহজসাধ্য ভাবিয়া পরম সমাদবে তাস্ত্রিকধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই 

নব ধর্শেরও ছুইটা দিক্‌ ছিল, তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্রিমূলক। নব ধৰ্ম্মমতে--প্রবৃত্তিসাধনায় 
সিদ্ধ হইলে তবে নিবৃত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়। কিন্তু এই নবধৰ্ম্ম ভিক্ষু বট 
সাধকের উপযোগী হইলেও সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী হয় নাই। দীপঙ্কর শ্ৰীজ্ঞানপ্রসুখ 
যৌন্ধতাস্ত্রিক আচ।ধ্যগণ পালরা৷জসভ|য় তান্ত্রিকধর্্ম প্রচার করেন, তাঁহারা অসাধারণ ক্ষমতা- 
শালী সিদ্বপুরুষ, তাহাদের তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ মুমুক্ষু ভিক্ষুসজ্যের কার্ধ্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু 
অনধিকারী সংসাবীব হস্তে তাঙাব বিপরীত ফলে গোৌড়বঙ্গ-সমাজ্জে ঘোর অনর্থের হু্রপাত 
হইয়াছিল, সেই অনৰ্থ নিবারণ কবিবার জন্যই অথচ তান্ত্রিকতা বজায় রাখিবাঁব উদ্দেষ্ছে' 
গোঁড়েশ্বব বল্ল'লসেন কুলমার্যাপ। স্থাপন কবেন । এই সময়ে সেনবাঁজগণের কৌশলে বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকগণ নবাভ্যুদ্িত হিন্দুতাণ্তিক সমাজে মিশিয়া গেলেন। হীনাচার হইতে মুক্ত কিয়! 
ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ বৈদিকাঁচাবে আনিবাঁব দন্তই লক্গাণসেন প্রভৃতি স্নবাঁজগণ কএকপান সম 
সমীকরণকল্পে কুলপদ্ধতি প্রচলিত করেন। সমাজকে উন্নত আদর্শে পবিচালিভ করিবার 
অভি গ্রায়েই কুলমধ্যাদার ও সমাঁজ-সমীকরণের স্থাষ্টি। এই সময়ে যেন এক অপুর্ব তাড়িত 
শক্তিগ্রভাবে আব্রাঙ্গণ-চণ্ডালের মধ্যেই নব স্বঞ্চনাভিজাত্যের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছিল। সহশ্র 
সহস্ৰ বর্ষ ধরিষা যে পমাজ্জেব জনসাধারণ কেবল নিবৃত্তিমা্গ ও জ্ঞানের সেবা কৰিয়| আপিতে- 
ছিলেন, মধ্যে বাহাবা নৌস্কভাক্িকতার বাহ গৌন্ার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্বতন সমাপ্রের উচ্চ লক্ষ্য 
বিবৃত হইযাছিলেন, এখন ভাহাবা! স্ব প প্যারা ও বৰ্ণণ।লনে অগসর হইলেশ । 


৪ সাহিত্য-পরিযৎ পত্রিকা [ ১ম মংখ্যা । 


- পাণিরাঞ্জিগণের অভ্যুদয়ের পূৰ্ব্বে ধর্ম্মবীরগপের অপূৰ্ব্ব স্বাৰ্থত্যাগ, তাহাদের ধৰ্ম্মোপদেশ 
ও দেবচরিত এবং ধৰ্ম্মাচাৰ্্যগণের গ্ররুপরম্পরাবূপ বংশানুচরিত ইত্যাদি ধৰ্ম্মনৈতিক ইতি- 
হাসেরই শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন হইত, মধ্যে মহারাজ শণাঙ্কের সময়ে জাতীয় ইতিহাস রক্ষার 
দিকে সাযান্ত দৃষ্টি পড়িলেও এবং মহারাজ আঁদিশুরের সময়ে বৈদিকসমাজের সুপ্রাচীন 
এথা অবিলন্ষিত হইলেও সেনরাজগণের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অতি প্রাচীন আধ্য- 
সমজেব আদর্শে সমাজনৈতিক ইতিহাঁসরচন! আরম্ভ হইল। নানা প্রাচীন জৈন গ্রন্থে - 
বিবৃত তীর্ঘফরমাহাত্মা, স্থবিরাবলী-চরিত, ভোট ও নেপাল হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধাচাধ্য- = 
গণের কীর্তিকশ(প, উত্তরবঙ্গে অস্বাপি প্রচলিত মহীপালের গান, মাণিকটাদের গান ও গোপী- 
চাদের গান প্রভৃতি সেই প্রাচীন গাথা বা ধর্মেতিহাসের সামান্ত মিদর্শন। নান সাম্প্রদায়িক 
ধৰ্ম্মবিপ্লবে আমাদের জন্মভূমির ধৰ্ম্মনৈতিক ইতিহাস এক প্রকার বিলুপ্ত হইলেও--প্রাচীন 
জৈন ও বৌক্ষগ্রস্থে এবং দেশ-গ্রচলিত প্রাচীন গাথায় তাহার ক্ষীণ স্তৃতিমাত্র থাকিলেও আমাদের 
পুৰ্ব্বভন সমাজনৈতিক ইতিহাস এখনও বিশুপ্ত হইতে পারে নাই। বলিতে কি,যাহ! অপর দেশে 
নিতাস্ত বিরল,এমন কি নাই বলিলেই হয়, গৌড়বঙ্গে তাহাই সু প্রচার । বাঙ্গালীর চিবদিন লক্ষ্য 
ছিল ধর্ম ও সমাজের দিকে । শত শত দেশবৈরির আক্রমণে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ 
নিয়ত পরিবস্তিত হইলেও--সহম্র সহস্র রাজনৈতিক সংগ্রামে গৌড়বাঁসী জয়শ্রী অৰ্জ্জন করিলেও 
রাজকীয় ইতিহাসের দিকে ভীহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাই গৌড়মণ্ডলে রাজনৈতিক ইতিহাস _ 
সেরূপ প্রচলিত হয় নাই। তাই আমর! বণক্ষেত্ৰের ইতিহাস--শোপিতপ্রবাহে ভাসমান বিভিন্ন = 
রাজবংশের রাজনৈতিক কীর্তিকলাপ-_রীতিমত লিপিবদ্ধ দেখিতেছি না। তবে যে রাজনৈতিক 

এ ইতিহাস এ দেশে সৰ্ব্বকালেই এককালে অনাদৃত ছিল, তাহ! সনে করিতে পারি না। এথান- 
ৰা কর রাজনৈতিক ইতিহাস--রাঁজবংশ, রাঁজপুরুষ ব| রাজামুপৃহীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শত 
শত শিলালিপি ও তাত্রশসিনে তাহার আভাস পাওয়া, যাইতেছে এবং তাহা বে গ্রস্থাকারে 
লিপিবদ্ধ ছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিষাছে। লক্ষ লক্ষ কীটদ্ট পুথির মধ্য হইতে, 
অতি অন্ন সংখ্যক রাজেতিহাঁসের সন্ধান পাঁইয়াছি,-তন্মধ্যে নেপাল হইতে আবিষ্কৃত 
রামপালচরিত, শ্রীহর্ষের গৌড়োব্বীনকুল-প্রশস্তি ও বিজ্য-প্রশস্তি, বিক্রমপুর হইতে আবিষ্কৃত 
বঙ্সলোদয় এবং ঠীহট হইতে আবিষ্কৃত শ্ঠামলব্্মচরিত উল্লেখষোগ্য । এ সকল গ্রন্থ প্রকৃত, 
প্রস্তাবে ইত্তিহান বলিয়া গণ্য না হইতে পারিলেও এ কয়খানি গ্রন্থ মধ্যে এক সময়ের রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের কতক কতক উপকৰণ পাওয়া যাইতে পাঁরিরে। কে বলিতে পাৱে, 
রুপ শত শত ঝাজচরিত যন্কাভাবে বিলুপ্ত না হইয়াছে ? 
বাহ হুউক, রাজনৈতিক ইতিহাস রাজনংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণে তাহাব আবশ্যকতা 
ফহৃদয়ম+ণ কৰেন নাই। সাধাঁবণে, রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া আত্মীয় স্বজনপরিবেষটিত স্ব স্ব 
শমী মধ্যে স্বস্থ সমাজ ও ধর্শরক্ষায় তৎপর ছিলেন। স্ব স্ব সমাজের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের 
বিশুদ্ধতা রক্ষা, স্ব স্ব কুলধর্দাপ্রতিপালন, এবং স্ব দ্ব পূৰ্ব্ব পুরুষগণের গৌরব কীর্তন, এই কয়টা 


দন ১৩১৪] = বঙ্গীয় পুরাৰ্বত্তের উপকরণ ৫ 


বিষয়েই সাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ও মনোযোগ ছিল, তাহারই ফলে বালালার সকল উন্নত 
সমাজেই বিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের স্থষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার গুণে অযত্বে অনাদরে সেই জাতীয় ইতিহাস আমব| নষ্ট করিতেছি, সেই প্রকৃত 
ইতিহাসের দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই প্রকৃত ইতিহাসের চর্চা 
করিতেন । কেবল কতকগুলি রাজবংশের তালিক| এবং কোন্‌ বর্ষে কে কোথায় যুদ্ধ করিল, 
কোথায় কিরূপে জয় পরাজয় হইল, কেবল এই সকল ঘটনাকে আসাদের পূৰ্ব্ব পুরুষেরা ইতিহাস 
বলিয়! মনে করিতেন ন|। তাহার! প্রতি সমাজ, প্রতি জাতি, প্রতি গোষ্ঠী, এবং প্রতি শ্রেষ্ঠ 
বংশের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস আদরের সহিত কীৰ্ত্তন করিতেন। এইরূপে এই বঙ্গ 
দেশে মহারাজ শশাঙ্ষের সময় হইতে এক বিশাল সার্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বাজার আশ্রয়ে কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সমাজের অভ্যুদয় এবং কিরুপে সেই সেই 
সমাজের বিস্তৃতি, পুষ্টি ও সমাজবদ্ধন সাধিত হইয়াছে, কোন্‌ গুণে বা দোষে কোন্‌ সময়ে 
ঝিরূপে কোন্‌ সমাজের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে, কি সামাজিক নিয়মে কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তি সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি বা দলপতি অথবা সমাজে উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছেন,_ 
কিরূপ অসদাচরণে, কি কারণে সনাতন সাচার বিসর্জনে, কি প্রকার অনুদার নীতির 
অমনুসরণে কোন্‌ কোন্‌ সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে, কোন্‌ সময়ে কিরূপ ধৰ্ম্মবি্নৰে কোন্‌ 
কোন্‌ শ্রেষ্ঠ জাতি অধঃপতিত এবং কোন্‌ কোন্‌ হীন জাতি উন্নত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট 
পরিচয় দিবার ধারাবাহক সামাজিক ইতিহাস আমাদের আছে। সমাজের গতি, পদ্ধতি ও রীতি 
নীতির অনুসরণ করিয়া শত শত বঙ্গীয় জেনোফন বঙ্গীয় সমাজের সেই অতীত কাহিনী লিপি- 
বন্ধ কবিয়া গিয়াছেন। সুসভ্য যুবোপীয় বৈজ্ঞনি কগণ যে সার্বজনীন ইতিহাসের আবশ্যকতা 
হৃদয়ঙ্গম করিলেও আজও যুরোপীয় সমাজে যে ইতিহাস সঙ্কলনের স্থযোগ আসে নাই- অর্থাৎ 
যাহা অপর দেশে নাই ব্লিলেই হয়, তাহা আমাদের আছে, ইহ! কম গৌরবের বা কম 
শ্লাঘার কথা নহে । 

পূর্বেই বলিয়ছি যে ইংরাজপ্রভাব বিস্তারেব সহিত আমরা সেই প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস- 
চৰ্চ্চায় বিমুখ হইয়াছি। আমাদের অমনোষোগিত।য় ও অবহেলায় শত শত সামাজিক ইতিহাস 
নষ্ট করিয়াছি। তথাপি এই ধ্বংসোম্ুখ অবস্থা হইতে ৮১০ বর্ষের সাশান্ত চেষ্টায় অ।মি যে 
অতি সামান্য অংশ যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও আঁপনাবা বিস্মিত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা প্রায় ৫০% খণ্ডে বিভক্ত, ২* খানি মহাভারতের স্ায় বৃহৎ 
হইবে। তাহা সাধারণতঃ কুলগ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ। ব্ৰাহ্মণাদি জাতি বা সমাজ নির্বিশেষে ওঁ 
সকল সামাজিক গ্রস্থ উপযুক্ত সমাজতত্বজ্ঞের হস্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

খর সকল কুলগ্রস্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বর্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মূল 
পুরুষ কেহই এই বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী নহে। কি বৈদিক, কি অবৈদিক, কি কুলীন কি 
শ্ৰেঞ্জিয়, কি মৌলিক কি জমৌলিক, কি সিদ্ধ কি সাধ্য ব্রণ হইতে নবশ!থ পৰ্য্যন্ত সবল 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (৯ সংখা। 


জাতিরই এই বঙ্গদেশে আদিবাঁস নহে। কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, কেহ কান্তকুজ, কেহ 
বারাপদী, কেহ মগধ, কেহ মহারাষ্ট্র, কেহ দ্রাবিড়, কেহ মধাভারত, কেহ বা উৎকল হইতে 
আসিয়া এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার একই ব্যক্তির সম্তানগণ মধ্যে আচার 
ব্যবহার ও রীতিনীতির বৈলক্ষণ্যে, বিভিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমানে আশ্রয় হেতু কেহ রাটীয়, 
কেহ বরেন্দ্র, কেহ বৈদিক, কেহ মধ্যদেশী, কেহ পাশ্চাত্য, কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ উত্তরা, 
কেহ দক্ষিণরাড়ী, কেহ বঙ্গ, কেহ উত্তর বারেন্দ্র, কেহ দক্ষিণ বারেন্দ্র, কেহ পঞ্চকোট, কেহ 
মঙ্গলকোট, ইত্যাদি একই শোণিত ধার! বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নামে পরি- 
গণিত হইয়াছে । 

এ দেশে প্রথমাগত সম্মানিত ব্যক্িগণের বসবাস স্থাপনের পর বংশানুচরিত কীৰ্ত্তন ও 
বিভিন্ন সমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে । এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির যে সকল কুলগ্ৰন্থ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। 

ফেরিগ্তা ও রিয়াজ-উস্-সলাতিন্নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে' 
'শাঙ্কলধীপ' বা শাকলাধিপ পারস্ত হইতে আসিয়া পূৰ্বভারত জয় করিয়া খৃঃ পুঃ ৬০০ বর্ষেরও 
পূৰ্ব্বে এখানে “গৌড়/নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্বারা মনে কর! যাইতে পারে ষে আড়াই 
হাজার বর্ষ পূৰ্ব্বে গৌড়দেশে শাকল বা শারুদ্বীপীয়গণেব আগমন ঘটে। কৃষ্ণদাসমিশ্র রচিত 
“ম্গব্যক্তি* নামক ভারতীয় শাকঘ্বীপী ব্রাঙ্গণদিগের কুলগ্রস্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও 
জান! যায় যে, পুগু,দেশে আসিয়া যে সকল শাকর্ধীগী ব্রাহ্মণ প্রথম উপনিবেশ করেন, তাঁহার! 

- এখানে রাজপুদ্দিত হইয়া পুও্ার্ক নামে খ্যাত হন।১ ইহাদেরই এক শাখা খৃঃ পুঃ ৩য় শতাবে 
জৈনধৰ্ম্ম গহণ করিয়া "পুগুবীকণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অপর এক শাখা উৎকলে সমুদ্র- 
তীরে উপনিবেশ করিয়া “কৌঁণার্ক' নামে প্রসিদ্ধ হন।২ এই কোণার্ক শাখার শাকদ্বীপী 
( অথর্ববেদী ) ব্ৰাহ্মণগণ এখন উৎ্কলের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এই শাকদ্বীপীয় 
ব্রাঙ্মণগণই ভারতের সর্বত্র সুর্ধ্যদেবের মূৰ্দ্িপূজ| সৰ্ব্ব প্রথম প্রচার করেন, তৎপূর্বো ভারতে 
দেবপূঞ্জা প্রচলিত থাকিলেও প্রতিমা গড়িয়া পুঞ্জা প্রচলিত ছিল না । কালে এই শাঁকদবীগীয়- 
গণের মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈবদীক্ষাপ্ৰাবৰ্ত্তনের সঙ্গে তাহার! বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা দেব- 
দেবীর মূৰ্ত্তি গঠন করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। ফিরিস্তা ও রিয়াদ নামক মুসলমান ইতিহাসে 
তৎপুর্বববন্তী প্রাচীন প্রমাণ-বলে লিখিত হইয়াছে যে, গৌড়রাজসভায় ঝাড়খণ্ডের পাৰ্ব্বত্য- 
প্রদেশ হইতে সমাগত ব্ৰাহ্মণ হইতেই প্রথমে সূর্য্যমূর্তি ও তৎপরে অপর দেব ও পিতৃগণের মূর্তি- 
পুজা প্রবর্তিত হয় ।* মৌ্ধ্যরাজবংশ সম্ভবতঃ ঠাঁহাদেরই নিকট দেবমুস্তি গড়িতে শিথিয়াছিলেন। 
এখনও গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে এই আচার্যয-ব্রাঙ্মণগণ দেবতা -চিত্রণ করিয়া থাকেন । 

(১) দন্দর্বৈদ্য।পসিত। নতা নৃপচয়েঃ কিং ব্ৰহ্মণ| নিৰ্শ্মিত| পুও 1ক| জগদস্তি প1টনপট্প্রজ্ঞা জগ| ধাঁত্মিকাঃ ৷” 

(২) “কো পার্ক! মন্মগ|ণ্তে সুবিসলমনসঃ দত্তি বেহত্তঃ সমুদ্ৰ কোণ। কং পূজায়স্তে মুনিহবনিক রে বদ্ধ বৃদ্ধ্য[প্যয||; 0৮ 

(৩) Riynzus Safatin, (Amatic Socicty's Ed.) 








সন ১৩১৪ ] বঙ্গীয় পুরারৃত্তের উপকরণ ৭ 


বর্তমান মযূবভঞ্জ হইতে ছোট নাগপুর পধ্যন্ত পর্গলমহল “ঝাঁড়পণ্” নামে প্রসিদ্ধ। 
এখনও ময়ুবভঞ্জাধিপ “ঝাড়খণ্ডকা রাজা” বলিয়া পার্তীষ কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি চুয়াড়- 
জাতির নিকট পরিচিত। ময়ুরভঞ্জের উত্তরপূর্বাংশে পেরাগড়ী নামক স্থানে এখনও "ঝাড়েশ্বর” 
নামে অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ এবং অভি প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। 
ময়ূবভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমায় ভঞ্জভুমে এখনও “ঝাড়খণ্ডেশ্বর” মহাদেব বিদ্তমান। এই প্রদেশ 
উৎকল ও রাঢ়ের মধ্যবর্তী হওয়ায় ‘মধ্যদেশ’ বলিয়াও পরিচিত ছিল। এখান হইতে শাকঘ্বীপী- 
্রাঙ্গণগণ যে গৌড়বাঁজসভায় গ্রহপুজা কবিবাব জন্য এক সময় গিয়াছিলেন, রাঢ়ীয় শাকল- 
দীপিকা নামক অতি প্রাচীন কুলগ্রস্থ হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।* এপ 
স্থলে মুদলমান প্রতিহাপিকের কথা ধরিলে মযূরভঞ্জের পার্কত্যপ্রদেশ হইতে শাকদ্বীপী ব্ৰাহ্মণ 
গিষ| গৌড়সভায় দেবমুর্তি পূজা! প্রচার করিয়া থাঁকিধেন, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। ময়ুৱ- 
ভগ্জের পার্বত্য গ্রদেণের এখনও নানা স্থানে শাকদ্বীপী আঙ্গিরস ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে, 
তাহার! বহুকাল হইতেই রাঁজসম্মানিত ও শ্রাদ্ধে বরণীয় । 

পুগুার্ক বা গৌড়াগত সেই আদি শাকদ্বীপী ত্রাঙ্গণগণ এখন প্বারেন্ত্র গ্রহবি ৮ বলিয়া 
পরিচিত ৷ অবস্থাবৈগুণো তীহাঁদেব অধিকাংশ সুপ্রাচীন কুলগরস্থ নষ্ট হইয়াছে, সামান্ত কতক- 
গুলি পাতড়! মাত্র পাঁওয়া গিয়াছে, তাহ! হইতেই জান! যায় যে অতি পূৰ্ব্বকালে শাকদ্বীপ 
(9৮508 ) হইতেই তাহার! এদেশে আঁগমন করিয়াছেন । 

সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্রাট, কনিষ্কের নবাবিষ্কৃত অনুশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে 
সমস্ত পূৰ্ব্বভাবত তাহার সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার অধীন ও তগ্নিযুক্ত ক্ষত্রপ- 
গণ এই পূর্ব অঞ্চল শাসন কবিতেন। নানা বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতেও ঠিক হইয়াছে, উত্তরে খোতান, 
পশ্চিমে পারন্ত এবং দক্ষিণে পাণ্ডযদেশ পর্যন্ত কনিষ্কের সাআজ্যতুক্ত হইয়াছিল। শাকপতি 
কনিফের সময়ও এদেশে শাকদ্বীপীয় বাহ্গণগ্রভাব অঙ্ষুধ্ণ ছিল। শৈব ও বৈষ্ঞবধন্মী গুপ্ত- 
নরপতিগণের সময়েই বৈদিক বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে 
প্রবল পরাক্রাস্ত মহারাজাধিবাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুণের সময় গৌঁড়রাঞ্সভায় শাকদ্বীপীয় গ্রহ- 
বিএগণের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে । আমর! মহাদেবের কারিকা নামক অতি প্রাচীন গ্রহবিপ্র- 
কুলপঞ্জিকা পাইয়াছি, তাঁহ| হইতে জানা যায় যে কোন সময়ে গৌড়েশ্বর মহারাজ শশাঙ্ক গ্রহ- 
বৈগুণ্যে অতিশয় বোগপীড়িত হইয়াছিলেন। নান| বৈস্কের চিকিৎসায়ও তিনি আবোঁগালভি 
করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য তিনি সরযুতীর হইতে কতিপয় 
গ্রহবিপ্র আনাইয়াছিলেন | তাঁহারা যথাবিধি এহযজ্ঞ সমাধা কবিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলে 
বাজার আদেশে তাহারা সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাহাদেব সন্তানগণও 
জ্যোতিঃশান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, বাড় ও বঙ্গে নানা স্থানে তাহারা আসিয়া উপনিবেশ করেন, 

* “দণ্ডপাণি মহানন্দো দশ বিপ্ৰাঃ প্রকীর্তিতঃ। 
সধ্যদেশং পত্নিত্যজ্য গৌড়দেপে সসাগভ। £” ( বাটীয় শ।কলদীপিক| ) 





৮ সাহিত্য-পরিষৎ -পত্রিকা [১ম সংখ্যা । 


শ্থানতেবে তাঁহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে।? শাকদ্বীপীয়গণেব প্রধান পরিচয়গ্রন্থ *ম্গ- 
ব্যক্তি” হইতেও আমরা জানিতে পারি যে সরযুতীবে “বালার্ক নামে এক শাখা রাজসম্মানিত 
ও প্রসিত্ব ছিলেন।* গুপ্তসআরাট বাঁলাদিতাও একজন সৌর ও শাকন্বীগী ব্ৰাহ্মণভক্ত ছিলেন ৷ 
তাহার প্রতিষ্ঠিত বালার্ক নামক স্থধ্যপূজক মগন্ৰাহ্মণগণই সম্ভবতঃ বাঁলার্ক নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিলেন। শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হয় যে সম্ৰাট, বালাদিত্য ও তাঁহার পরবর্তী মগধের 
অপর গুপ্ুরাগণ শাকম্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে শাসন দান করিয়! সম্মানিত করিয়াছিলেন ।“ 

মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত প্রতিিত এ দেশের শাকদ্বীপীয় ব্ৰাহ্মণবংশধ্রগ৭ণ এখন "্পরধু- 
পারিয়া” ও নদীয়া বঙ্গসমাজভুক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আদিশুরের সময় বৈদিকত্রাহ্ষণ- 
প্রভাব কালে এই শাক-ব্ৰাহ্মণদিগের প্রভাব হাঁস হয়, তৎপরে দ্যোতিধিগ্কার গুণে পালরাজ- 
গণের সভায় তাহাদের কতকটা প্রতিপত্তি ঘটিলেও সেনরাজগণের সময় হইতে কনোজীয় সাগ্নিক 
ও বৈদিক বিপ্রগণের রাঁজসক্মান ও সাধারণের উপর প্রতিপত্তি বিস্তারের সহিত মগত্রাঙ্গণ- 
সমাজের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। এমন কি পূর্বতন রাজসম্ম(নিত গ্রহবিপ্রবংশীয়গণ অনাচরণীয় 
শৃদ্রবৎ গণ্য হইতে থাকেন, এই কারণে অস্তাপি বঙ্গের কোন কোন স্থানে উক্ত শাকর্থীপীগণ 
“বিগ্র'সস্তান বলিয়া গণ্য হইলেও আশ্চ্যের বিষয় যে উচ্চজাতির নিকট তাহাদের জল অস্পৃশ্য! 
এই পুর্বসম্মানিত শীকন্বীগীয় ৰিপ্রসমাজের অধঃপতনের সহিত অবস্থাবৈগুণ্যে ইহাদের বহুতর 
সামানিক ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে । বহু অনুসন্ধানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রহ্বিগ্রকুলপঞ্জিকা ও 
উমেশচন্দ্ৰের কারিকা এবং বাঙ্গালা পন্তে রচিত রাঁমদেবের কুলপঞ্জী পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ 
অনুসন্ধান করিলে আরও মিলিতে পারে। 

উপরোক্ত বিভিন্ন সমাজভূুক্ত শাঁক-বাঙ্গণগণের গৌড়ে বা বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের বহুকাল 
পরে কিঞ্চিদধিক ৫ এত বর্ষ হইতে চলিল, মধ্যদেশ (সম্ভবতঃ মযুবভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমা) 
হইতে আরও কএকজন শাঁকলব্রাক্ষণ সন্তান গৌড়দেশে আগমন করেন, ভীহাদের ৪র্থ বা ৫ম 
পুৰুষ অধস্তন বংশধরেরা রাঢ়দেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়া! রাটীয় এহবিপ্র বলিয়া পরিচিত 





(৪) “কদ। চিন পতি শ্রেষ্ট: শশাঙ্ষে। গৌড়তূপতিঃ। গীড়িতে| গ্রহবৈগুণ্যাৎ রেশং পাপ স ধাৰ্ম্মিকঃ ॥ 

বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ.ন মুক্তো রোগদঙ্কটাৎ। ততঃ স্বস্তাযনং কর্ত,মিষেষ নৃপপুঙ্গবঃ ॥ 

মন্ত্ৰিণা প্রেরিত! দূত! আনীতা ছ্বিজপুজধা:। আহ্ষ সবযুতীবাঁথ নৃপন্কাদেশতস্ততঃ 8**+১-* 

প্রার্থিতা গৌড়ডুপেন চাগত| গৌড়মণ্ডলম্‌ ॥ গ্রহজ্ঞানং খিনিত্ব তু তেষাং রাজ্ঞ। মহাত্মনামূ। 

গ্রহষজ্ঞবিধানার্ঘং বৃতান্তে নিঙ্ন সন্দিৱ্ে।--. বৃত| গৌড়েশ্বরেণৈতে ধ্ৰতিনে| হোমকৰ্ম্মণি ৷ 

সম্পাদা বিধিবদ্ৰত্ো গ্রহযন্তং দ্বিঞ্জাতযঃ । সদার। নিবপত্তি স্ন গৌডদেশে নৃপাজয়। ॥” 

( সহাদেষবচিত গ্রহ'বপ্ৰকাবিক| ) 

€) গৰালাৰক| যে মগান্তে লিখিতগুণমযাঃ সম্ভি তীবে সবষ্‌ | জ্যো তির্বিদ্যাসমুদ্রপ্রতবণপটবে। বৈদ্য:বদ্যাবরিষ্টাঃ ॥ 
নান! দেশাপ্তচিত্তা নিঙ্জকুলতিলকা: কাঁমকাস্তাঃ কলাভিঃ পূৰ্ণ শ্চন্ত্ৰ। ইবালং বড়ুবমরনিভৈঃ পূজামানাঃ ক্ষিতীশৈঃ।” 


(মগ ব্যক্তি ) 
(৬) Fleet's [nscriptions of tho Gupta Kinga, P. 217, 


লন ১০১৪ ] বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ ৯ 


হইয়ছেন। মযুরভপ্রের পার্বত্য প্রদেশে যে সকল আঙ্গিরসের বাপ দেখা যায়, তাহাদের 
আচার ব্যবহারের সহিত রাট়ীয় শ(কলব্ৰাহ্মগণের আচার ন্যবহারের কতকট| সৌসাদৃশ্ব 
রহিয়াছে । এই রাঢ়ীয় শাকলব্রাহ্মণের কএক ঘর আজিও “আল্িরন*” নামে প্রসিদ্ধ । ইহাদের 
বহুতর কুলগ্রন্থের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা, কুলানন্দের সংস্কতকারিকা, 
ফুলানন্দের বাঙ্গালাকারিকা, অচ্যুতপঞ্চাননের রাঢ়ীয় গ্রৃহবিপ্রকুলপঞ্জিক! ও গ্রহবি গ্রকুলবিচার 
নামক কএকথানি গ্ৰন্থ পাওয়| গিয়াছে। রীতিমত অনুসন্ধান চলিলে আরও মিলিতে পারে। 

পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে কনোজাগত সার্লিক ব্রাঙ্গণগণের অভ্যুদয় শাকীপীয় ব্রাঙ্মণগণের 
সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। 

প্রাচীন রাঢ়ী্ন ও বারেন্ত্র-বরাক্গপকুলপঞ্জিকার মতে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশুর 
জয়ন্ত গৌড়ের অধীশ্বর হুইয়া বেদমার্গ প্রচারের আয়োজন করেন। এই সময় কনোজ 
হইতে বৈদিক বিপ্রগণ গৌড়রাদসভায আগমন কযেন।--তৎকালে মহাকবি ভব্তৃতির 
প্রতিপালক মহারাজ যশোবৰ্ম্মদ্বে কনোজের অধীশ্বর ; কনোজ-রাজধানী সে সময়ে বৈদিকা- 
চার-প্রবর্তনের লীলাস্থলী এবং প্রধান প্রধান বৈদিক বিপ্রগণের কৰ্ম্মভূমি। ভবভূতির 
নাটককাব্য লমূহে ও বাঁকুপতির গৌড়বধকাব্যে দেই সময়ের চিত্র গ্রকটিত, তাই আদিশূরকে 
নিজ রাজ্যে বৈদিকাচার প্রচারার্থ কনোঁজ হইতেই সাগিক বিপ্র আনিতে হইয়াঁছিল। 
হস্সিমিশ্রবচিত সুপ্ৰাচীন ব্ৰাহ্মণকাত্লিকা হইতেও জানা যায় যে আদিশুরের বংশধয়ের 
সময়েই পালবংশ প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করেন। য়া্নীয় কুলমঞ্জয়ীয় মতে, আদিশুরের 
পুত্র ভূশুর গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং 
তাহার সহিত শ্রীহর্ষ, তট্টনারায়ণ, বেধগর্ভ, দক্ষ ও ছাল্দড় প্রভৃতি যে পাগ্লিক বিপ্রসন্তান প্রথমে 
বাঢ়ে আসিয়| বাস করেন, তাহারাই রাঢ়ীয বি £াগপের বীজপুরুষ বলিয়! পরিগণিত | বাসস্থান 
অনুসারে এই ভূখুরের সময়েই বঙ্গীয় ব্ৰাহ্মণগণমধ্যে রাচীয়, বায়েন্গ ও দাতশতী এই তিনটি 
শ্রেণীভেদ ঘটে । প্রাচীন কুলাচার্য্দিগের মুখে গুন! যায় যে, রাঢ়ীয় মুখুটী বংশের বীজপুকুষ 
প্রীহটের পুত্র শ্রীনিবাস সর্ধপ্রথম আঁদিশুরের পদ্নিচয় ও কনোজাগত সাগ্িক পঞ্চগোত্র (ববরণ 
লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে পাঁলরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ছগ্রাধান্ত কালে মেই মুল গ্রন্থ 
নষ্ট হইয়া যায়। পাঁপরাজগণের সময়ে যাহারা আবার যজ্ঞহ্গত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ" 
ধর্দাচাধ্যের পদ গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শ্ব স্ব কুলধৰ্ম্মপ্বিচয়, গুরুপবিচয় 
ও সংক্ষেপে রাজপরিচয় লিপিবন্ধ করিয়া যান। সেনরাজগণের ন্মভ্যুদয়ে প্রথমে বৈদিকাচার 
প্রবর্তনের উদ্ভোগ এবং পরে তান্ত্রিক ধশ্মবিস্তারের সঙ্গে পূর্বোক্ত ধৰ্ম্মাচা্্যগণের দারুণ 
অধঃপতন ঘটে। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে কেহ কেহ *ডোমপত্ডিত” নামে পরিচিত। 
এই ডোমপত্তিতগণের গৃহে কিছুকাল পূৰ্ব্বে সেই সকল আদিধর্ম্মকুলগ্রস্থ রক্ষিত ছিল; 
অযত্নে এবং বঙ্গের ধ্বংসশীল জলবায়ুর গুণে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে । সেই ডোম- 
পণ্ডিতগণের বর্তমান বংশধরগণের নিকট দেই আদিকুলগ্রন্থসমূহের খণ্ডিত সামান্ত নিদর্শন 


১০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা। 


মাত্র পাওয়া যাইতেছে । উপযুক্ত অনুসন্ধান চলিলে সেই অপুর্ব জাতীয় উত্থান-পতনের 
ইতিহাস সংগৃহীত হইলেও হইতে পারে। 

বারেন্্র ও উত্তর রাঢ়ে পালঅধিকাঁর বিস্তৃত হইলেও দক্ষিণ রাঢ়ে আদিশূরের বংশধরগণ 
বহুকাল রাজত্ব করিতেছিলেন। হরিমিশ্রের কারিক ও রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীমধ্যে সেই শূৱবংশীয় 
ভ্রালগণের বংশাবলি ও তাঁহাদের সময়কার রাটীয় ত্রাহ্মণসমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * 
'আদিশুরের বংশধর প্রথমে গৌড় বা বারেজ্রপ্রদেশ হারাইলেও উত্তররাঢ় কিছুকাল তাহাদের 
অধিকারে ছিল, এই উত্তররাটে শূরবংশীয় আদিত্যশূর নৃপতির শাসনকালে উত্তররাটীয় 
কায়স্থগণের পঞ্চ বীজপুরুপ্* আগমন করেন এবং এই উত্তররাড়ে বাস হেতু ভাহারা উত্তয়- 
রাড়ীয় বলিয়া পরিচিত হন। স্তামদাসী ডাক, শুকদেব সিংহের ঢাকুরী, ঘনশ্যাম মিত্রের 
কারিকা প্রভৃতি উত্তররাট়ীয় প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহে তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় আছে। 
উত্তরায় কুলগ্রস্থ ও নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানিতে পারি যে রাজ! 
জয়পাপই প্রথম উত্তররাঢ় অধিকার কৰেন এবং আদিশুরানীত কনোজীয় বিপ্রগণের মধ্যে 
রাঢ়বাসী কয়েকজন প্রধান পণ্ডিত জয়পালের দান গ্রহণ করেন এবং উত্তররাটীয় কায়স্থের 
কএকজন এধান ব্যক্তি পাঁলরাঁজের মন্রিত্বলাভ করিয়া উত্তররাঢ়ে নান! কীর্তি স্থাপন ও 
প্রভাব বিশ্তার করেন। তীহার্দেরই- বংশধরগণ উত্তর্রাড়ের নানা স্থানে সামস্তনৃপতি,বলিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন-_তাহাঁদের রাজকীয় সমত| কোন স্বাধীন নৃপতি হইতে কম ছিল না। 
এমন কি রাজ! মানসিংহের উত্তররাঢ় অধিকারকালেও কোন কোন উত্তররাট়ীয় কায়ন্থ 
প্রবল গুতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন, নানা উত্তররাট়ীয় কুলগ্রস্থ এবং রাজা! মানসিংহের 
সময়ে উত্তররাড়ে সমাগত জিঝোত্তিয়া ব্রাহ্মণগণের পুওরীক-কুলকীত্তিপঞ্জিকা নামক কুলগ্রন্থে 
তাহার কিছু কিছু পরিচয় আছে। মুসলমান প্রঁতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে 
খৃষ্টীয় ১৭ম শতানদে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশাকুলকে শূদ্ৰ জাতিতে 
পাতিত করিবার জন্তু ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিক বছ সন্ত্াস্ত জাতি 
পালরাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণবণিক ও সদেগাপ জাতি গ্রধান। 
হুবর্ণবণিক জাতি পালরাজগণের সহিত যৌনসম্বন্ধেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 





* শুরবংণীয় রাঁজগণের নাস বথ|--- 
“আমিতুয়ে| পুষ্ট স্ষিতিশুরোধবনীশূরঃ। 
ধরণুশুরকশ্চাপি ধরাশুরো! রণাশৃবঃ ॥ 
এতে সপ্ত শুরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ হৃতবর্ণিতা: । 
বেদবাণাজশীকে (৬৫৪) তু নৃপোহভূচ্চাদিশুরকঃ। 
বস্বকর্ণাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥” ( রাঢ়ীয় কুলসপ্তবী। ) 
শুরছংশীয় শেষ নৃপতি রপশূরের নাস সাজ্ীজপ্রদেশস্থ তিরমলয়ের শৈললিপিতে পাওয়| গিয়াছে। উক্ত শিলা- 
লিপির মতে তিনি দক্ষিণরায়ের রাজা! ছিলেন এবং রাজেলুচোলের হস্তে পরাজিত হন। 


সন ১৩১৪ ] বঙ্গীয় পুরাৰৃত্তের উপকরণ ১১ 


কর্নার গোবৰ্ধন মিশ্র সর্বপ্রথম সুবর্ণবণিক জাতির কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়ট 
গিয়াছেন। বৌন্ধতুপালসংঅবহেতুই সেনরাজগণের সময়ে তাঁহাদের, অধিকারতুত্ত গৌড় 
বঙ্গ মধ্যে সুবৰ্ণবণিক জাতির সামাজিক অধঃপতন ঘটে । আনন্দভট্রের বল্লাল-চরিতে উদ্ধ ভর 
শরণ দত্তের উক্তি হইতেও আমর! তাহার বেশ পরিচয় পাই।, বৌদ্ধাচার হেতু স্দগোপু 
জাতিও এদেশে হিদ্দুসমাজে অতিশয় দ্বণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদানীস্তন কালে 
মহাষান-মতাবলম্বী শুন্তবাদী বৌদ্বদিগের মত কতকটা! গ্রচ্ছন্নভাঁবে স্বীকার করিয়া, আসিতে- 
ছেন। তাহাদের কুলগ্রস্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষটাস্ত্বরূপ ছুইশভ 
বৰ্ষ পূৰ্ব্বে রচিত মণিমাধবের “সদ্্‌গোপকুলাচার” হইতে কএকটা পদ উদ্ধৃত করিতেছি 
“পূৰ্ব্বে নাহি ছিল মহী, তার কথা শুন কহি, 
| ভূত ভবিষ্যতির প্রমাণ ॥ 
যুগ প্রলয়ের কালে, পৃথিবী ভাসিল জলে, 
একা মাত্ৰ ছিল! ভগবান্‌ ॥ . 
হস্ত পদ নাহি তার, দশদিশ শুন্যাকার, 
| হুই চারি দশ দিকৃপাল। 
আদ্যশক্তি এক কায়া, কে জানে তাহার মায়া, 
জলেতে ভাসিল কতকার্ল॥ . 
স্থষ্টির কারণ হরি, মনে অনুমান করি, 
তন্গুতে বাহির হৈল শক্তি । ৰ 
আদ্যাশক্তি নারায়ণী, '_ বীণাপাণি সনাতনী, 
সৃষ্টি করিবারে দিলা যুক্তি ॥ 
আপুনি আপন কায়, সৃজিল অনাদ্য রায়» 
শুন সবে হয়ে এক মতি ॥” 
মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় ধৰ্ম্ম ঠাকুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বৌদ্ধযুগের যে 
সন্র্শের দুরশ্রুত প্রতিধ্বনি প্রকাশ করিয়াছেন, সদ্‌গোপকুলগ্ৰন্থ হইতে যেন আমরা সেইরূপ 
আভাষ পাইতেছি। কেবল সদ্গোপ বলিয়া নহে, তিলি, তামুলী, ভ্তবায়, গদ্ধবণিক প্রভৃতি 
জাতির কুলগ্ৰন্বের উপক্ৰমে শু সর নিরঞনের স্তবের পরিচয় প্রাইযাছি। বৌন্ধদিগের 
নিকট তাঁহাদের ধৰ্ম্মই,‘সদ্বৰ্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। এমন কি ১৬৭০ শকে রচিত তিলকরামের যে 
তত্তবায়-কুলজী পাইয়াছি, তাহাতে এ এছ “সদ্ধৰ্ম্মাচার-কথা” রন বর্ণিত হিরা তিনি 
গ্ন্থশেষে এইরূপ ১৬৯৮ পু 


১২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা . [১ম সংখ্যা । 


“মাধবের সুত্র দেখি করিলু বৰ্ণন ॥ 

তিন প্রস্থে কুলাপ্রীর কৈলা সমাধান । ট 

সঙ্বৰ্ম্ম আচারকথ| গুনে পুণ্যবান চ 

পুরন্দর কুলে জন্ম বৰ্ণে তিলকরাম। ত 

কি্কর বলিয়া আমায় প্রথম আখ্যান ॥ 

যোল সত্তরি শকে সুত্র দেখি কৈল। 

হরি হরি বল কথ! সমাধান হৈল ॥* 
তিলকরা নামে অপর এক ব্যক্তি ও পরশুরাম গন্ধবণিক জাতির কুলগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন 7 
এতসড্বিন্ন দ্বিজ্জপাত্ৰ পরগুরাম “তাঘুলীপরিচয়* এবং রামেশ্বর দত্ত ‘‘তিলির পরিচয়” লিপিবদ্ধ 
করেন। শেষোক্ত গ্রন্থগুলি ব্রাসণপ্রভাব কালে রচিত হওয়ায় প্রতিপান্ধ মূল কথা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে এবং তাহার স্থানে জাতুাৎপত্তিপ্রসঙ্গে ইতিহাস্বহিভূত অনেক বাজে অলৌকিক 
কথাই স্থান পাইয়াছে। 

পশ্চিমোত্তর বঙ্গে যখন বৌদ্ধ প্রভাব অব্যাহত, সেই সময়ে পূৰ্ব্ববলগে ধীরে ধীরে বৈষ্ণক 

ধর্মের অভ্যুদয় হইতেছিল। পাশ্চাত্য বৈদিক রাঘবেন্দ্ৰ কবিশেখর * প্রায় তিন শত বর্ষ পূৰ্ব্বে 
*ভবভূমিবার্তা” নামক গ্রন্থে নিজ সমাজের পরিচয় গ্রসঙ্গে লিখিয়া, গিয়াছেন যে, মহারাজ হরি- 
বর্শদেক তাহার পূর্বপুরুষকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই পরাক্রাস্ত নৃপতি দক্ষিণাপথ হইতে 
সমুপাগত জৈন বৌদ্ধাদি বহুতর নৃপতিকে পরাজয় করিয়া একাঅৰক্ষেত্ৰে ( ভুবনেশ্বরে ) হরি, 
হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতির বহুশত মন্দির নিৰ্ম্মাণ, করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র, বাল- 
রলভী তট্ট ( ভবদেব ) প্রভৃতি সাঁতজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত তাহার সচিব ছিলেন। তাহারই 
সময়ে ফাম্যকুন্জে মুসলমান আগমন, দস্ম্যভয় এবং কনোজপতির রাজ্যনাশ ঘটে, এই বিপ্লবের 
সময়েই গৌতম গোত্র গঙ্জাগতিপ্রমুখ কএকন্সল বৈদিক ব্ৰাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ ;করিয়া 
বজদেশে আসিয়! মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের অনুমতি লইয়া কোটালিপাড়ে বাস করেন, সেই সময় 


* রাঘবেল্র এইরাপ হযিধৰ্ম্মদেবের প্ৰশস্তি উধৃত করিয়াছেন--"সন্তি সমস্ত-নরপতিকুলললা সপ্রো দওভূজদণড- 
সম্মত্ডিত-বিকরাল-করবাল-ভদ্ঘ-প্রকম্পিত-দক্ষিণীপধাগিতাশেষ-রিপুরাজন্ত-জৈনবোদ্দাদি-িধর্সি-র্সম্মর্দন-খবর্বাকৃত- 
সর্ডোবেপভ্ডিগর্্বগৌরঘো, নাগেন্্রপত্তনাদ্যনেকদেশ-যিশ্রয়লত্ধোদ্দাসক্রয়শ্রীরেকামকাননপ্রতিষ্ঠাপিত-হর্িহরঘিরিফি- 
বৈদ্লেহীয়াধ্যলক্ষ্মণহনুমদাদ্যষ্টোত্বরশতাতুতবৈলয়স্তী-বিতাবিতামদগন্ব-প্ৰহু-প্ৰহ্থনপটল-সৌনাধ্যানিহৃস্ক.দ্ব-নননকানন- 
ইবৈতধ-পরমামোদমযোদ্যান-সমলমুতি-হুরপথ-সংস্পপিহলর-মন্দিরসম্দীকিনী-বিসলকীলাল-কমলকহলারেন্দীধর-শোপার- 
িদ্দবৃূলসংশে(ভিতসবিশীল-সরোধরসংহৃতি****দেশলিবাসনিখিলশীস্ত্রীজ্রনিপূণগরিজ্ঞ।ন-লন্ধানম্ত ধৈচক্ষণা যালযলভী- 
তট্টাচাৰ্য্য গর্শধাচম্পতিপ্রমুখবিশ্বধিখ্যাতসগ্তসচিবসাহচর্ধ্য নিরত্তিত সম্যক স্বগরাষটরসরববব্যাপারো ৰাবাণূনীস্বর্লবিশ্বেশর- 
গদারবিদ্দসনদর্শনী্বসমুদ্যতহ্গদননীর্বচ্ছন্দপরিচায়কৃতে প্রবর্তিত প্রশত্তব্স।সদমুসতপ্রতিনিতসন্লীতিপরিসেবন সম্পরাপ্ত 
গরমশর্দর; ঘ্ন জকলিলা দ্যশেষজনপদবহসতাুতকর্ম। ধৰ্ম্য।মুগতাখিলকৰ্ম্ম৷ দিগন্ত নন্তত-কীর্তিসম্ততিরত্যস্তদ রার্রচেতা। 
জু্বেবভুদ।না ম্িত|শ্ৰেধৰ্্স| জয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজ| গ্রৃহরিবর্দ দেখঃ। যন্ত হি কৃপয়ান্মদুর্ধতনঃ সুখসিহ হায!স ৮ 


সন ১৩১৪] বঙ্গীয় পুরাৰ্বত্তের উপকরণ ১৩ 


হইতেই কোটাপিপাড়ের বৈদিক সমাজের হুত্রপাত। * রাঘবেন্্র তাহার পূর্বপুরুষের বঙ্গাগমন 
প্রসঙ্গে যেরূপ ত্রাঙ্গণসমাজের গতি বিধি, আহার ব্যবহার ও বসবাসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
কুটারবাসী সরল হৃদয় পুণ্যচেতা মুনি খধিগণেরই যেন উপযুক্ত, সেই প্রাচীনকালে কুটীরবাসী 
উন্নত ব্ৰাহ্মণ সমাজ কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তীহারা কতদূর আড়ম্বরশূন্ত ছিলেন এবং কিরূপ 
স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, কবিশেখরের রচনায় তাহার প্রকৃত চিত্র যেন পরিস্ফুট 
হইয়াছে 11 
* প্রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দ্বাবানলং দস্থাতয়ং বিভাব্য 
এতদ্ষিযুক্তং ধনধৰ্ম্মদেহপ্ৰাণাদিরক্ষাৰ্থমিতঃ প্ৰয়াণম্‌ ॥ 
কর্ণাবত]ং য আসীস্বতগুণ নিলয়ে| ধার্টিকস্তীর্থসেষী 
নায়! গঙ্গাগতিঃ স্ব স্ব্ৰতধনযুতে| গোত্ৰতে গৌতসোহসৌ। 
বেদচাধ্যোহতিমানী হয়িচয়ণরতঃ সামবেদৈকশাখী 
দিশ্রোপাধিঃ হৃবিজাপমমিগমপরঃ কৌথুমী কৰ্ম্মসীলঃ ॥ 
তৎকানাকুজোন্তবদস্্যসাধ্বসং দৃষ্ট| তদা দাঘধনঞ্জীয়ত্। 
ত্যক্তৌ সুধীরৌ কিল তাং ভবক্ষিতিং দুঃখেন দুঃখ প্লিতবন্ধুযৰ্গবৈ: ॥” 
| ( রাঘেন্দ কষিশেখর ) 
+ কবিশেখর রচিত সেই চিত্রের কতকাংশ উদ্ধত করা যাইতেছে 
“নব স্ব শ্ৰং পরিসৃহা কর্ম্মফুশলং ভৃত্যত্রয়ং রঞ্জকং 
পঞ্চাঙ্বং খরপঞ্চকং যপনকফৈশণেয়চ্্দী্টকম্‌ ৷ 
্রস্থং তন্্ৰমনেকমন্ত্ৰসংহিতং বেদং স্বকীয়ং সুতং 
দায়াদর্ভমনেকত্রব্যসহিতং গঙ্গ গতি: প্রস্থিতঃ ॥ 
নাভ্যস্তচ্দজ তৃতিশুভ্রবর্ণে ধিশালভালোন্নতনাদিফৌ চ 
খিশ্তীর্কর্ণাস্তবিশীলনেত্রৌ। বিশালঘাইদয়জামুঘক্ষৌ । 
সুদীৰ্ঘপৃষ্ঠস্বজটাকলাপো সুদীৰ্ঘপৃঠা পিতলম্ব মানৌ 
হুত্দ্বয়ে কন্বলকস্থয়াপ্ডৌ তম্মেধলা মেখলয়| পিনন্ধা ৪ 
চর ক্ষ * ফু 
কাশীং গতঃ কাণীপতিক দৃষ্ট { তত্ৰ স্থিতান্‌ দেবচয়ান্‌ দদৰ্শ 
সহাশ্মশানং মণিকৰ্ণিক|*্চ দেবালযান্‌ বত্স ততি যুক্ত: $ 
* * El রক ৰি 
ভতোইভ্যগচ্ছন্নকুলেশসংজ্ঞং লিঙ্গঞচ, শস্তে |: পযিদৰ্শনায় 
গঙ্গাং মহাপীঠগতাঞ্ দেখীং দৃষ্। প্রতন্থে প্রতিপূজ্য তাস্তং ॥ .... _, 
বঙ্গে বিহঙ্গাকুলিতাংশ্চ বৃক্ষান্‌ ফলা ্বিতান্‌ পুষ্পলতাবিতানান্‌ ৷ 
সশস্তভূপিং সলিলং সুরস্্ং দৃষ্ট | মুদং লেভিয় এব:তেইতি ॥. 
পথে পুদাকুবিপিনে তরক্ষর্বলেহতিনক্রা পুকষাশ্চ বক্ৰাঃ। _ 
চিত্তেন নদে লবণ নৃপূর্ণা দৃষ্টেতি দৌবাস্র চ ঘন্তুদিচ্ষুঃ 5 


১৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ৯ম সংখ্য । 


কবিশেখর নিজ কুলগ্রন্থে জৈন বোদ্ধয়াজবিলয়ী ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে শতাষ্টোত্তরশত মন্দির- 
নির্মাতা যে হরিবর্ম্মরালের পরিচয় দিয়াছেন, ফরিদপুর জেলার অন্তৰ্গত বেজনীসার গ্রাম হইতে 
তাহার তাত্রশাসন এবং তুবনেশ্বরের অনন্ত বাস্থদেবের মন্দিরে তাহার প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভষ্ট্রের 
প্রশস্তিমূলক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক তাহার অত্যুদয়ের সময়ে মহাপরাক্রান্ত 


ততঃ প্রন্নাতঃ পুর্ুতগাঁলিতাং দিশঞ্* তত্তৎপরিচিত্তায়াকুলঃ | 
দেশং লুরম্যং বছুশন্তলংযুতং কোটালিপাটং ত্ববহারবর্জিতঙ্‌ ॥ 
প্বঙ্গহীমঃ কলনঅপাদপ: লুলাপকোলক্ষতরক্ষুতর্চিতঃ। 
সন্ধ্যাসিনামাশয়দস্থ্যহীনে বাসায় দেশে| রুচয়ে বু ৪ 
যন্দেশ সধ্যে স হি ঘর্খরো নদে! যং ব্ৰহ্মপুত্ৰেতি চ কেচনাইব্দম্‌। 
তন্তেম্মভাগে স্বতিতুঙ্গভূতলে গৰ্গালয়াম|ং নব চকুরুংসুকাঃ 1 
ভল্লাতকাঅতকবিদ্বধারণ। ধাত্রীজদলপক্ষকদম্থ হিজ্জ্ল1ঃ | 
অশোকজন্দ [অকবংশকিংশুক| বিরেজিরে তে যুগদিক্ষু খেশ্মনঃ ॥ 
ৰু ৰু bd সং 
বিলোক্য অন্মাজ্জলমগ্নদেশং ঘধাগমে বন্ধ ভুরি বারি। 
ভেলীং প্রচতুঃ কদলীক্রমৈশ্চ ক্ষুদ্ৰঞ্চ দীর্ঘাং গমনাগমায় ॥ 
ততশ্চ সর্ষে স্বৃহ।ৰি চকুদৃচাশি মুগ্রাপরিবেিতাদি । 
কলুলকাশোর্ঘিসমাচিতানি ঘংশৈশ্চ বেতৈপ্চ মবানি তত্ৰ ॥ 
ততঃ সুধেনাষ্টদমাসমাপ্ডৌ যঙ্গে স্বিতৈঃ সাধুভিৰ্বস্তুধৰ্গৈঃ । 
অদ্ধিষ্য তৎবস্তাদানছেতোরলন্ধকামো| বিররাম মিঃ ॥ 
ভতোঁহইবৰে ধিগতে সুতায়া বিপ্রে। বরার্থং পরিচিন্ত/মানঃ (?) 
অতীত্য দেশান্‌ স ঘ্ছুন্‌ সভ্ভুতান্তৎকচ্যকুজং পুনরাজগাম ॥ 
যরং স্িয়ীকৃত্য যয়ং কুলেযুধশ্চাগ্ৰণীঃ গুলকেঘ।সীদেব ! 
যশোৌধরং নাম বশোহস্থিভং তং জিংশৎসমা স্তত্ত ষয়স্তদ।নীম্‌ ৫ 
গুণাত্বিতঃ লোহতিধিশা লবুদ্ধিধহাগ্রিহোত্রী' হ'বিণালনেত্ৰঃ । 
সামগর্যজুর্ষেদবিন1ং গরিষ্ঠ টপানিরস্তাপি চ মিশ্ৰ এব ॥ 
আছয় বন্ধ ন্‌ পরিতঃ স্থিত| বে যশোধরপ্তাপি তথার্দিজশ্চ 
কন্যাপ্রদানগ্রহণে তয়োনস্তঘ্বিচাৰ্ষ্য সর্ব: করণীবমুক্তম্‌ ॥ 
ততঃ পুরোধাঃ স্বয়মাহ্‌ বাক্যঞ্চান্তচেষ্টে তবতাং ভযত্তৌ। 
গঙ্গাগতিস্তাংশ্চণকান্‌ ফলাদী্যতক্ষয়’দ্ব দধিলডড, কানি | 
ততোহড্যগচ্ছৎ কিল য়াঙ্ধানীমনস্তরং শ্রহরিবন্পরাজ্ঞঃ | 
যাঁচল্পতিস্তপ্ত সভা পতির্বসেনৈধ রাজ্ঞো ভধনং বিবেশ ॥ 
তমাশিষা তৃপতিং বৰ্দ্ধয়ি্ব তত্র স্থিতৈর্যাড় বৈর্বন্দিভোহমৌ । 
মিশ্রণ বাচস্শতিন| সমেত্য পব্পরং ক্ষেমসথাবভাষে ॥ 
বাঞ্লাপি নত্বা তমথাবভাযে বুতে| ভবানাগতঃ কেন যাত্র । 
ব্দস্ব যত্বান্থিতং বিপ্রধর্ধ্য মত্তঃ-কিলাবাপশুসি যদ্ধি যুক্তম্‌ । 


সন ১৩১3 ] বঙ্গীয় পুরাৰ্বত্তের উপকরণ ১৫ 


ঙ্গিণাপথাধীশ্বর গ্রসিগ্চ জৈনরাল রাজেন্দ্র চোল গোৌড়বঙ্গ রাঁট ও দৃগুতুক্তি বা বেহার জয় করিতে 
-আদিয়াছিলেন, মাঙ্গ্ৰা্ন প্ৰেসিডেন্সির অন্তর্গত তিরুমলয়ের গিরিলিপি হইতে তাহার পরিচয় 
পাওয়! গিয়াছে । তিনি পূৰ্ব্ববঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্ৰকে পরায় করিলেও মহারাজ হরিবর্ম্মদ্রেবকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। বৌদ্ধ পালনৃপতিগণও বোধ হয় হরিবর্দদেবের নিকট পরাজিত 
ছুইয়াছিলেন, সেই কথাই বৈদিক কুলজ্ঞ রাঘবেন্্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই সময়ে 
গজনীপতি সুলতান মাঙ্,দ ৯৪২ শীকে কনোজ আক্রমণ করেন, সেই মুসলমান আক্ৰমণ হইতে 
ধনপ্রাণ রক্ষা! করিবার জন্তু বঙলোক কনোজ পরিত্যাগ করেন, তন্মধ্যে বঙ্গাগত কয়েকজনের 
মাত্র পরিচয় রাঘবেক্স লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

তৎপরেই সজল! সুফল! বঙ্গভূমির প্রতি বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দলে 
দলে আসিয়। তাহারা পূৰ্ব্ববঙ্গে উপনিবেশ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে বৈদিকমার্গগ্রবর্তক 
মহারাধ বিজয়সেনের সাময়িক ঘটন| বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর বৈদিক প্রায় ৩শত বর্ষ হইল, 
সদ্বৈদিককুলপঞ্জিকা নামে এক বৃহৎ পাশ্চাত্যবৈদিক সমাজের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। 
তিনি এ্রস্থের উপক্রমে লিখিয়াছেন, 

“বিচাৰ্য্য তত্বমূলানি চালোক্য তাত্রশাসনম্‌। 
ক্ৰিয়তে কুলপঞ্ষীয়মীশ্বরেণ চ ধীমতা ॥* = 

অর্থাৎ বৈদিক সমাজের আদিতত্বসমূহ বিচার করিয়া এবং তাত্রশাপন দেখিয়া এই কুলপঞ্জী 
রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রস্থথানিকে অতি প্ৰামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ 
করিতে পারি। এই কুলপঞ্জী মতে, মহাঁরাজ-বিজয়সেনের পিতা সুবর্ণরেখা-প্রবাহিত কাশীপুরের 
নিকট রান্দত্ব করিতেন ।* বিজয়সেনের ছুই পুরে মল ও শ্তামল। মল্লকে পৈতৃক রাজ্যে রাখিয়া 
কনিষ্ঠ শ্তামলকে লইয়া মহারাজ বিজয় বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। নীলকণ্ঠ রচিত যশোধর- 
বংশমালা প্রভৃতি বৈদিক কুলগ্রস্থ মতে, ৯৯৪ শকে (১*৭২ খৃষ্টাব্দে) মহারান্দ বিদ্রয়সেন সপুত্ৰ 
শ্বামলবৰ্ম্মসহ গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হন। * রাঢ়ীয় ব্রাঙ্গণ-কায়স্থের কুলগ্রন্থে এই বিজয় 
মেনই দ্বিতীয় আদিশুর বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। ইনি রাঢ-গৌড়বলে বৈদিকাচার প্রবর্তনের 
জন্তু বিশেষ যত্নবান্‌ হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে বছতর বৈদিক ব্ৰাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। 





- নিশম্য রাজ! বচনং তমাছ গঙ্গাপতিং নামতে| বিদ্ধি মং ভে! । 
সমাপতঃ কান্তকুজ্জ দিদ[নীং কোটাজিপাটে ভধতঃ স্থিতোহহম্‌ ॥ 
ধক্তয্যমেতম্মম বাসভূমেঃ কবেষু মাং যোময় বন্ধি যুদ্তম্‌। 
পিতেব পুত্ৰান্‌ পরিণালয্নাত্মান্‌ ন নো ভয়ং ভবিত| তত্ৰ বাসে ॥ 
নিশম্য বাকাং তত আহ রাজা! করৈর্ধিন! যৃত্তিকরীং গৃহাণ্‌। 
ভূমিপ্ত খাস্তোঃ গরিতোইস্তি বাঘৎ ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ করসাহবিয়্যে ॥” 

* শত্রিবিক্রম সহারাজ সদেনবংশসমুন্তবঃ | আসীৎ পরমধৰ্ম্জঃ কাশীপুরীসসীপতঃ ॥ 
ব্ণরেখা নদী যত্ৰ সবৰ্ণবস্ত্ৰমহ়ী শুভা। স্বর্গঙ্গাসলিলৈঃ পূত| সন্নোকজনতাযিণী । 


১৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা। 


তম্মধ্যে তৎপুত্র শ্যামল কর্তৃক আনীত পঞ্চ গোত্রই আজও পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে শ্ৰেষ্ঠ বা 
কুলীন বলিয়া সম্মানিত। নীলকঞ্ঠের যশোধরবংশমালা প্রভৃতি বৈদিক কুলগ্রস্থ মতে শ্টামল- 
ঘৰ্ম্ম ১০৪৯ শকে শাকুনসন্র উপলক্ষে উক্ত পঞ্চ গোত্রজ পঞ্চ বৈদিক ব্রাক্ণকে কর্ণাবতী হইতে 
আনাইয়া বছ শাসন গ্রাম দান করিয়া পুর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাঁধবেন্্র কবিশেখরের ভব- 
ভূমিবার্থা, ঈশ্বর বৈদিক রচিত পাশ্চাত্যবৈদিককুলপন্জরী, নীলকণ্ঠের যশোধর-বংশমাল! বা 
ধুল্লার শুনকবংশকারিকা, লক্ষ্মীকান্ত বাচন্পতির সহ্বৈদিক কুলপঞ্জিক1, মহাদেব শাগ্ডিল্যেব সম্বন্ধ- 
তন্থার্ণব, বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা, প্রভৃতি বছতর গ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের 
ইতিহাস বিবৃত জাছে। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন যে. স্ঠ। মলই পূর্ববঙ্গের পূর্বতন রাজন্তগণকে 
পরাজয় করিয়া! বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হন এবং বৰ্ম্মোপাধি ধারণ করেন। আবার সামস্তসারের 
বৈদ্বিককুলাৰ্ণবে লিখিত আছে যে শ্যামলবর্ব্মা সেনবংশীয় অধীশ্বর ( বিজয়সেনের ) আশয়েই 
পূর্ববঙ্গ শাঁদন করিতেন। বিক্রমপুর হইতে গণ্ড অতি প্রাচীন কুলগ্রস্থোক্ত রাটীয়বাবেন্্রধোষ 
কারিকায় লিখিত আছে যে বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রভাবে অনেক বারেজ্ ত্রাঙ্গণ বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম 
গ্রহণ করিয়া সাবিত্ৰী পরিভ্ৰষ্ট হুইয়াছিলেন, মহারাজ বিজয়সেনের গৌড়াধিক।রের সঙ্গে বৈদিক 
ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়। আধার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন । 
দক্ষিণ রাঢীয়, বলজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ কুলগ্রস্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ৯৯৪ শকে 
(১০৭২ খৃষ্টাব্দে ) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের অভিষেক-বর্ষেই দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দৰ 
কায়স্থগণের কতিপয় বীজপুরুষ এ দেশে আগমন করেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কান্তকুজ্জ, 
কেহু হরিদ্বার, কেহ অধোঁধা, কেহ কাশী, কেহ বা কাঞ্চাপুর হইতে আসিয়াছিলেন। 
তাহাদেরই যস্তানগণ এক্ষণে ঘোষ, বস্থ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নন্দী, চাঁকী, দাস প্রতৃতি পদ্ধতিতে 
পরিচিত 1 এবং গৌড়বঙ্গের সৰ্ব্বত্ৰ বিস্তৃত ও সন্মানিত। প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহে কায়স্থ 
বীৰ্জপুৰুষগণের যেরূপ পরিচয় গ্রদন্ত হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হইবে যে তাহার! 
সেনাধীশ্বরের সনাতন বৈদিক ধৰ্ম্মপ্ৰচারের সাহায্য করিবার জন্ভই যেন এ দেশে আসিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়।ছিলেন। 

পরমমাহেশ্বর বিজয়সেন যেরূপ রাঁজ্যবিষ্তারের সহিত বৈদিক ধৰ্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়া- 
ছিলেন, তৎপুব্র মহারাজ বল্লালসেন সেইরূপ বৈদিকগণের কতকট। বিরোধী হুইয়াছিলেন। সেই 
জন্তই প্রাচীন বৈদিক কুলগ্রন্থে পিত! ও বৈমাত্রেয় ত্রাতৃগণের নাম থাকিলেও বল্লালসেনের নাম 





অসৌ তত্র মহথীপালে। মালত্য'ং নামতঃ স্বিযাস্‌ । আক্পজং জনয়াসাস নাম| বিঙ্গয়সেনকম্‌ ॥ 
আনীৎ স এয রা! চ তত্র পূর্ধ্াং নহামতিঃ। পত্নী তন্তু ধিলোল! চঃপূৰ্ণচন্দ্ৰসমম্যুতিঃ ॥ 
স্বিযাং তন্তাং হি পুতৌ দ্বৌ মন্লশ্যামলবৰ্ম্মকে।। স এব জনযামান ক্ষৌণীবক্ষকরাবুভৌ ॥” 
( ঈশ্বরবৈদিকের কুলপল্লী ) 
+ “ধেদগ্রহগ্রহসিতে ন ঘড়ুব রাজা গৌড়ে স্বরং নিজবলৈঃ পঢ়িভূর শব্ধ নৃ।” 
(১) বিজয়ের পিত| হেমস্তসেনেব নামান্তর । 


. 


অন ১৬৯) বঙ্গীয় পুরার্তৈর উপকরণ ১ 


স্থান পায় নাই। গৌড়াধিপ বল্লাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাঁদনে আরোহণ করেন । তিনি পিতৃ-পৈতা- 
মহেৱ আচিরিত বৈদিক ধর্দে আছ স্থাপন না করিয়া ভাদ্্িক ধৰ্ম্মে অনুরক্ত হইমাছিলেন॥ 
আদিশূরের অভ্যুদয়ে সে বেগ কতকট।! নিবাঁরিত হইলেও পালবংশের অভ্যুদয়ে ভান্ত্রিকতার জো 
পুর্ববাপেক্ষা সমধিক প্রবল হইত্রাছিল। মহারাজ বিজয়সেন প্ৰকৃত হিন্দু গৃহস্থের অনুপযোগী সেই 
বিসদৃশ আচার নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৈদিক ব্রাহ্দণগণ ও নানা 
স্থান হইতে সমুপাগত কারস্থগণ তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। এ সময়ে তান্ত্রিক ও 
বৈদিক মতাবলঙ্বীদিগের মধ্যে একটী বরুণ সংঘর্ষ চলিতেছিল। যতদিন মহারাজ বিলয়সেন 
জীবিত ছিলেন, ততদিন তাপ্ত্রিকেরা মন্তকোত্তলন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার দেহাব- 
সানের সহিত মহারাজ বর্লালের নিকট উৎসাহ পাইয়া তাস্ত্রিকেরা আবার প্রধল হইয়া উঠিলেন। 
তাস্ত্রিকাচারে যাহারা গৌড়বঙ্গসমান্গে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং বল্লালের তাঁগ্রিক 
কুলাচারের ধাহারা সমর্থন করিয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর তাহাদিগকে কোৌনীন্ত গ্রদাস করিয়া একটী 
পৃথক সমাজের স্থষ্টি করিলেন এবং যাহার! তৎগ্রবর্তিত কুলাচার বৈদ্বিকাচারসঙ্গত নহে সনে 
করিয়া বাঁধা দিয়াছিলেন, রাজা বঙ্লাল সেন কর্তৃক বরং তাঁহারা নিগৃহীত ইইয়াছিলেন। উদ্বর- 
স্লাঢ়ীয় কার্স্থকুলপঞ্জিক' হইতে আমরা জানিতে পারি যে অনাদিবর সিংহ-বংশীয় বল্লালসেনের 
অন্যতর মন্ত্রী ব্যাসসিংহ ও দেবদতবংশীয় বহুতর দত্ত বল্লালের প্রতিকুলে মত প্রকাশ করায় জীবন 
উৎসৰ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বারেন্্রচাকুর গ্রন্থ হইতেও জান যায় যে, বল্লালের সভায় বহু 
কায়স্থ তাঁহার কুলাচারের সমর্থন করিতে না পারায় নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় সুদূর উত্তর বঙ্গে 
পলায়ন করেন এবং জটাধর নাগের আশ্রয়ে একটা পৃথক্‌ সমাজ গঠন করিতে অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন। বেদণান্ত্রপারদর্শী পাশ্চাত্য বৈদিকগণও বল্লালের রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিয়া বরং 
তাহার বিরুত্বাচরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে কিন্ত ১ম আদিশুরের সময় খুষ্টীঘ ৮ম শতান্দে 
সমাগত কনোজের সাদ্নিক বিগ্রপঞ্চকের বংশধরগণ বহুকাল তান্ত্রিকসণের সহিত এক সমাজে 
বাস ও অনেকটা একাচারী হইয়| পড়ায় -বল্লালের পক্ষ লইলেন এবং মহারাজ বিজয়সেনের সমন 
‘সমাগত কতকগুলি কায়স্থসস্তানও রাজসম্মানলাভের প্রত্যাশায় মহারাদ্র বলীলসেনের পোকা 
করিয়াছিলেন । মহারাজ বল্লালসেন স্বীয় মতানুবন্ধী বা দলভুক্ত প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া তাহা 
‘দের শ্বাতত্্যরক্ষা ও বংশবিশুদ্ভিতা রক্ষার জন্য কুলবিধি প্রবর্তন করেন। দিব্য, বীয় ও পপ্ত এই 
ত্ৰিবিধ তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য করিয়! মহারাজ বল্লালসেন মুখ্যকুগীন, গৌণকুলীন ও'শোত্রিয় স্বা. 
'মৌলিক এই ত্ৰিবিধ কুলনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । * 
হরিমিশের কাঁরিকায় লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লালমেন সেই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গক্কে 
বহুতর তাম্ৰশাসন দ্বারা কুলস্থান দান করিঘা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 11 মহারাজ বম্লাল- 
-* মতগ্রকাশিত বলের জাতীয় ইতিহাস কারস্থকাণ্ড ১ম ভাগে এ লন্বক্ষে নবিশেষ আলোচিত হইছে, 
ব্ৰাহুণ্যভয়ে এখানে আর পুনকল্পেগ কবা হইল ন! | 
+ “তাজ্রপটে কুঙ্গং লেখ্যং শাসন|নি বহুনি চ। 
সএতেভে)| রত্তবান্‌ পৃর্বং কলোঁ বল্লালমেনফ:ঃ 7” ( হর্িমিশ্ৰকায়িষ|.) 





১৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা। 


সেনের কুলবিধি স্থাপনের পূৰ্ব্বে কি ব্ৰাহ্মণ ও কি কায়ন্থসমাজের মধ্যে রীতিমত শ্রেণীভেদ 
বা সমঅপার্থক্য ঘটে নাই ।--কি ব্ৰাহ্মণ ও কি কায়স্থ এ দেশীয় নাঁনাশ্রেণীর কুলগ্রস্থ হইতেই 
আমরা জানিতে পারি যে রাটীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এবং উত্তররাট়ীয়, দক্ষিণরাট়ীয়, বারেন্ত্র ও 
বঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীব ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে বল্লালের কুলবিধির পূৰ্ব্বে বিবাহাদি ও অন্নব্যব- 
হার প্রচলিত ছিল। বল্লালমেনের কুলবিধি প্রচলিত হইলে ধাহারা রাজবিধি স্বীকার করেন নাই, 
তাহার! বল্লালী সমাজ হইতে স্বত্ত ভাবে ভিন্ন শ্রেণি বলিয়! পরিগণিত হইলেন। এই সময়েই 
গৌড়বঙ্গবাদী ব্রাঙ্গণসমাজ মধ্যে প্রধানতঃ রাঢ়ীয়, বারেন্্র, উৎকল বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও 
পাশ্চাত্য বৈদিক ইত্যাদি শ্ৰেণীচতুষ্টয় এবং কায়স্থসমাজ মধ্যে উত্তরাটীর, দক্ষিণরাঢ়ীয়, ব্জ ও 
বারেন্্র এই শ্রেণী চতুষ্টয় গঠিত হইল। তৎকালে উত্তররাচীয় ব্যাসসিংহ জাতীয় সম্মান-রক্ষার 
জন্তু প্ৰাণদান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা লক্ষ্মীধর উত্তররাটীয় সমাজের সমমাজপতি ও 
করণগুক বলিয়া পুজিত হইয়া ছিলেন। করণগুরু লক্ষ্মীধরের চেষ্টায় উত্তররাঁঢে সমাগত বল্লালের 
মত বিরোধী কায়স্থগণগকে লইয়া উত্তররাট়ীয় কায়স্থসমাজ গঠিত হয়। এইরূপে জটাধর নাগের 
চেষ্টায় বারেন্দ্র সমাজ গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গসমাজ তখনও গঠিত হয় নাই। 
দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গদসমাঁজের গ্রতিষ্ঠাতৃগণের বীজপুরুষগণ তখনও গৌড় ও নবদ্বীপ অঞ্চলে 
মহারাজ বল্লালের উভয় রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহচ্গর-ই-বথতিয়ার 
কর্তৃক নদীয়া ও গৌড়বিজয়ের পর লক্ষ্মণপুত্র মহারাজ বিশ্বরূপের সময় দক্ষিণরাট়ীয় ও ব্লজ 
এই ছুই স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের গুত্রপাত এবং মহারাজ লক্ষ্মণপৌত্র দনৌজ| মাধবের সময়ে 
তাহারই উৎসাহে বঙ্গজ সমাজ দক্ষিণরাটীয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ এবং বিভিন্ন কুলনিয়মের অধীন 
হইয়াছিল। দ্বিজ বাঁচম্পতির বঙ্গজ-কুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে-- 

“্দন্থজ মাধব রাজা চন্দ্ৰদীপপতি। 

সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোঠীপতি ॥ 

সেন পদ্ধতিতে তাহান মহিমা পার । 

সমাজ করিতে রাজা হইল! চিস্তাপর ৷ 

গৌড় হইতে আঁনাইলা কায়স্থকুলপতি 

কুল|চার্ধা আনাইয়! করাইল স্থিতি ॥৮ 

দ্বিজৰ বাঁচস্পতির কারিক! হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, মহাঁরাঞ্জ দনৌজা মাধবের গোষ্ঠ- 
পতিত্বগ্রহণের পূৰ্ব্বে বল্লালী নিয়মের অধীন প্রধান কুলীন কায়স্থগণ গৌড় দেশেই বাস করিতে- 
ছিলেন। চন্দ্রদ্ীপ-রাজ্সসভার় আহত হইবার পর তাহাদিগকে লইয়াই সম্ভবতঃ বদজ শ্ৰেণী 
গঠিত হইয়াছিল। এই সমযে দক্ষিণরাঢ় কায়স্থগণও বিভিন্ন সমাঞ্জভুক্ত হইয়াছিলেন। 
রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে,--মহারাঙ্গ বঙ্লালসেন মৃত্যু কালে বুঝিতে পারিয়াছিলেন 

যে কেবল তান্ত্রিক কুলাচারদ্বায়| ততপ্রতিষ্ঠিত সসাজের স্থায়ী মঙ্গলেব সম্ভাবনা অল্প, একারণ 
তিনি মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণমেনকে ততপ্রবস্তিভ কুলবিধির সংস্কার করিবার উপদেশ দিয়া 


মন ১৩১৪ ] বঙ্গীয় পুরাব্ত্তের উপকরণ ১৯ 


বান। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তান্ত্রিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বরং পিতামহ 
বিজয়সেনের স্কায় বৈদিক আচার-প্রবর্তনের জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এই 
কারণে তিনি বহুসংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মপকে তাঁঅশাসন দারা বহুতর গ্রাম দান করিয়। 
ছিলেন, এবং হলায়ুধ, পশুপতি ও কেশব প্রভৃতি তাহার সভাস্থ বৈদিক পণ্ডিতগণ ছারা, 
বৈদিক আচার প্রবর্তনের উপযোগী গ্রন্থ সকল রচনা করাইয়াছিলেন। এদিকে 
পিতার আদেশ অলঙ্বনীয় মনে করিয়| তিনি কুলীন সমাজের সংস্কারে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন, এই উদ্দেশ সিদ্ধির জন্তু তিনি তাহার প্রধান ধৰ্ম্মাধিকারী হলাযুধকে দিয়া 
মংস্তস্থক্ত নামে একখানি মহাতিস্ত্র প্রচার করেন। তাস্ত্রিকপ্রধান গৌড়-বঙ্গ-সমাজে তান্ত্রিক 
আচারের মধ্যে বৈদিক আচারের প্রবর্তনই মৎস্তহুক্ত নামক মহাতস্থপ্রচারের উদ্দেশ্য 
মৎস্তক্ক্তে তান্ত্রিক সমাজের সংস্কারের অন্ত লক্ণসেন প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
আজও গৌড়-বঙ্গের হিন্দু সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত দেখিতেছি, মহারাজ লক্ষ্পণসেন তান্ত্ৰিক 
ও বৈদিকসমাজের ষে সমন্বয় ঘটাইব।র চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহ! মৎস্যস্ুক্ত পাঠ করিলে বিশেষ 
রূপে জানা যাইতে পার! যায়। যাঁহা হউক বৈদিক আচার প্রবর্তনের জঙ্ত লক্ষ্মণ সেনের মনোগজ, 
অভিপ্রায় থাকিলেও এবং তাস্ত্রিকগণকে বৈদিক গওীর মধ্যে আনিয়| বৈদিক প্রাধান্তস্থাপনের, 
চেষ্টা থকিলেও তাহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই । এমন কি দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাহার সম্মা- 
নিত বৈদিক সমাঁজও তান্ত্রিক সমুদ্ৰে বিলীন হইযা গিয়াছেন এবং তান্ত্রিক ধৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়া 
প্তাগ্সিকী বৈদিকী চৈব দ্বিবিধা শ্ৰুতি কীর্তিতা” ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইয়৷ তস্বেরও বেদমূলকতা। 
ঘোষণা! করিতেছেন । 

মহারাজ বল্লালসেনের কুলবিধি প্রচলিত হইবার পর তন্নিযুক্ত কুল চার্ধ্যগণ কর্তৃক প্রত্যেক 
কুলীনের, অংশ-বংশনিণয়ার্থ কুলগ্ৰন্থসসূহ সন্কলিত হইতে থাকে। বল্লালসেনের সময়ে ফে 
সকল কুলগ্রস্থ রচিত হয়, সে সমস্ত গ্রন্থ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তৎপোন্র 
কেশবসেনেব সভাসদ এড়,মিশ্ররচিত কুলগ্রন্থের কতকটা পাওয়! গিয়াছে। এড়ুমি 
লিখিয়াছেন, মুসলমান কর্তৃক নদীয়া ও গৌড় অধিকারের পর রাজা কেশবসেন পিতামহ- 
প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে অপর এক সেনরাজের সভায় পলায়ন করেন। 
পূৰ্ব্ববঙ্গ৷ধিপ সেই সেনরাজের সভাতেই সেই রাজকর্তৃক অনুরন্ধ হইয়া এড়,মিশ্ৰ বল্লালী 
কুপনিয়ম কীর্তন করিয়াছিলেন । 

যে পূৰ্ব্ববঙ্লাধিপ সেনরাজের সভায় রাজা কেশব দেন ও এড়,মিশ্ৰ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, সেই নৃপতি তাঅশাঁসনে “দস গৰ্গযবনাস্বয়প্ৰলয়ক[লক্লদ্ৰো বৃপঃ ও পবিশ্বপসেনদেব* 
আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ সেনকে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্ত দীর্ঘকাল মুসলমান- 
দিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, এ কারণ তিনি সমাজ্জ-সংস্কারের দিকে মনো- 
যোগ করিতে পারেন নাই। হরিমিশ্রের কাবিক1 হইতে জানা যাঁর যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের 
পৌর দনৌজামাধব লক্ষ্মপসেন যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সংগাঁধনের জন্তু তিনি সকল 


হণ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [সম সংখ্যা ॥ 


কুঁলীনপণ্ডিতদ্বিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের মধ প্রকৃত ধাৰ্ম্িক ও সংপণ্ডিতদিগকে 
সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই দলৌজামাধবই চন্দ্ৰদ্বীপে রাঁজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বঙ্গজ- 
সমাজের সমাজপতি হইয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্ৰাহ্মণপণ্ডিতদ্িগচক আহ্বান করিয়া. তন্মধ্যে 
কেবল ধার্মিক সংপণ্ডিতদ্বিগকেই সম্মানিত করেন, সেইরূপ গৌড় হইতে প্রধান প্রধান কুলীন 
কাযস্থা ও কুলাচাৰ্য্যাদিগকে আনাইয়াঁও চন্দ্ৰদীপে প্ৰতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাতেও বল্লালী: 
কুলীন সমাজের কএকবার সমীকরণ হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্তিত কুলবিধি এখন ব্রাহ্মণসমাজ 
কইতে উঠিয়া গেলেও বঙ্গজ্জকারস্থ-সমাজে আজও প্রচলিত রহিয়াছে । চন্ত্রদীপ হইতেই বঙ্গজ 
কা়স্থ-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এ কারণ আজও চন্রদ্বীপ বঙ্গজকায়স্থ সম[জের শীর্ষস্থান 
বলিয়া পরিগণিত। দনৌজাঁমাঁধবের আশ্রয়ে বহু কুলাচাধ্য কুলীনসমাজের ইতিহাম লিপিবদ্ধ 
করেন, তন্মধ্যে হরিমিশ্রের রাটীয় ব্রাহ্মণকারিকা মাজ আমাদের হস্তগত হইয়াছে 

এই কারিকা হইতে রাটীয় ক্রাঙ্মণসমাজের আদৰ্শ, ইতিহাস এবং গৌড়বঙ্গের পূর্বতন রাঁজ- 
গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া ঘায়। এই দনৌজামাধবের সময়েই যে সকল বৈদ্ধ রাঢ় হইতে 
পুৰ্ব্ববঙ্গে আসিয়া বাস করেন, তাহারা বঙ্গজশ্ৰেণি বলিয়া গণ্য হন, অর্থাৎ সেই সময়ে বৈস্ত- 
সমাঞ্জের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু পঞ্চকোট, রাট়ীয় ও বঙ্গজ এই ত্ৰিবিধ শ্রেণিভেদ্ 
ঘাটয়াছিগ । 

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পর বাড়ে ও গড়ে মুসলমান অধিকার ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূৰ্ব্ব 
ৰঙ্গে তখনও সেনবংশের অধিকার ছিল। দনৌজামাধবের সময়ই পূৰ্ব্ব বঙ্গ মুসলমান কবলিত 
হইয়াছিল, এ কারণ তিনি আত্মরক্ষার্থ সমুদ্রতীবে চন্দ্ৰদ্বীপ নামক স্থানে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

মুমলমান স্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া ধাহাবা শুদ্ধাচার রক্ষা করিভে পারিয়াছিলেন, তীহা- 
দিগকে লইয়াই দনৌজামাঁধৰ সমাজ বন্ধন করেন। এই সময় হইতেই বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে 
পরম্পর বিবাহপ্রথা নিবারিত হইতে থাকে । তাহা আমর! বিভিন্ন শ্রেণির পরবর্তী কু লগ্রন্থ- 
সশুহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। - 

রাঁঢ়ে গৌড়ে মুদলমান অধিকার বিস্তারের সহিত এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু সমাজের 
অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘট বার কুত্রপাঁত. হইলেও বরাঢ়ীয় বৈস্তসমাজ গৌড়ের প্রথম মুসলমান নৃপতি- 
প্রাণের: নিকট বিশেষ সম্মানিত ও তাহাদের উৎসাহে সসাজেও অনেকট! প্রতিপত্তি লাভ করেন 
ছুর্ল্ময়দাসের স্বন্তকুলপপ্রিকা, ভরতমল্লিকের রাটীয় বৈদ্তকুলতত্ব বা সদ্বৈস্তকুলপঞ্জিকা, কবি- 
কঠহাবের বঙ্গ কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কুলগ্রন্থে তাহার পরিচয়. বিবৃত হইয়াছে । 

" রাঢ়ীয় ব্রাঙ্মণকুপপ্রন্থ, কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির আত্মপরিচয় ও কায়স্থকুলগ্ৰন্থসমূহ পাঠ 
করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বঙ্গে মুসলমান অধিকাব বিস্তৃত হইলে অনেক সদাচারী! 
ধু “আহুয়ান্‌ পণ্ডিত!ন্‌ সর্ববান্‌ প্রযচ্ছতি মহীপতি: । 
সধ্যে সৎপণ্ডিত৷নাঞ্চ ধাৰ্ম্মিক।ণ।ং বিশেষত, |" (হযিমিপ্ৰ,). 





দন ১৩১৪] বঙ্গীয় পুরাৰ্বত্তের উপকরণ ২১ 


* খ্ৰাহ্মণ-কায়স্থ আবার রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন, এ সময় যাহার| সে স্থানে আসিয়া বাস 
করেন, তীহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ সেই সেই স্থান নামে অথবা কেহ কেহ সেই সমাগত 
প্রথম ব্যক্তির নামেও পরিচয় দিতে থাকেন। 

মহারাজ বল্লালসেনের সময় যে সকল কায়স্থ দেনাধিপের বিরুহ্মমতাঁবলম্বী হওয়ায়, 
উত্তররাট়ীয় ও বারেন্দ্ৰ নামে বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, ইঙ্ঠাদের মধ্যে উত্তর বাঢ়ীয় 
কায়স্থগণ বল্লালসেনের পূর্বে অর্থাৎ পালবংশের সময় উত্তররচে্র নানাস্থানে সামস্ত নৃপতি' 
বলিয়া গণ্য ছিলেন, সেনবংশের সময় তাহাদের কতকটা ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটিলেও মুসলমান 
বিপ্লবকালে তাহার! আবার মন্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, কখন কখন তাহারা দিল্লীখবরের 
পক্ষাবলম্বন করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, কখন বা স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়ামী হইয়া গ্রহ- 
বৈগুণ্যে মুলমাননিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন ৷ | 

যাহা হউক, মোগল রাজত্বের পূৰ্ক্ম পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ীয়গণ উত্তৱরাঢ়ে কতকটা অর্দস্বাধীন- 
ভাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। আমরা কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি,যে রাজা মানসিংহ আসিয়াই 
তাহাদিগকে বিপৰ্য্যস্ত করেন এবং সেই সময় হইতেই উত্তররাঢ়ীয় রাজন্যবর্গের অবস্থা ক্রমেই 
হীনতর হইতে থাকে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের শেষ বীর কায়স্থ রাজা সীতারাম রায়। সন্মানিত 
উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সামস্তবংশের পরিচয়, বছ সংখ্যক কুলগ্রান্থে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
আমর! প্ঠামদাসী ডাক”, শ্যামদাসের উত্তররাচ়ীয় কুলপঞ্জিকা, ঘনশ্তাম মিত্রের ঢাঁকুর, 
ঘনশ্যামী কক্ষোল্লাস, শুকদেব সিংহের কুলপঞ্জী, শুকদেবী কক্ষানিণর্র, শুকদেবীগ্রামনির্ণয়,' 
শুকদেব সিংহের ঢাকুরী, দ্বিজঘটকমিংহের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাঁ, দ্বি্র সদাঁননের ঢাকুরী, 
িঞ্জ সদাননের বঙ্গাধিকারীকারিকা, অনমেন্লয়ের নিবারিল ঢাকুরী, ধনঞ্জয়ের কক্ষানিণয়, 
অভিরাম মিত্রের ঢাঁকুরী, বল্পভের গ্রামভাবনির্ণয, জয়হরিসিংহের কক্ষোল্লাস, বংশীবদনের 
কুলপঞ্জিকা, কুলানন্দের কারিক! প্রভৃতি কএকখানি প্রধান গ্রন্থের নাম করিলাম, এই সকল 
গ্রন্থ এতিহাসিক সাহিত্য হিমাবেও অতি মূল্যবান্‌। চাবি শত হইতে ছুই শত বর্ষের পূৰ্ব্ব 
ধঁ সকল অমূল্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । একটা সম্মানিত সমাজের উত্থান ও পতনের 
ইতিহাস সংক্ষেপে এ সকল কুলগ্রন্থে বিবৃত। 

সুসলমান-শাসনকালে বাঙ্গালী যে হীনবল ছিলেন না, তাঁহারা বে জন্্রচালনায় ও যুদ্ধবিস্তায় 
বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তাহা আমর! উত্তর রাট়ীয়, বারেন্দ্র ও বল লমাজের কুল পরিচন্ন হইতে 
যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এমন কি সুপ্রসিদ্ধ বৈস্ভপণ্ডিত তরতমলিক তাহার চন্দ্ৰপ্ৰভা 
নামক বৈস্তকুলপঞ্জিকায় লিখিয়! গিয়াছেন যে, সেনতৃমের রাজবংশের মধ্যে হার অস্ত্রশস্ত্র 
বিশেষ পারদর্শী তাহারা কায়স্থ বলিয়| পরিচিত হুইয়াছিলেন, এবং ধাহারা চিকিৎসা-বিস্তায় 
পারদর্শী ছিলেন, তীঁহারাই বৈদ্ত বলিয়া অভিহিত হন। * সুতরাং যুগ্ধবিস্তা তখন কায়স্থ 





* ন্বন্তৱিকুলে বীজী রাজা বিমলমেনকঃ। তন্তু ধংশাব্লীং বক্ষে সেমভুমিনিঘাসিনঃ ই 
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২২ সাহিত্য-পরিষং-পন্ত্িকা [ ১ম.সংখ্য| } 


সমাঞ্জের সকলেরই অবস্থা জ্ঞাতব্য বলিয়া গণ্য ছিল। কায়স্থ-সমাঞ্জেয় অবশ্য শিক্ষণীয় হইলেও 
বঙ্গের অপরাপর জাতিও কেহ নিশ্চেষ্ট বা ভীরু ছিলেন ন| ৷ এমন কি আমরা ধ্ৰবানন্দের মহাঁ- 
ংশ নামক রাটীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সর্বপেক্ষা প্রামাণিক ও এধান কুলগ্রন্থে পাইয়াছি যে,পূর্কাবল 
হইতে যে সকল ত্রাঙ্গণ-সন্তান রাঢ়ে আসিয়া পুনরায় সমাজ পৱন করেন, তাহাদের সন্তান- 
গণের মধ্যে অনেকেই বীর-ব্রতধারী এবং যুন্ধবিগ্ঠায় অদ্বিতীয় ছিলেন । এমন কি খৃষ্টীয় ১৪শ 
শতাব্দের শেষ ভাগে রাজ! গণেশ তাহার ত্রাঙ্গপমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে গৌড়ের 
বাদশাহকে মারিয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । এই ব্ৰাহ্মণ-মন্ত্ৰীর 
কুলপরিচয় বারেন্ত্র কুলগ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। রাজ! গণেশের পুত্র মুসলমানীর প্রেমে - 
পড়িয়া মুসলমান ফকিরের কৌশলে মুসলমান ধৰ্ম্মগ্ৰহণ করিলেও গৌড়ের চারি পার্শ্বে বারেন্দ 
্রাহ্মণদিগের প্রভাব তখনও হাস হয় নাই। সেই সকল বারেন্ত্র ভূম্যধিকারিগণের পরিচয় 
নান! বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারেন্দ্র-সমান্গে কাঁপগ্রতিষ্ঠাতা সমাজপতি রাজা 
কংসনারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বারেন্্র-কুলগ্রন্থে ইনি ২য় বল্লাল বলিয়া খ্যাত 
হইয়াছেন। কুলগ্রস্থে তাহার আত্মীয় দ্বজনের উপাধি ও পরিচয় হইতে জানা যায় যে তৎকালীন 
রাঢ়ীয় ব্রাহ্ষণসমালের স্তায় বারেন্দ ব্রাহ্মণ-সমাঁজেও বিশেষ ভাবে মুসলমানপ্রভাব ঘটিয়াছিল। 
এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচন! করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণসমালেও 
ঞঁ সময় দুই দল দীড়াইয়াছেন। একদল মুসলমান আদব কায়দা, মুসলমানী রীতিনীতি ও মুসল- 
মানী উপাধির পক্ষপাতী, আর একদল হিন্দু শাস্তান্থশ।সন মানিয়| চলিতে, হিন্দু রীতিনীতি পালন 
করিতে এবং পূর্বপুরুষের নামগুণ রক্ষা করিতে তৎপর। শেষোক্ত দলের প্রধান সমাজ 
নবদ্বীপ । খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর নদীয়ার ব্ৰক্মণসমাজকে লক্ষ্য করিয়া চৈতন্তমজল-রচয়িতা 

ও চৈতন্তদেবের সমকালীন কবি জয়ানন্দ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন-_- 

“নবদ্বীপে ব্ৰাহ্মণ অব্য হব রাজা । 
গন্ধৰ্ব্বে লিখন আছে ধুম য় প্রজা ॥” 

বাস্তবিক নদীয়ার পণ্তিতসমাজকে ধনুধণরী দেখিয়া গৌড়েশ্বয়ও বিচলিত হুইয়।ছিলেন, 
এমন কি তৎপূর্বে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর যে দাকণ মুসলমান অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহা নিবারণ 
করিতে এবং ব্ৰাহ্মণসসাজের স্ব স্থ অধিকার বজায় রাখিতে বাধ্য হইযাছিশেন। কবি জয়ানন্দের 
গ্রন্থ ও নানা কুলপপ্রিকাঁয় সে কথা বিবৃত হইয়াছে। ছিন্দুসমাজ স্ব শ্ব ধৰ্ম্মপালনে কতকটা 


রাজ! বিজয়সেনপ্ত তনয়ৌ হৌ বুবতূঃ | চন্দ্ৰবৎ চন্্সেনোহভুৎ বুধসেনে। বুধোঁপমঃ ॥ 
চন্ত্ৰসেনোংভবৎ গাঁজা ভিষজ।মপি সম্মতঃ | লশ্লীনারায়ণঃ খ্যাতে। দেবতৃদেষসেবকঃ ॥ 
ভূগভেশ্চন্্রসেনগ্জ অষ্টাদশ কুমারকাঃ। চন্ত্রধানাদযে| জাতাঃ স্বতস্ত্রাঃ সৰ্ব্ব এব ছি ॥ 

অষ্টৌ সুত! অপরাশ্চ চন্ত্রধানাদয়োহভবন্‌। যে সারাত্তে চ সদ্‌বৈদ্যাঃ কুলকাধ্যেদু ভৎপরাঃ ॥ 

অষ্টো পুত্রাস্ততঃ সর্ধ্বেছসারাঃ কারহথজাতিধঃ। অপারেধপি পূত্রেষু চন্্রখানঃ প্রতাপবান্‌। 
ততশ্চাদবসেনোহভূৎ ষলবানন্ত্ৰগণ্ডিতঃ ||” -ভধতমন্লিকেব চক্র প্রচ! ২১, পৃষ্ঠা । 


সন ১৬১৪] বঙ্গীয় পুরারৃত্তের উপকরণ ২৩ 


নিরাপদ হইলে--স্ব স্ব সমাঙ্গস'স্কারেও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন | এই সময়ে রাঢ়ীয় 
ব্রাহ্মণদমাজে মেলগ্রচলন, বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণসমাজে কাপ-প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য বৈর্দিকদিগের মধ্যে 
আখড়ায় চতুর্দশ বৈদিক সমাজের সন্রিলন, দক্ষিণরাট়ীয় কায়ন্থসমাজে গৌড়েশ্বরের রাজন্ব-সচিব 
গোপীনাথ বস্তু পুরন্দরখান্‌ কর্তৃক কুলবিধি ও এক মাই প্রবর্তন প্রভৃতি নানা হিন্দুসমাজে সমাজ: 
সংস্কারের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই সময়ের সামাজিক বিবরণ শত শত কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 
যে যে সমাজে রীতিমত কুলপঞ্জিকারক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, এই সময় হইতেই তাহার একটা! 
রীতিমত ব্যবস্থা হইতে থাকে। মেলপদ্ধতি লইয়া শত শত ক্ষুদ্ৰ কুলগ্রস্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
৩৬ খানি আমাদের হস্তগত । এতম্মধ্যে দ্বেবীবরের মেলবন্ধ, ও ভাগভাবাদি নির্ণয়, শ্রামচতু- 
রাননের বৃহৎ কুলপঞ্জিকা, গোপাল কবিভূষণের ্রবানন্দমতব্যাধ্যা, হরিহর ভট্টাচার্যের কুলসার, 
বাচম্পতি মিশরের কুলরাম, মহেশেমিশ্রের নির্দেষকুলপঞ্জিকা, দনুজারিমিশ্রের সারাবলী, হরি 
কবীরের দোষতনত্র প্রকাশ, নূলা পঞ্চাননের দোষকারিক! এবং নীলকান্ত ভট্টের পিরালী কারিকা 
উল্লেখযোগ্য । পুরদারখানের কুলবিধি প্রচলনের পর পূর্ববর্তী কুলগ্রস্থের অনুসরণে দক্ষিণরাট়ীয় 
কায়স্থগণের শত শত কুলগ্ৰন্থ রচিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে কুলীন ও মৌলিক উভয় সমাজের 
ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ সকল কুলগ্রস্থ একত্র করিলে সংখ্যায় প্রায় ছুই শতাধিক হইবে, এত অধিক কুলগ্রন্থ 
অপর কোন সমাজের পাওয়া যায় নাই। উক্ত কুলগ্রস্থসমূহের মধ্যে মালাধর ঘটকের কারিকা, 
ঘটককেশরীর দক্ষিণরাটীয় কারিকা, দ্বিল ঘটকচুড়ামণির রাট়ীয় কারিকা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
বৃহৎ সমীকরণকারিকা, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসার, কুল্সর্কান্ব,- ঘটক বাচম্পতির কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি 
কুলীনসমাজের এবং সার্বভৌম ঘটকের বড় ঢাকুর, সরস্বতী ঘটকের চাকুরী, বাচন্পতি ঘটকের 
ঢাকুরী, ঘটক শল্তুবিস্তানিধির ঢাকুরী, ঘটক নন্দরাম মিত্রের চাকুরী, ঘটক কাশীনাথ বস্থ এবং 
মাধব বসুর ঢাকুরীতে কুলীন ও মৌলিক উভয় সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে! 
ব্দজ কায়স্থ সমাজেও পূৰ্ব্বাদৰ্শে পূর্বাপর বহুতর কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত 
ও কতকগুলি বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে দ্বিজ বাঁচম্পতির বৃহৎ কারিকা) 
ঘ্বিজ্জ বাঁচম্পতির বঙ্গজ কুলজীসার সংগ্রহ, ঘটক চূড়ামণির বঙ্গজ সমীকরপকারিকা, ক্রুবানন্দ 
ঘটকের বজ্গজ কুলপঞ্জিকা, বৃহৎ সমীকরণ গ্রন্থ, বঙ্গ সদ্ভাববিবেক, দ্বি রামানন্দের বঙ্গল 
চাকুরী ও বলগজ সমাজনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

গৌড়বন্গের ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ সমাজের ন্যায় রাঢ়ীয় ও বঙ্গল বৈভসমান্দেও সমাসংস্কার ও 
গৌরব কীৰ্ত্তন প্ৰসঙ্গে বহুতর কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুর্জয় দাসের কুলপঞ্জিকা, ভরত 
মল্লিকের চন্দ্ৰপ্ৰভা বা সধৈত্ভকুলপঞ্জিকা, “ভরত মলিকেয় রত্বপ্রভা বা বিশিষ্ট কুলীনপরিচয়, 
কবিকণহারের সন্বৈগ্যকুলপঞ্জিকা, চতুভুজের কুলপঞ্জী, রাঘয কবিরালের সন্তাববিবেক, জগন্নাথের 
ভাবাবলী, রামকান্তের দোষাবলি প্রতৃতি গ্রন্থই প্ৰধান৷ 

বর্তমান বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্য সমাদে পরম্পরের জাত্যুৎকর্ষ লইয়া সামাজিক আন্দোলন-- 
চলিতেছে, এই ছুই শ্রেষ্ঠ জাতির প্রঙ্কৃত তত্ব অবগত না হইয়া অনেক কুলতত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি 


সম ১৯১৪ ] কাব জয়কৃষ্ণ দাঁপ ২৫ 


কবি জয়কৃষ্ণ দাস 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গাল! সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়, 
এই সময় হইতে বহু বৈষ্ণব কবিকে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে দেখিতে পাঁওরা বায়। প্রায় 
শত বর্ষ কাল মধ্যে শত শত বৈষ্ণব কবির কলকণ্ঠে সাহিত্যকুঞ্জও কুজিত হইয়া উঠিল॥ 
ভাহাদের মধ্যে অনেকেরই নাম ক্ষালের শোতে ভানিয়া গিয়াছে, যেগুলি খাঁকিবার লেশুবি 
আছে--সেই সকল কাব্যের প্রচাব থাকুক বা না থাকুক, ভক্তগৃে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইয়াছে । 
এতদিনের পরে কবি জয়কুষ্ণ দাসের প্রসকল্পলতা” নামক কাক্যেক্ন, পরিচয় দিবার সুযোগ 
ঘটিয়াছে ৷ 
বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য বড়ই সুললিত, যাঁর পর নাই চিত্বোন্মাদী ও প্রেমভক্তির উদ্দীপক ! 
ভাবের উৎস ভাষার গুণে যেন উচ্ছ,লিত হইয়া উঠিয়াছে, পড়িতে পড়িতে মন গলিয়| যায়, 
শরীর শিহরিয়া উঠে। এক্ল্প কাব্য বাস্তবিকই সাহিত্যের সম্পদ । 
কবিপ্রসিদ্ধি সংস্কৃত কবিগণের বড়ই প্রিয় বস্তু তাহা তাহাদের পবিত্যাগ করিবার 
ধেন উপায় ছিল নাঁ। রামরস্তার সহিত উকুর-_চন্দ্রমা ও কমলের সহিত মুখের-_মুণালের 
সহিত বাহুধুগলের--এইরূপ কতকগুলি উপমান উপমেয়ের নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা কবিয়া চলিতে 
সংস্কৃত কবিগণ যেন ধৰ্ম্মতঃ বাধ্য" চন্দ্রকিরণ, কোকিল-কুজন, দক্ষিণানিল বিরহবিযাঁদের 
“কেবল মাত্র উত্তেজক, অতএব তাহা বিরহ্ব্ণনায় কোনমতে পরিত্যক্য নহে বলিয়া! তাহাদের 
কব বিশ্বাস । বৈষ্ণব কবিগণের সমক্ষে তৎকালে অন্ত আদৰ্শ ছিল না বলিয়া তাহারা পঙ্থা- 
পরিবর্তনে সাহস পান নাই) মানময়ী রাধার দুর্জয় মানে সকলেই তাহার মুখ দিয়াঁ 
পকাল বদন পরিব না,” “কাল কোকিল দেখিব না,” «কাল কোকিলের কুহু রব শুনিব লা” 
প্কাল তমালে চন্দন লেপিব,” “নীল আকাশে চন্দত্রাতপ টাঞ্জাইব” ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণদ্বেশ 
বর্ণনা ছারা আপনাদের কাঁব্যে একঘেয়েমী দেখাইয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ পাঠক, এক্ঈপ 
একঘেয়েমী ভাল বাঁসেন না। একজন কবির প্মাঁনভঞ্জন” পাঠ কবিয়া অন্যের ম্ানগঞ্ন 
পড়িলে নূতন কিছু খুজিয! মিলে ন|--সকলেরই একভাব--কেবল ভাষাব ভে? দেখিয়! 
স্মতদুৱ সম্ভব তৃপ্তি লা করিতে হইবে । আলোচ্য কবির রচনায় উপরি উক্তবিধ একথেষেনী 
ততটা নাই । জয়কৃষ্ণ দাসের কাব্যে অনেক নূতন ভাব ও নূতন আভিব্যক্তির সমাবেশ আছে॥ 
অতঃপর আমর! কবির রসকলপলতার পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। তিনি নিয়োক কবিক 
কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন, 
“কাননে কাঁলিয়! জলদ কাতি, অমর চপল! চমকে ভাতি, 
ইন্দ্ৰক ধন্থুকিয়ে মযুংকি চান্দ, হৃদষে বৈজয়ন্তী মালরে। 
মুকুতা দাম হীরক সুতি, মুরলী গৰ্জ্জন কতেক আতি, 
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২৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


ময়ূব নটত পেখল সারি, দাছুরি কিঙ্কিণী জালরে ॥ 
শারদ চন্দ্ৰমা বদন রাজ, সুথদ্ব চন্দ্ৰমা বিপিনে সাজ, 
বরিথে অমিঞা। মধুর বোল, নয়ন চাহনি ভোর রে। 
দুর্দৈব পবন উদয় ভেল, চাতক পিয়াসে মরিয়া গেল, 
সখীর মাঝে কহত রাই, পড়িলা ললিতা কোররে ৷৷ 
দারুণ বিরহ পরম ভেল, মরমে মরমে পশিয়া গেল, 
বিরলে বসিতে ভাবনা সিন্ধু, হায় রসিক চান্দ রে। 
সে দিঠি রিম ভদিম ঠাম, দশন সুচারু কুন্দ দাম, 
মধুর মাধুরী সুচারু গন্ধ, জয়কৃষ্ণ মনহি বান্ধ রে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাখাঁলগণের সহিত গোষ্ঠে গোচারণার্থ গমন করিতেছিলেন, এমন সময় 
তাঁহার প্রাণাঁধিক! প্রণয়িনী শ্রীরাধিকা তাঁহাকে দর্শন করিলেন, এবং তাঁভার প্রাণেশ্বরের 
দৃষ্টিপথবর্তিনী হইলেন, এই ঘটনা! অবলম্বন করিয়া কৰি দ্বিতীয় কবিতায় উভয়ের পূৰ্ব্বরাগ 
_ বর্ণনা করিয়াছেন, 
“বনে গেলা বিনোদিয়া কানু । 
কিবা সে বিনোদ চুড়ে, বরিহা পরাণ উড়ে, 
অধরে মধুর বাজে বেণু ৷ 
বেড়িয়া রাখালগণে, ধেনু লয়্যা গেলা বনে, 
বনচর বড় ভাগ্যবানে। 


করে হয়ি দরশন, আনন্দিত তম্থ মন, 
ভ্রমর কোকিল করু গানে ॥ 


যমুনার তীরে তীরে, কুস্ুমিত তরুবরে, 
কুপে কূপে বিকশিত ভেলা ) 

অনেক তপের ফলে, হরিপদসেব| মিলে, 
অবহেলে পদয়জ পেল্যা ॥ 

ধন্য সুখময় ধাম, বৃন্দাবন সার নাম, 
ধন্ত ধন্ত স্থাবর জঙ্গম | 

সখীগণ সঙ্গে করি, গান করে সে মাধুরী, 
গলাগলি দারুণ রোদন ॥ 

আপন দুর্দ্দেব দিন, বিধি কৈলা ভাগ্যহীন, 
গেল্যা বনে দেখিতে না পাই। 

জয়কৃষ্ণ দাস ভণে, হেরিয়া রাধার পানে, 
চিন্তা কেন তোমার কানাঞি ॥ 


সন ১৩:৪ ] কবি জয়কৃষ্ণ দাস ২৭ 


প্রীককদর্শনে এরাধা কৃতকৃতার্থা, তাঁহার শ্রীরাধিকা জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার» 

তাঁহার নবনীরদলান্ছিতশ্যামরূপ দর্শনে তাঁহার মনপ্রাণ ভুলিয়া গিয়াছিল, তিনি 
মনে মনে ষ্টাহাকে আত্মসমৰ্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা ইতঃপূৰ্ব্বই তীহার 
প্রণয়ীকে দশ্বরাবতার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাকে দর্শন করিয়! আত্মলম্পনথি 
করিয়াছিলেন, অতএব তখন তিনি মুগ্ধ--অতঃপর তিনি প্রিয় মিলনের জন্ত উৎকন্ঠিতা = 
ইহাও অস্বাভাবিক নহে। উৎকঠার পরিণাম বিহ্বলতা ক্রমে তাহার ধৈর্য্য টুটিল, 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুনদর্শনের জন্য ব্যাকুলা হইলেন, আর সুস্থির রহিতে পাঁরিলেন না" 
কলম কক্ষে কালিন্দীকুলে উপস্থিত হইলেন, সেখানে আখি ভরিয়া শ্রীকঞ্চকে দেখিতে 
লাগিলেন-_শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে দেখিয়! তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ইহাতে উভয়ের দর্শন= 
পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ে উভয়কে নয়নের অন্তরালে রাখিতে যেন 
নিতান্ত নারাজ, লোকলজ্জ! ভয়ে শীরাধিকাগৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সুস্থির থাঁকিতে পারিলেন, 
না, শ্রীরুষ্ণের গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, অপরাহ্ন যখন তিনি: 
গেঁপবালকগণপরিবেষ্টিত হইয়া ফিরিতেছিশেন, তখন শ্রীরাধিকা অট্টালিকা শিরে আরোহণ 
করিলেন, এবং সেখান হইতে দেখিলেন তাহার ইহ সংসারের সর্বস্ব কানাইয়া-লাল গোধূলির 
শোভা সংবর্ধন করিয়া এবং গোষ্ঠের পথ আলোকিত করিয়। আসিতেছেন,_- 

“অট্টালি উপরে বৈঠল রদবতী রঙ্গিনী সখি মণিমালা । 

ঝাঁকি ঝোরখে দুরু হেরই আয়ত নগিয্ন ফালা ॥ 

শ্রীদাম সুদাম দামহি সথাঁগণ বেণু বিশালাঁদি পুর। 

গোঁধন গমন ধূলি তন্গ অ্থরে অগ্থর আদি পরিপুর ॥ 

হোই হোই রব ঘন বোলত মধুরিম নটবর ভঙ্গিম ঠাম। 

দোলহি অলক, চুড়ে শিখা চন্দ্ৰক, খচিত কুস্মকি দাম ॥ 

লোচন খঞ্জন ভাতু কামধন্ু গণ্হি কুণ্ডল দোল। 

বনে বনমাল হৃদয়ে বিরাঞ্রত ঝলমল সুন্দর লোল.॥ 

ভুঞ্জ যুগ্ধর করিকর দোঁলত করছি বলয় রসাল । 

সুখ সুধাকর, কম্পিত বিশ্বাদর, সুরলী গাঁন বিশাল ৷ 

কমল চরণে মঞ্জির বর.ঘন হেরই বিধুমুখী বালা । 

নয়নক বাণ বিধলি রঙ্গিনী সথী তনু অনুতন্থ দেল! ॥ 

শ্তামের চরণ গমন মন্দহি কম্প পুলক ভরত অঙ্গ। 

নিজ গৃহে গমন, করল বর মোহন, জয়কৃষ্ণদান গ্রেসরজ ॥” 

গৰীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিলেন--জীরাধিক| অট্টালিকা শিরে উঠিয়া সখীগণ সঙ্গে 

তাঁহার সম্মোহন রূপ দর্শন করিলেন। তাঁহার সহিত মিলিতে পারিলেন না বলিয়া উৎকণ্ঠা 
বাড়ীন্তে লাগিল। রজন্বী সমাগতা, এই সময়ে বিরিহিণীর বিরহ ব্যথার বৃদ্ধি। ভগবং- 


২৮ সাহিত্য পরিষত-পত্রিকা [১ম সংখ্যা । 


প্ৰেমবহ্লল| নীরাধ! এক্ষণে তন্মন৷,-- শ্ৰীকৃষ্ণ ভিন্ন এ সময় তাঁহার অন্ত চিন্তা নাই---গৃহ্কৰ্ম্মে 
মন নিবিষ্ট নহে, করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা ঘটিয়া উঠে না। ব্রাত্রিকালে সকল রোগেরই 
ফখন বুদ্ধি দেখা যায়__তখন এই বিরহ-ব্যাধিরই বিরাম মিলিবে কেন, সুতরাং: তাহাকে 
বড়ই ব্যথিত হইতে হইল, কবি নিম্নোক্ত কবিতায় সুন্নররূপে তাঁহার বিরহবর্ণনে কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছেন, | 
“হরিক কোরে গোঁরি রভসে ঘুমায়ল, প্রেম চউকি তহি আগি। 
খনহি খনহি ঘন চমকি উঠত, কাঁহা হরি করম অভাগী ॥ 
সো নব নাগর, রসময় সাগর, গুণ গরিম রসসিন্ধু। 
বিছুরি রহ মোহে সোঁ নাহি মিলল, না হেরি সো মুখ ইন্দু চ 
ঢর চর ঢর ঢরকত লোচন, অরুণ কিরণ পরকাঁশ। 
গদ গদ ভাখত, পুলক কম্পিত, যে জন অধরহি হাস ॥ 
পিউ পিউ করি, জীউ অব যায়ব, কাম কৃশাণুক জ্বালা৷ 
জয়কুষ্দাস বোলত কোরে তু ষা, তেজহি বিহরক মালা ॥* 
এই ছুঃসহ বিরহ জ্বালার উপর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রীরাধিকাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিল: ৪ 
সুল্যর ভাবে সুন্দর ভাষায় কবি তাহার মুখ দিয়া বংশীর গঞ্জনা-গীতি গাইয়াছেন, 
“সখি জাতি কুল শীলে, ভরম ভাগিয়া দিলে, 
হেনই ডাকাতিয়া বাশী। 


বাশ ঝাড়ে তার জন্ম, ছিদ্র জালে পরিপূর্ণ 
কষ্ণধরে খায় সুধারাশি ॥ 
সেই অহঙ্কার ধরে, মোর নাম গান করে, 


ঝউলী করিল! গুরু মাঝে। 
কি করিতে কিনা করি, ধৈরজ ধরিতে নারি» 
দূর কৈল যত লোক লাজে ॥ 
খুচায়ে লিরিবন্চ, কৌতুকী বিষম কন্দ, 
কত রঙ্গ প্রকাশয়ে সেই। 
প্রবেশ করিল কাণে, তাপিত হইল প্রাণে, 
পরিহাসে মন হরিশ্রেই ॥ 
ফখন বন্ধনে থাকি, কাজে রাধা নাম্‌ ডাকি, 
বিপরীত বদ্ধনেতে করে। 
জয়কৃষ্ণ দাসে ভণে, হেরিয়া রাধার পানে, 
কৃষ্ণদুতী বুঝহ অন্তরে ॥” | 
এই কৰিতাদৈ কবি আপনার জম্মকুমির ভাষা অবলন করিয়াছেন--ব্রজ্তভাষ! ছাড়িয়€ 
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দিয়াছেন। ইহাঁতেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় ষে সেকালে কৃষ্ণলীলা-বৰ্ণনায় বজভাষার 
ব্যবহারও যেন বৈষ্ণব কবিগণের কবিপ্রসিদ্ধি মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
ক্রমে শ্রীরাধিকা লঙ্জীভয় হাঁরাইলেন, তাহার গুরুজনগঞ্জনার ভয় রহিল না । সে সংসারে 
থাকিয়া অহনিশি কৃষ্ধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান সার করিতে পার! গেল না, সে সংসারের প্রয়োজনীয়তা 
জান দুরে গেল, তিনি উদ্মাদ্বিনীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 
“কানুক কলঙ্ক ভূষণ পরিয়া, 
যোগিনী হইয়| যাব। 
জাতি শীল কুলে, তিলাঞ্জলি দিয়া, 
নবরূপ ধিয়াইব ৪ 
এ ঘর করণ, কিসের কারণ, 
সকলই মিছাই বন্ধ ৷ 
শয়নে স্বপনে, কিবা লাগরণে, 
পরমে গোকুল চন্দ ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে, মনে নাহি চিতে, 
সদাই গুমরি মরি। 
এ নব যৌবন, গেল অকারণ, 
কি করিতে কি না করি ॥ 
অন্ন জল আর, সবে ভেল দূব, 
গুঁষধধ সমান মোরে। 
জলজ লোচন, রাতুল চরণ, 
জয়কৃষ্ণদাস ঝোরে ॥৮ 
প্রীরাধিকার বিরহায়ি ক্রমেই জলিয়া উঠিল, তিনি সুস্থির হইতে না পারিয়| অভিনারিকা 
লইলেন, একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শুতদর্শনলাভ লালসায় গমন করিলেন, ঈশ্বরা- 
বতার ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ অস্থৰ্ধামী--তিনি শ্রীরাধার প্রেমভক্তি বুঝিতেন, তাহার বৈরাগ্য 
দর্শনে স্বয়ং ব্যথিত হইলেন, অনুরাগিণী রাধিকাকে দর্শন দিবার জন্য নন্দগৃহ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক 
অগ্রগামী হইলেন। পথিমধ্যে উত্তয়ের শুভ সাক্ষাৎকার--কিস্তু রাধা কৃষ্ণবিরহে অনেক 
কষ্ট ভূগিয়াছিলেন, ছুশ্চিন্তার তাড়নায় অনেকবার উৎগীড়িত হইয়াছিলেন, এই সময়ে সে সকল 
কথা মনে উদ্দিত হইল, একটু অষ্তিমান দেখাঁ দিল,__তিনি মানিনী হইয়া “মান” করিলেন । 
শ্রীকষ্ণের বিশ্য় জন্মিল, যাঁহাই হউক পশ্চাৎ শীকুণ্ডে তাহাদের শুভ সন্মিলন ঘটিল--প্রণয়ী- 
যুগল পরিতৃপ্ত হইলেন। 
বৃন্দাবনের যাবতীয় গোঁপবাঁলা সকলেই শ্রীকষ্ণানুরাগিণী ছিলেন-সকলেরই মনে কৃষ্ণ 
প্রেমের প্রবল তরঙ্গ নিয়ত উঠিত, খেলিত, মিলাইত। অল্লাধিক সকলেরই আকাজ্জাপূর্ণ 


৩০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা! [ ১ম সংখ্যা। 


হইয়াছিল বটে, কিন্তু শৰীরাধিক| ও চক্গাবলী সমধিক সৌভাগ্যবতী, এতহ্ভয়ে শ্রীক্ষ্চের বড় 
অনুকম্পা ছিল। তাঁহাদের উভয়েই প্রতিদ্বন্দিনী। নিশাবশেষে শ্রীকৃষ্ণ চন্্রাবলীর কুঞ্জেও 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গ্রীরাধিকাও নে রাত্রিতে তাহার মিলনাকাক্কিণী হইয়া সমস্ত আয়োজন 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না, সে রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার 
মিলিল না, অধিকন্ত চন্ত্ৰাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপনের কথা উঠিল, মানময়ী শ্রীরাধিক! প্মানিনী” 
হইলেন। নিয়োক্ত কবিতায় শ্রীরাধার মানবর্ণন করিয়াছেন, 

“দুর্জয় মানিনী রাধা, 


শ্যামা সখীক দূরহি তেজল 
উপপাদ দাকণ বাধা ॥ 


অমরক নাদ, নাদ পিকক্ষুল, 
শ্ৰুতিপথে পরশ মুপূর ৷ 

স্তনযুগল ঘন, চন্দনে লেপই, 
লোচিনে কাঁজর দূর ॥ 

চাক চিবুকপর, মৃগমদ তেজল, 
তেজল নীলিম বাস। 

অন্বরে জলধব, তাহা নাহি পেখই, 
গটাঞ্চলে বদন বিকাশ ॥ 


তমাল তরুববে, চুণ লেগায়ল, 
ক্রোধহি পরিপূর অঙ্গ । 

শ্ামক দুতী প্রতি, ভযন্ীত অস্তরে, 
বচন না করু ভঙ্গ ॥ 

দুতহি' দুত চলু, মিলনি শ্যামক, 
দারুণ দাকণ মান । 

জয়কৃষ্ণ দাস বোলে সুমধুব 


আপেসি ধারহ কাণ ॥* 
মান-বর্ণনা পরিপাটা হইয়াছে। তাহার পর সাতিটী পদ বা কবিতায় দুতী মানপরিহারার্থ 


শ্রীযাধিকাকে বুঝাইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মান ভাঙ্গিল না। প্রথম ফবিতাটী নাতিদীৰ্ঘ 
হইলেও তদ্বার| কবির কৃতিত্ব পূৰ্ণমাত্ৰায় প্রতিফলিত । তাহাতে জীক্‌ফ্ণকে জগজ্জনজীবন, ও 


পরশ্থরিক অন্তান্ত বহুল গুণগ্রামে বিভূষিত করা হইয়াছে». 
রাগ দেশ| ৷ 


শুনহ সুন্দরী রাধা । 
গোকুল চাদহি, মোহে পাঠায়ল 
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সো বর নাগর, = গুণের সাগর, 
জগজন প্রীণহি প্রাণ। 

সো মুখমাধুরী, বচন চাতুরী, 
ব্ৰজডয়ি গুনীগণ গান 

পশুপাখী নরে, মগন দর্শনে, 
মৃততরু অঙ্কুৱিত হয়। 

আঁপনক ভাগী, মানহি সুন্দরি, 
প্রসন্ন নাগর তোয় ॥ 

তোহারি নামগুণ, সদ্বত বটতহি, 
তুছ তাহে পরম সোহাগী । 

মানহি তেজল, দুতী পরবোধয়ে, 
জয়কৃষ্ণ দাস অনুরাগী ॥ 


জীৱরাধার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা চরম সীমায় পঁহুছিয়| ছিল--কবি অয়স্কৃষ্ণ দাসের 
প্রকষ্ণকে তজ্জন্ত বিদ্বেশিনী, সন্যাসিনী বা নাপিতিনী সাজিতে হয় নাই, অথব| *দেহিপদপল্লব 
সুদারমূ* বা নিজ মুখে তদমুরূপ অনুনয় বিনয় করিতে হয় নাই--দুতীর উক্তিতেই কবি তীাহার 
বাকুলতা যথাসাধ্য বৰ্ণনা করিয়াছেন, 
রাগ আমোদ । . 


দুতী,বলে শুন রাধে, নিবেদি তুয়া পদে, 
তোমার অপেক্ষা ধরি কাণ। 

তরুতলে করি বাস, রাধা রাধা রাধা ভাষ, 
ঢর ঢর.অরুণ বয়ান ॥ 

পুলকে কদম্ব অঙ্গ, ক্ষণে ধরে কত রঙ্গ, 
দশদিক্‌ করয়ে নেহার। 

ক্ষণেক রোদন করে, ক্ষণে ডাকে উচ্চস্বরে, 
মূরছি পড়য়ে বারেবার ॥ 

বাউলীর প্রায় হৈয়া, ইতিউতি ধায় ধায়্যা, 
ক্ষণে স্থিরে আত্মনিন্না করে। 


ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ আয়, রজনী বহিয়| যায়, 
মিলাইয়! দেহ দৃতী মোরে ৷ 
এসব প্রলাপ করে, তুমি মান কর দুরে, 


অতি বট করহ পয়ান। 


৬২ সাহিত্য পত্লিষত-পন্তিক| [১দ লংখ্যা। 


শুনিয়া এসব কথা, চলিল! রাধিকা তথা, 
ৰ জয়কৃষ্ণ দাস রস গান ॥+ 


দুতী কত যত্ন করিয়া, কত বুঝাইল, কিছুতেই রাধিকার মানভঞ্জন হইল না, কিন্তু আপন! 
হইতেই সেই দুর্জ্জয়মান ভগ্ন হইল। মান ভাঙ্গিল, কিন্তু মিলন হইল না--মথুর| হইতে অক্ুর 
বৃন্দাবনে আসিলেন, কংসের বধসাধনকাল সমাগত, অতএব তাহার মথুরাগমন অপরিহার্ধ্য 
হইয়া উঠিল। কৃষ্ণলীলার একটা প্রধান কাজ কংসবধ--অন্ত কথ! কি, পুর্াণকারের মতে 
ংস-বধের জন্তই কৃষণাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। অতএব কৃষ্ণাবতাঁরের অবস্তা কর্তব্য 
কাঁধ্য শ্রীরাধিকার মানের খাঁতিরে বন্ধ বা বিলম্ব হইতে পারে না। ঈশ্বরাবতারের পক্ষে তাহা 
শোভা পায় না।. শ্রীকৃষ্ণের মধুপুর যাত্রা অবধারিত হইল, বুন্নাবনের সর্বত্র বিদায়বার্থা 
ঘোষিত হইল, রাধিকা তাহা শ্রবণ করিয়া বক্রাহতা হইলেন, তাঁহার ছঙ্জয়মান দুরে গেল, 
ব্যথিত হৃদয়ে, আকুল প্রাণে তিনি অস্থির হইলেন, উন্মাদিনীর স্তায় বলিয়া উঠিলেন,-- 


কাঁহা তুহু যায়ব, তুহে নব নাগর, 
বিরহ অনলে মোরে ডারি। 
তুহারি বদন চাদ, দরশনহ যব, 
তব হাম মরণ বিচারি ॥ 
রহ রহ মন্দির মাঝ। 
রসময় সাঁয়র, প্রেম সুধাকর, 
কোরে বঞ্চব ব্রজ মাঝ ॥ 
অরুণহি লোচন, করুণ চাহনি, 
লোরছি কত শত ধার। 
বোলত গদ গদ, মধুরিম সুম্দরি, 
তো-বিম্ন কো আছ আর ॥ 
বিরহিনী অসিত, শ্বসিত ঘন ঘন, 
কম্পিত অধরহি নাঞি। 
ফম্পহি কম্পিত, পুলক মুকুলিত, 
জয়কৃষ্ণ দাস মুরছাই ৷ 
শোকের তরঙ্গ বৃন্দাবন উচ্ছাসিত করিল--গোপ সমাজ বিচলিত হইল, নন্দ যশোদা কাদির 
আকুল, গোপাঙ্গন।গণ ধূল্যবলুঠিতা, ক্রু জলে বৃন্দাবনের মাটী ভিজিয়া গেল--বৃন্দাবমের 
ঘালক বুদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে হাহাকার শব্দ--বনে পণ্ড চবে না, গাছে পাখী ডাকে না, 
ফুঞ্জে কুঞ্জে ভ্ৰময় গুঞ্জরে ন|--মধুপ মধুপান ফরে না।, কীট পতঙ্গাদি সকলেই নীরব নিষ্পন্ন, 
মকলেই বিষম শোকচ্ছি্। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় এই খানেই অবসান। ইহার পর আর তিনি 
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ভ্রজভূমে প্রত্যগিমন করেন নাই। সেই দিন হইতে বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে আর বংশীধ্বনি 
হয় নাই, ব্ৰঞ্জবাল[গণও আর কালিন্দীকুলে বিহার করে না, বৃন্দাবন শোকাচ্ছন্ন। 

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মথ্রা লীলা--করি তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই ; কেবল শ্রীবাধিকার 
বিবহ-বিধুণতার বর্ণনার্থ কয়েকটা কৰিতা রসকল্পলতায় গ্রথিত হইরাছে। শ্রীকনষ্ণ বিয়োগ- 
বিধুর! রাধিকা! আকাণক্ে, মেঘকে, দক্ষিণানিলকে, শুক পক্ষীকে ও হংদকে দৌত্যকার্যে 
নিধুক্ত করিষ! মথুরা যাইবার অন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, ততুপলক্ষে কবি ষে সকল কিতা 
রচনা করিয়াছেন, সেগুলি বিলঙ্গণ করুণ-রসোদ্দীপিকা, গ্রবন্ধের বাইল্যাশঙ্কায় সেখুলি 
পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর প্রভাসভীর্ষে গোপিনীগণের সহিত শেষ সম্মিলন-বর্ণনা দ্বারা কৰি 
আপনার কান্যের উপনূংহার করিয়াছেন। রসকল্পলতা মধ্যে জয়কৃষ্ণ দাসের রচিত কবিতা 
সর্বসমেত ৮৪ চুরাশিটা আছে, শশীখেখরের ছুইটাগাত্র পদও এই কাব্যে সন্নিবিই করা 
হুইয়াছে। 


কাব্যের উপসংহার শ্লোকটী নিয়ে উদ্ধ ত হইল, 


টি নোহস আজি 


৩৪ 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পগড় বাড়ী * বস বাস, শ্রীরাম মোহন দাস, 
নিত্যানন্দ-প্রেমে মগ্ন অতি। 

তন্ত সুত কেনারাম, সদা মুখে গৌর নাম 
বিন| অন্ত দেবে নাই মতি ৷৷ 

রথযাত্রা বাল্যকাঁলে, শিক্ষা করি কুতূহলে, 
কিছু কালে তাহে মত্ত ছিলা ৷ 

ইৰে গৌর ইচ্ছা মনে, হরিনাম সংকীৰ্ত্তনে, 


দক্ষ হবো মনেতে করিলা ৷ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে, মোহন ছুতরের ঘরে, 
কীর্তনের আদরশ ( আদৰ্শ ) আনিল ॥ 
প্রথমেতে গৌৱচন্ত্ৰী, শিক্ষা করি মহানন্দী, 
ক্রমে ক্রমে শিখিলা সকল। 


[১ম সংখ্যা । 
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ব্রজভুমে প্রত্যাগমন কবেন নাই। সেই দিন হইতে বৃন্দাবনের যমুন! পুলিনে আর বংশীধ্বনি 
হয় নাই, ব্রক্জবাল/গণও আর কালিন্দীকুলে বিহার করে না, বৃন্দাবন শোকাচ্ছন্ন। 

অতঃপর শ্রীরুষ্ণেব মথ্রা লীল|--কবি তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কেবল শ্রীরাধিকার 
বিরহ-বিধুহ্তার বর্ণনার্থ কয়েকটা কবিতা রসকর্পলতাঁয় গ্রধিত হইরাছে। শ্রীক্্ণ বিযোগ- 
বিধুবা রাধিকা আকাশকে, মেঘকে, দক্ষিণানিলকে, শুক পক্ষীকে ও হংসকে দৌন্যকার্যে 
নিযুক্ত করিষ! মথুর! যাইবাব জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, ভছুপলক্ষে কবি ধে সকল কবিতা 
রচনা করিয়াছেন, সেগুলি বিল্লগপ করুণ-রসোন্দীপিকা, প্রবন্ধের বাহল্যাপঙ্কায় নেগুলি 
পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর প্রভাসতীর্যে গেপিনীগণের সহিত শেষ সগ্সিলন-বর্ণনা দ্বারা কৰি 
আপনার কাণ্যের উপসংহার কবিয়াছেন। রূসকল্পলত। মধ্যে অয়কৃষ্ণ দাসের রচিত কবিত। 
সৰ্ব্বসমেত ৮৪ চুরাণিটী আছে, শশীপেখরের ছুইটামাত্র পৰও এই কাব্যে সঙ্গিবিই করা 
হুইয়াছে। 


কাবোর উপসংহার প্লোকটা নিয়ে উদ্ধৃত হইল, - 
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প্গড় বাড়ী * বস বাস, শ্রীরাম মোহন দাস, 
নিত্যানন্দ-প্রেমে মগ্ন অতি। 

তন্ত সুত কেনারাম, সদা মুখে গৌর নাম 
বিনা অন্ত দেবে নাই মতি ॥ 

রথযাত্রা বাল্যকালে, শিক্ষা করি কুতূহলে, 
কিছু কালে তাহে মত্ত ছিলা ৷ 

ইবে গৌর ইচ্ছ! মনে, হরিনাম সংকীৰ্ত্তনে, 
দক্ষ হবো মনেতে করিল| ॥ 

ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে, মোহন ছুতরের ঘরে, 
কীর্ডনের আদরশ ( আদর্শ) আনিল ॥ 

গ্রথমেতে গৌরচন্দী, শিক্ষা করি মহানন্দী, 
ক্রমে ক্রমে শিখিলা সকল। 

ছু আগে ক্োনসাস টি 


[১ম সংখ্যা । 


৷ Blob le a— sibs ০০০৮০ sto 
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গ্রাম-দেবতা 


এই প্রবন্ধে জেমোকান্দি নামক গ্রামের প্রধান গ্রাম্যদ্েবতার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 
তৎপুর্ব্বে জেমোকান্দির সম্বন্ধে একটু বিবরণ আবশ্যক । মুশিদাঁবাদ দেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ__ 
ভাগীরঘীর পশ্চিমতীর হইতে বীরভূমির সীমানা পৰ্য্যন্ত কান্দি মহকুমা । কান্দি মহকুমার 
উত্তরাংশে দ্বারকা ও মধ্যভাগে মধুরাক্ষী নদী বীরভূম জেলা হইতে প্রবেশ করিয়াছে । 
সমুদয় নদী মিলিত হইয়া বাবলা নাম ধরিয়া ভাগীরখীর সমাস্তরপ্রবাহে কিছু দূর গিয়া 
কাটোয়ার উত্তবে উদ্ধারণপুর গ্রামের নিকট ভাগীরঘীর সহিত মিশিয়াছে। 

গত সেনসাস্‌ তালিকার মতে কান্দি মহকুমার বিবরণ এইরূপ 

কান্দি সবডিবিশন-_-আয়তন ৫১২ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্য।--৮৮৪, গৃহসংখ্যা-৭১১৯৮, 
লোকসংখ্যা-_৩,৩৪,০৫৩ ) থানা অনুসারে লোকসংখ্যা-( ১) কান্দি--৩১৯২৪, বরে।য়|-- 
৬৯,৮০৬, খড়গ ৬০,৭৭২, ভরতপুর_-১,২১,৯৪৭, গেকর্ণ--৪৬,৬০৪। মহকুমায় হিন্দু 
২,১৯,৯৭৩, মুসলমান--১,১২,১১৪, প্রেতোপাসক (0]10180)--১৯১৬ 1 

ময়ুরাক্ষী নদীর পূৰ্ব্বতীরে কান্দি বা জেমোকান্দি, মিউনিদিপালিটির অধীন নগর-- 
লোক-সংখ্যা প্রায় ১২০০০) পাঁচ ওয়ার্ডে বিভক্ক--কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া, 
ছাতিনাকান্দি । 

কান্দি ও ভরতপুর থানার সমুদয় ও ববেশষ! ও গোকৰ্ণের কিয়দংশ লইয়া ফতেসিংহ 
পবগণা। স্থানীয় কিংবদন্তী যে আকবর বাদশাহের আমলে ফতেসিংহ নামক হাঁড়ি রাজার 
অধিকারে থাকাষ পবগণার ও নাম হয । রাজ! মানসিংহ যখন উড়িষার পাঠান দমনে আসেন; 
সেই সময়ে তাহার জনৈক কর্মচারী বুন্দেলখগ্বানী জিঝোতিয়া ব্ৰাহ্মণ সবিতার্টাদ দীক্ষিত 
হাড়িবাঁজাকে পরাস্ত করিয়! এ পরগণা দিল্লীর অধীন করেন ও মানসিংহের কৃপায় ফতেসিংহের 
জমিদারী পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সবিতার বংশধরেরা তদবধি ফতেসিংহের অধিকারী; 
আছেন। দেওষাঁন গঙ্গাগোবিন্দসিংহের আমলে জমিদারি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এক খণ্ডের 
অধিকারীর। বর্ধমান জেমোঁর রাজা ও অন্ত খণ্ডের অধিকারীরা বাঘডাঙ্গার রাজা নামে 
ফতেপিংহে পবিচিত। বাঁধডাঙ্গার অধিকৃত ফতেসিংহের অদ্ধাংশ সম্প্ৰতি মুশশিদাবাদের নবাঁর- 
বাহার ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কান্দির উত্তরে খড়গ্রাম থানার অস্তঃপাতী দেরপুর আতাই 
গ্রামে মানসিংহ ওসমানের অধীন পাঠানসেনা ধ্বংস করেন। 

কান্দি মহকুমা উত্তৰ রাঢ়প্রদেশের উত্তরাংশ-_কান্দি গ্রাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের 
কেন্দ্র । প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে বাঙ্গলার উত্তরবাঁটীয় কায়স্থগণের পূৰ্ব্বপুকষের| কান্দি ও 


৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা? 


তৎপার্বর্তী গ্রামে বাস করিতেন) সেখান হইতে তাঁহাদের বংৰীয়েরা বাঙ্গলা ও বিহারে 
বিস্তৃতি লাভ করেন। 

বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রসিন্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংত্রে জন্মস্থান কান্দি অঞ্চলে 
তাঁহার বংশধরেরা কান্দির রাক্সা বলিয়া প্ৰসিদ্ধ --কলিকাতায় তাঁহার! পাইকপাড়ার বাজ- 
পরিব!র নামে প্রসিদ্ধ । বর্তমান কালে কান্দির এণ্টনান্স স্কুল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি যাহা কিছু 
দৌষ্ঠব, সমস্তই লালাবাবুর বংশের প্ৰসাদে অনুষ্ঠিত। 

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে উত্তররাঢ় একটু বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় 
ফতেসিংহ পরগণার উত্তর প্রান্তে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাঙামাটি গ্রাম--যাহাকে অনেক 
পণ্ডিতে হুয়েংচ্যাং বর্ণিত কর্ণম্বর্ণ রাজ্যের রাপ্ষধানীর অবশেষ বলিষ! তন্ুমান করেন। 
ও স্থান বহরমপুরের নিকটবর্তী, কান্দি বহবমপুর হইতে অষ্টক্রোএ দক্ষিণপশ্চিমে | 

উত্তররাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। তশ্্রং্ণিত 
একার মহাগীঠের মধ্যে অন্ন সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫1১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত 
খপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহাদের অবস্থিতি এইকপ দেওয়া আছে 

১। অট্রহাঁস__দেবী ফুল্লরা__লুপলাইন আমেদপুর স্টেশনের নিকট ৷ 

২) কিরীর্ট-_দেবী বিমল1--বহরম্পুরের নিকট বড়নগরের সন্নিহিত । 

৩। নলহাটী--দেবী কালিকা--লুপলাইনে নলহাটি প্েশন। 

৪। বনুলা--দেবী বহুল|--কঁ[টোয়ার সন্নিহিত কেতু গ্রাম ৷ 

৫) ক্ষীরগ্রাম--দেখী যুগাপ্ধা--কীটোরার সন্নিহিত ৷ 

,৬। বক্রেশ্বর--দেবী মহিষমৰ্দ্দিনী--বীরভূম সিউড়ির নিকট । 

প। নন্দিপুর--দেবী নন্দিনী-_লুপলাইন খাইথা ষ্টেশন। 

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির বাসহেতু 
কাঁন্দির সমীপবৰত্তী কতকগুলি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ কবে। যণা-_-(১) ভরতপুর-__গদাধর 
গোস্বামীর ভ্রাতা ঘবদয়ানন্দের বাগন্থন। তীহাব বংশধরদের গৃহে চৈতন্তদেবের হস্ত।ক্ষক 
চিহ্নিত যে গীতাগ্রন্থ বর্তমান আছে, তাহার ফটোগ্রাফ গত ভারত-শিল্প-এদণিনীতে সাহিত্য- 
পরিষত কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল । (২) মালিহাটি-শ্রীনিবাসাচধ্যেব বংশীয় রাধামোহন 
ঠাকুরের বাসস্থান: (৩) টেয়া ছবি হরিদাস এবং বৈষ্ণবন্ধাস ও উদ্ধব্দাসের বাসভূমি । 
(৪) কামটপুর--কৃষ্ণদাস কবিরাজেব বাভূগি। (৫) উদ্ধারণপুর--উদ্ধীরণদত্তের নামেক 
সহিত সম্পর্কযুক্ত ৷ 

এই প্রবন্ধে কান্দির প্রধান গ্রামদেবতার বিবরণ দেওয়া হইতেছে । দেবতার নাম 
কুদ্রদেন--কান্দি ও পার্স বহু গ্রামের অধিবাসী ইহার তক্তু-উপাসক | কদ্রদেব্র বর্তমান 
মন্দির কাঁদ্দির অন্বৰ্গত জেমোগ্রাসে অবস্থিত) ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ-জ'মদার গেমো ও বাঘভাঙ্গার 
রাজাবা। হাব সেবাইত। Journal of the Asiitic Society Part III ( Anthio- 
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pological Part ) No I, 1898, গ্রন্থে এই দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির 
হইয়াছিল 3 প্রবন্ধের নাম “On % Rain Ceremony from the District of Murshida-~ 
৮০d,” লেখক শ্রীবুক্ত শরচ্চন্্র মিত্র এম্‌, এ, বি, এল্‌। কোন বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিলে মন্দিরস্থ 
দেববিগ্রহকে কলসী কলসী জল তুলিয়া একবারে জলমপ্ধ করিতে পারিলে দেবতা প্রসন্ন 
হয়া বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন; মন্দিরের দ্বার ও ছিদ্রাদি বন্ধ করিতে আপত্তি নাই ; নতুবা ঘরের 
ভিতব জল দড়াইতে পারিবে না। রুদ্রদেবের মানস করিয়া লোকে শূল প্রভৃতি ব্যাধি 
হইতে আরোগ্য লাভ করে? কুত্রদেবের পাণ্ডারা কুকুবদংশনের ও সর্পদংশনের চিকিৎসা 
করিয়। থাকেন। 

দেবতার ইতিহাস এই,--সিংহোঁপাঁধিক উত্তররাট়ীকায়স্থগণের মুলপুরুষ অনাদিবর 
সিংহ বজদেশে আগমন করেন। তাঁহার বংশধর বনমালী সিংহ মযুরাক্ষীতীরে বন কাটিয়া 
বাসস্থান স্থাপন করেন ও তদবধি কান্দি গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। বনমালীর বংশধর রুদ্র কের 
সময়ে কামদেব ব্রহ্মচারী নামক সিদ্ধ সন্ন্যাসী বৃক্ষারোহপে আকাশপথে কামরূপ হইতে 
্রক্ষেত্রে যাইভেছিলেন, তিনি মসুরাক্ষীতীরে অবতীৰ্ণ হইয়া কান্দিতে আশ্রম স্থাপন করেন। 
তাহার নিকট দুইটি দেববিগ্রহ ছিল; উভয়কেই তিনি কালাগ্নিকদ্রমু্তি বোধে উপাসনা 
করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য আদি গোঁসাই; রুদ্র সিংহও তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি কুদ্রক্ঠকে বিগ্রহদ্বয় অর্পন করিয়া পুজার ভার দিয়া যান। পরবর্তীকালে 
ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদাক্নশ৷ ক্লুভ্ৰকগের বংশধরের নিকট বিগ্রহহয় কাড়িয়া লন। তদবধি 
বিগ্রহন্বয় ফতেসিংহের ঘ :খ পে নিকট গৃহদেবতা। ও সর্বসাধারণের নিকট গ্রামদেবতারপে 
পুজিত হইতে থাকেন। 

চৈত্রসংক্রান্তির পুলে প্দাদুরঘাট।” উপলক্ষে বিগ্রহন্ধয় সমাবোহে গঙ্গাতীরে স্নানাৰ্থ নীত 
হইত। গঙ্গা কান্দির চাবিক্রোশ পুর্বে । একবার স্নানের সময় বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যে অন্থতর 
বিগ্রহ অন্তৰ্হিত হন ও গঞ্গাতীরে উদ্ধারণপুর গ্রামে প্রকাশ হন। তদবধি তিনি উদ্ভারণপুর 
গ্রামে অবস্থান কৰিয়। তত্রতা জনসাধারণের পুজা পাইতেছেন ; এবং জেমোর দেবতার গল।নান 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 

জেমো ও উদ্ধারণপুর উভয স্থলেই পুজা! ও অনুষ্ঠানের প্রণালী একরূপ ; চৈত্রসংক্রান্তির 

পূৰ্ব্বে গাজনের পৃ! উদ্ধারণপুরে একদিন পূৰ্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ পবে বুঝান যাইবে । 

উক্ত কিংবদন্তী হইতে কামদেব ব্রহ্গচারীর আনুমানিক কালনির্ণয় হইতে পাঁরে। ফতেসিংহের 
বর্তমান জমিদারের! সবিতাটাদ দীক্ষিতের অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ ; আর পাইকপাড়ার শ্রীযুজ 
কুমার শরচ্চন্্র সিংহ বাহাদুর কুত্রুক সিংহ হইতে অধস্তন যোড়শ পুকষ। সবিতাটাদ খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহের সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন, অতএব যোড়শ- 
শতাব্দীর এরথমভাগে কামদেব গোস্বামী ও রুদ্রক সিংহ বর্তমান ছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত। 

চৈএমাসের শেষভাগে কদ্রদেবের গাজন বা বার্ষিক উৎসব । ১৯শে চৈত্র উৎসবের 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [১ম সংখ্যা । 


আরম্ভ ; তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবতা বেশভূষা করিয়া “বার” বা “দরবারে বসেন। 

পরিচারক ভক্ত ও দর্শকেরা ঢাকের বান্ধ সহ মন্দিরে উপস্থিত হন ৷ বেতনভোগী পুজক ও 

পরিচারক ব্যতীত অবৈতনিক কর্মচারী ও পরিচারক অনেকগুলি আছেন; সন্ত্রস্ত গৃহস্থ লোকে 

পুরুষান্ু ক্রমে এই কর্ম গ্রহণ করিয়া সম্মান বোধ করেন। কৰ্ম্মচারীদের শ্রেণিবিভাগ যথা 
(১) পুজক ও পরিচারক ব্রাহ্মণ ইহারা ভূমিসম্পত্তি বা বেতন ভোগ করেন। 


(২) দেয়াশীল 


(৩) বিষয়! ইহার! নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্মে নিদ্দিষ্ট পরিচর্যায় নিযুক্ত ;" 


॥ | টা দেবতার শয্যা অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি ইহাদের দিম ৷ 


(৬) স্বর্ণমতি 


(৭) কোতোয়াল 
(3 শানাদার ইহারা শান্তিরক্ষাদি কৰ্ম্মে নিযুক্ত । 


(১২) আশাবরদার 
(১৩) বোটাবরদার 
(১৪) আড়ানিবরদার 
(১৫) নিশানবরদ(র 
(১৬) চামরব্রদার ] 


ইহার! বারের সময় দেবতার পার্শ্বে সসজ্জ হইয়া উপস্থিত 
থাকেন ও মিছিলের সময় সঙ্গে যান । 


| 
(১১) ছড়িদার ] 
্‌ 





(১৭) মের্ধা_ সংখ্যায় চল্লিশ জন, ইহারা পাৰ্শ্বৰধ্ধী চল্লিশখানি গ্রামের প্ৰতিনিধি। গ্রামস্থ 
লোক রুদ্রদেবের প্রজ1 ; মেদ্দাগণ প্রজামধ্যে মগ্ডলস্বরূপ। 

এতত্তিম্ন যাহার! গাজনের সময় ব্রতগ্রহণ করিয়া সন্ন্যানী হয, তাহাদের নাম ‘ভক্ত? ॥ 
ব্ৰাহ্মণ হইতে চণ্ডাল বাউড়ি পত্্যস্ত সকলেই ব্রতগ্রহণে অধিকারী ; শ্রেণিভেদে তিন দিন হইতে 
পোনের দিন পর্যন্ত ব্রতগ্রহণের নিষম। ব্রতধাঁবীব পক্ষে দিনের বাবস্থা উপবাস, সন্ধ্যার পর 
ফলমূল ভোজন । ব্রতধারীর চিহ্ন, স্কন্ধে “উত্তরী” ও হস্তে “বেত্ৰদও”; উত্তরী রেশমে বা কার্পাস 
সুত্রে নিৰ্ম্মিত । ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভক্তের অপরাহ্থে গ্রামস্থ নির্দিত্ পুঞ্করিণীতে একসঙ্গে স্নান 
করেন ও পরস্পরের গলায় “উত্তরীয়” পরাইয়! ব্রতগ্রহণ করেন। এইরূপে সহস্রাধিক লোকে 
ব্রতগ্রহণ করেন ; নিশ্নশ্ৰেপির লোকই অধিক । 

সন্ন্যাসীদের শ্রেণিভেদে উপাধিভেদ ও কর্মাভেদ আছে। ষথা-_ 


টি 


সন ১৬১৪] গ্রাম-দেবতা ' ৩৯ 


(১) কালিকাঁর পাঁতা_-ইহার! পিশাচবেশে মৃত নরদেহ লইয়া নৃত্য করে, অনুষ্ঠানের 
নাম “মড়া খেলা”। 

(২) মায়ের পাত|--ইহারা ডাকিনী সাজিয়া নাচিয়া বেড়ায়। পরিচ্ছদ রাঙা কাপড়, 
গলায় ফুলের মালা, গায়ে রূপার গহনা, মাথায় লম্বা চুল, মুখে আবিরের প্রলেপ, হাতে বেত্রদণ্ড, 
মুখে চীৎকার, ইহাদের লক্ষণ। 

(৩) চামুঙার পাতা-.ইহাঁদের সাজসজ্জাও এ রূপ বিকট) উপরম্ত মুখে মুখোস পরিয়া 

- ইহার! নাচে, অনুষ্ঠান "মুখোঁস খেলা” বা পমোস খেলা*। 

(৪) লাউসেনের পাত|--ইহার| লাউ, কুমুড়া প্রভৃতি হাতে লইয়! নাচে । 

(৫) ধূলসেনের পাতা--ইহারা ধূলি ছড়ায়। 

(৬) ব্ৰহ্মার পাতা- ইহারা হোমাগ্নি বহন কবে । 

(৬) জলকুমরির পাতা ইহারা খেচুরি ভোগ জলে ডুবায়। 

খর সকল সন্নাসীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ; তদ্যতীত সাধারণ ভক্তের সংখ্যার কোন নির্দেশ নাই; 
এবং সাধারণ ভক্তের সংখ্যাই অধিক। 

১৯শে চৈত্র বার বাঁ উৎসবের আরম্ভ । ওঁ প্রথম দিনের সায়ংকাজে অনুষ্ঠান 
“কীট ভাঙা”,-_এ দিন সন্ন্যাসীরা কীটাগাছের ডালে শয্যা রচন। কবিয়া তাহার উপর গড়াগড়ি 
দেয়। তৃতীয় দিন পুনরায় কাঁটাভাঙ|। যষ্ঠদিনে সন্ধ্যার পর “সিদ্ধি ভাঙা”---সে দিন সকলে 
সিদ্ধি খায়। নবম রাত্রিতে "চোরা জ|গরণ”,--সে দিনও কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। 
দশম রাত্রি ”জাগরণ”--এই দিন সমারোহ-ঘটনা। সহস্ৰ সন্ন্যাসী ও সহস্ৰাধিক দর্শকে 
মন্দির ও পাৰ্শ্বস্ স্থান পূর্ণ হয়; সমস্ত রাত্রি ঢাকের বান্ধ ও জনকোলাহল ; প্রতেক গ্রাম হইতে 
ভক্তের দল মের্ধার অধীনতায় ঢাকের সহিত মন্দিরে উপস্থিত হয়। মায়ের পাতা, চামুওার 
পাতা প্রভৃতি সকলে আসিয়া নাচিতে থাকে । গভীর রাত্রে “শাখ চুরি” পুজার ত্রব্যমধ্য 
হইতে একটা শঙ্খ হঠাৎ অদৃশ্য হয়, কোতোয়াল চৌকিদার প্রভৃতি চোর ধরিবার জন্য ছুটাছুটি 
করে, শেষে দর্শক মধ্য হইতে চোর ধর! পড়ে, তাহার বিচারশেষে দণ্ড হয় একমুদ্রা। বলা 
উচিত, একই ব্যক্তি, প্রতিবৎসর শাঁথচুরির জন্য ধরা পড়িতেছে, এবং সে পুক্লষামুক্ৰমে 
শখচোর। শেষরাত্রির অনুষ্ঠান পমড়া খেল|”--বীভত্স ব্যাপার। ৭কালিকাঁর পাতাগ্রা 
আন্ত মড়|--মনুষ্যের শবদেহ,--অনেক সময় গলিত শব--আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় 
ও ঢাকের বান্ধ ও ধূপের ধুয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূৰ্ব্বে শব 
সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাদুরি, অভাবে গোটাকতক 
শুকনা মাথা । শ্রশানবাসী মহাদেবের কালাগিকদ্রমুত্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত 
হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্য্যত্বে সংশয় নাই। কান্দি সহকুমায় গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা 
উপলক্ষেও এই বীভত্স অনুষ্ঠান চলিত আছে; ১২৮৮ সাল হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বাস্থারক্ষার 
অছিলায় কান্দির মিউনিসিপাঁলিটির এলাকার মধ্যে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; তদবধি 


Be সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা। 


মড়াখেলা বন্ধ হইয়াছে, এখন কালিকার পাতারা কেবল নাচে, কখনও বা নারিকেল ফলে 
নরমুণ্ডের অনুকল্প করে। , 

ওয়াডেল সাহেব তাঁহার Lamaisin or Buddhism in Tibet নামক গ্রন্থে লামাদের 
অনুষ্ঠিত যে সকল পৈশাচিক অভিনয়ের সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! পড়িলে বোধ হয়, 
তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত অনুষ্ঠানের সহিত এই “মড়াখেলা* অসথটানের 
কোন এঁতিহামিক সম্পর্ক থাকিতে পারে। 

হুধ্যোদয়ের পর দেবতাকে পালকিতে চাপাইয়! মধুরাঙ্গী ভীরে যেখানে কামদেব 
বরহ্মচারীর সমাধি আছে, সেইথনে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রামের ভদ্ৰলোক পালকি বহন 
করেন; আপামর সাধারণ সমারোহে কোলাহল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। নদীতীরে উপস্থিতির 
পর অহোরাজের অনুষ্ঠান যথা £-- 

১। অভিষেক-__অর্থাৎ যথাবিধি স্নান । 

২। পুজা, হোম, বলিদান )- পুক্গান্তে পায়সান্ন ভোগ। 

৩। “দাদুর ঘাটা*-_রুদ্রকঠ সিংহের কোন বংশধরের আনীত তেল মাখাইয়া দেবতাকে 
নদীর জলে সান করান হয়। পূৰ্ব্বে এই দীছুরঘাটার জন্য দেবতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া 
হইত। দ্বিতীয় বিগ্রহের অন্তর্ধানাবধি উহা! বন্ধ হইয়াছে। 

৪। সমাগত উপাসক ও দর্শকিগের প্রদত্ত পূজা, ভোগ, প্রণানী | 

৫ । রাত্রিকুত্য,__উদ্ধারণপুরে দাছুরঘাট। পূর্কদিনে সম্পাদিত হয় এবং এই দিন 
সেখানকার মন্দির বন্ধ থাকে। সেখানকার দেবতা অস্যাপি কামদেব ব্রহ্মচারীকে ভুলেন 
নাই। অস্ত রাত্রিতে তিনি ময়ূরাক্ষী তীরে ব্রহ্মচারীর মমাধির উপর ব'সবার জন্য অদৃশ্য 
ভাবে উপস্থিত হন। পুজক ব্রাহ্ষণেরা প্রচলিত পদ্ধতি ক্রমে উভয় দেবতার একসঙ্গে 
পূজ| করেন। নিদাঘকালে তান্ত্রিক আচারে পুজা হয়। পুজার নিয়ম সাধারণের অজ্ঞেয় ও 
আন্তাত। পূজার পর মত্মমহ থেচুরি ভোগ । ভোগের যাবতীয় উপকরণ ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ 
করিতে হয়। জমিদারের পক্ষের গোসস্ত| ভিক্ষাব দ্রব্য লইয়া আগে হইতে উপস্থিত থাঁকেন! 
ভোগের পর জলকুম্রির পাতা! সেই অন্ন নীলে অর্পণ করে । ইহাতে নানা বিদ্বেষ আশঙ্ক| 
থাকে--কোমরে কাছি বাঁধিয়া জলকুমরিকে নদীতে ছাড়িয়! দেওয়া হয়; নদীতীরে লোকে 
দড়ি ধরিয়া! দাড়ায় । তিনি অন্নের হাড়ি মাথায় লইয়া জলে ডুব দেন ও তখনই অচেতন হইয়া 
পড়েন। অচেতন হুইতেই হইবে। তীরবর্তী লোকে ঘড়ি টানিয়া তাহাকে উপরে তোলে ও 
চৈতন্য সম্পাদন করে। 

পরদ্ধিন পুনরায় পালকি চাপিয়া সমারোহ সহকারে মন্দিরে প্ৰত্যাগমন করেন। এই দ্বিন 
চৈত্রসংক্রান্তি। মন্দিরে আসিয়া পুনরায় স্নান পূজা হয়; সাধারণে পূজা দেয়, ও বহু ছাগশিশুর 
বলিদান হয়। সন্ধ্যার পূৰ্ব্বে ব্রতধারী সম্যাসীরা আপন গ্রামের নির্দিষ্ট জলাশয়ে স্নান করিয়া 
উত্তরী ত্যাগ করিয়া ব্রত সমাপণ করেন। পূৰ্ব্বে এই দিন চড়ক হইত ; এখন তাহা নিষিদ্ধ 


শন ১৩১৪ ] গ্াঁম-পেবত৷ ৪ 


অপব পৃষ্ঠায় জেমে| ও উদ্ধারণপুর উভয় স্থানের দেবমূর্তিব প্রর্ক্িষ্ৃতি দেওয়া হইল। গত 
অগ্রহায়ণ মাসে সাহিত্যপবিষৎ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাঁশয়কে ফটোগ্ৰাফাৰ 
সমেত শর প্রদেশের স্থানীয় তথ্যসংগ্রহের জন্ত পাঠাইয়|ছিলেন--ভীাহারাই এই ফটোগ্রাফ তুলিয়া 
আনিয়াছেন। তাঁহার লিখিত স্থানীয় তত্বের বিববণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে? 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্ৰ বিস্যাভূষণ মহাঁশয়কে উভয় প্রতিকৃতি দেখান হইয়া ছল। 
(তিনি নিয়োক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন £-- ' 

“জেমোর কুদ্রদেবের মূৰ্ত্তি বস্তুতঃ শাক্যমুনি বুদ্ধদেবেব মুষ্ঠি। শাক্যমুনি পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন 
অবস্থায় উপবিষ্ট £-পার্থে বোধিসত্গণ ও দেবগণ বর্তমান--পদ্মাসনের নীচে উপাসকের! 
অবস্থিত। উপরে পালক্কের উপরে মহাপবিনির্বাণোনুখ বুদ্ধদেব শহ্যাশায়ী। ইহাতেই প্রতিপন্ন 
ছইতেছে যে, এই মূর্তি বুদ্ধমুর্তি। গলদেশে যঞ্ঞস্থত্র ব্যতীত নাঁগোঁপবীতের চিহ্ন রহিয়াছে-- 
সমাধিমগ্ন বুদ্ধদেবও নাগবেষ্টিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ললাটে তৃতীয় লোচনের চিহ্ন 
আছে। এই তৃতীয় লোচনও সম্ভবতঃ নাগোপবীতবৎ উত্তরকাঁলে অঙ্কিত হইয়া! থাঁকিবে। 
খুদ্ধমূৰ্তি বহুস্থানে মহাদেবের মুক্তিতে এইরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। 

উদ্ধীরণপুরের বিগ্রহ ভৈরবমূর্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্ৰে ইহার নাম বজভৈরধ, হিন্দুশাল্ে 
চন্দ্রচুড় বা রুদ্রতৈরব। তাঁহার চাবি হাত; তিন চক্ষু, গলে নরমুওমাল! ) এক হাতে বঞ্জ 
ধরিয়া ডাকিনী পিশাচী প্রভৃতিকে শাসন করিতেছেন। আন্ত হাতে পদ্মদল ; উর্দ্ধে সর্প ফণা। 
উভয় পার্শ্বে ভৈরবের শক্তি নারীমুস্তি। ভৈরবকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিশিখা অলিতেছে; 
পদ্ম(সনের নীচে উপাঁসকেরা কম্পিত-কলেবরে অবস্থিত ।” 
ভৰযুক্ত রাখালচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত রুদ্রদেবসন্ধদ্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 

দগত প্রদর্শনীক্ষেত্রে জেমোর কড্রদেবের সুত্তির ফটো গ্রাফ দেখিয়াছিলাম, মেই সময় আমার" 
সন্দেহ হয় যে ইহা বুদ্ধমুর্তি। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন পরিষদে “প্রদর্শনীতে 
পরিষৎ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেদিন আমি এই মুর্তি যে বুদ্ধমূর্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছি । 
এই প্রমাণ কলিকাতা মিউিয়ামের মূৰ্ত্ধিপুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়সান হইবে। সুষ্থিটি একটি 
বৃহৎ পথ্মের উপরিস্থিত সিংহাসনে আসীন ৷ প্রকাশিত চিত্র দেখিলে বোধ হইবে যে, নিয়লিখিত 
সাধনা এই মুর্তিরই ধান । মুধির মন্তকের উপর একটি বৃক্ষের দুই একটি শাখা দেখা যায়, 
ইহা মহাবোধিগ্রম। বৃক্ষশাখার উপরে পধ্যস্কে ‘শয়ান অপর একটি মূর্তি আছে। ইহা মৃত্যু 
বা মহাপরিনির্বাণ্র চিত্র । মূর্তির মন্তকের দুই পার্খে পল্মের উপর উপবিষ্ট ধর্ম্মচক্র মুদ্রা- 
স্থিত দুইটি বু্ধমূৰ্্তি আছে। স্কন্ধের দুই পার্থে পঞ্সোপবি দণ্ডায়মান অপর হুইট মুর্তি আছে। 
"দক্ষিণে মৈত্ৰেয় বোধিসত্ব ও বামে লোকেশ্বর বোধিসত্ব অবস্থান করিতেছেন। ইহা বুদ্ধগয়ায় 
খুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভ-কালের মুর্তি । এই সময়ে তিনি বোধিপ্রমতলে বজাসনের উপর 
উপবিষ্ট ছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত Auguste Foucher (অগন্ত ফুসে) নেপাল হইতে আবিষ্কৃত 
ক্ষতকগুলি প্রাচীন পুথির মধ্যে বজ্রাসনস্থ বুদ্ধের সাধনা আবিষ্কাৰ করিয়াছেন, তাহা! এই-- 

be) 


৪২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা। 
অথ ঘনস্তাসনসাধন| । | 

সা TET ONE খট্‌ ইতি নিষ্পাদয়েৎ ৷ হিডুজৈকমুখং 
পীতং চতুন্মীরসংঘটিতমহা সিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্ে বজ্ৰপধ্যঙ্কসং 
বামোৎসঙ্গস্থিতবামকরং ভূস্পর্শমুদ্রাদক্ষিণকরং বন্ধুকরাগাক্লণবস্ত্ৰাবগুট্টিততমুং 
সৰ্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং ( সেবনকবিগ্রহং ) বিচিন্ত্য ও ধৰ্ম্মধাতু স্বভাবা- 
স্মকোহহং ইত্যদয়াহঙ্কারং কুষ্যাৎ । 

তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়বোধিসত্বং স্ববর্ণগোরং ঘ্বিভুজং জটা মুকুটধারিণং 
গৃহীতচামরদক্ষিণকরং নাগকেশরপল্লবধরবামকরং। তথা বামে লোকেশ্বরং বোধি- 
সত্বং শুরুং জটামুকুটিনং চামরধারিদক্ষিণভূজং কমলধারিবামকরং এতদ্ঘয়ং 
ভগবন্মুখং অভিবীক্ষ্যমানং পশ্যেৎ ।” * 

জেমোর ক্লজদেবের মন্দিরের উঠানে বীধান বেদিযর় নীচে এক চ্ডালীর মুগু সমাহিত 
আছে, এককালে এ মুণ্ডের ভয়ে গ্রামের লোকে বিব্রত হুইয়াছিল। রাস্তায় পথিক দেখিলেই 
খর মুণ্ড লাফ দিয়া কামড়াইতে যাইত। কিছুতেই উহার শাসন মানে নাই। অবশেষে 
কালিকার পাতর! উহাকে ধরিয়া রুদ্রদেবের নিকট খেলাইলে উহা! শান্ত হয়। তৎপরে উহাকে 
সমাহিত করা হইয়াছে, উহার চতুঃপার্খে আরও কতক গুলি নরমুণ্ড সমাহিত আছে। 

এই প্রদেশে প্রচলিত ধর্ম্মপুজা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

কান্দি মহকুমার গ্রামে প্রামে ধৰ্ম্পুজ| প্রচলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায়, কচিৎ বা হ্যৈটের 
পূর্ণিমার ধর্মঠাকুরের পুজা হয়। ধর্মের মন্দির কোথাও মাটির কুটার, কোথাওবা তাহারও 
অভাব ; --অশ্বখাদি বৃক্ষের নীচে মন্দিরের স্থান। গ্রামের লোকে চাদ তুলিয়া বৎসরাস্তে 
. পুজা দেয়__গ্রামের লোকেই উদ্ধোগকারী__দমিদারের নামে পুজার সঙ্কল হয়--অমিদার 
কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি বা অর্থ দিয়া পুজার সাহায্য করেন। প্ররুতপক্ষেই ধৰ্ম্ম গ্রামদেবতা; গ্রামের 
যাবতীয় লোকে সেই পুজার নির্বাহের জন্ত দাঁয়ী। ধর্মের মন্দির অনেক স্থানে জমিদারের 
খাজনা আঘায়কারীর কাছারিতে, কোথাও ব! গ্রামের টাউনহুলে পরিণত। 

পূর্ণিমার গানে নিরশ্রেণীর লোকেই ব্ৰত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। ঢাকের বাস্ত ও 
কিঞ্চিৎ তঙুলাদি পূজার প্রধান উপকরণ। কোথাও বা ছোমের ও বল্দানের ঘটা আছে। 

পূর্ণিমার পূর্বরাত্রি ‘জাগরণ’ ) তৎপূর্ব রাত্রি চোরা জাগরণ, জাগরণের দিন ‘বাণ গৌসাই” 
গ্রাম্য বালকের মাথায় চাঁপিয়৷ ঢাকের সহিত ভিক্ষায় বাহির হন। বাণ গৌসাই দীৰ্ঘাকৃতি 
কাঠপগু--কান্ঠের এক প্রান্তে মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা থাকে । গৃহস্থ স্ত্রীর! 
বাণ গৌসাইকে তেল সিঁছর মাখাইয়| চাউল ভিক্ষা! দেন। ভিক্ষার সংগৃহীত তখুলে ধর্ম্মরাজের 
পুজা হয়। জাগরণের রাত্রি মণ্ডপে জনকোলাহল ও ঢাকের বাজনা । মাঝে মাঝে “যোলান* 





* সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয়ের নিদ্দে তারার ও খাসপার্থে লোকেশ্বরের নিয়ে সুধনকুসারের মুর্তি 


- আছে। | 
Foucher, Etude sur [১1090000016 13990010179 De L’ Inde, Denxiéme Partie Pp. 16 and fig. 1. 
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গীত। শেষ রাত্রিতে “মুখোস” খেলা; বিকট মুখোঁস পরিয়া ভক্তের! নৃত্য করে। রাত্রিশেষে 
“মৃড়াখেল|”-- বুত্ৰদেবের ম্ড়াখেলার অন্রূপ। 

মড়াখেলার সময় কালিকার পাতারা ডাকিনীর বেশে শবের চারিদিকে উপবেশন করে-- 
শবের গায়ে আবির মাথায়_-শবকে লইয়া নানাবিধ সোহাগ করে--মন্ত্ তন্ত্ৰ পড়ে--চারিদিকে 
বেষ্টন করিয়া গান গায় ও ঢাকের বাছের তালে তালে নৃত্য করে। গানের ছই চারিটা 


নমুনা দেওয়া যাইতেছে £-- 
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ওরে সাজ্লে-- 
ধূল ধূল ধূল, সাজলে, যূল ধূল ধূল। 
প’ড়েছে মায়ের পাতা উদম করে চুল ৷৷ [ উদ্বাম=মুক্ত ] 
ওরে সাজ্লে--- 
শ্মশানে পিয়েছিলাম মশানেপুগিয়েছিলেম, নদে দিনা তে? 
কার্তিক গণেশ ছুটি ভাই সঙ্গে সেজেছে ॥ 
ওরে সাজ্লে--- 
কা’ল বাছা খেয়েছিলে টুকুইভর! মুড়ি । 
আজ বাছার মুণ্ড যায় ধূলায় গড়াগড়ি ॥ 
[ টুকুই = তালপাতায় নিৰ্ম্মিত মুড়ি খাইবার ক্ষুদ্ৰ পাত্র ] 


ওরে সাজ্লে--- 


সোণার আঁচির দোণার পাচির সোপার সিংহাসন । 

তার উপর বসে আছেন ধৰ্ম্ম নিরঞ্জন ॥ [ পাচিরপ্রানীর ] 
ওরে সাজ্লে-- 

কার গাছেতে কেটেছিলেম খণ্ড কলার বা’ল। 

আজ, পুত্ৰশোকে আকুল হলেম, কেবা দিলে গাল ॥ 

[ বা’ল=বাইল=শাখা ; গাল =গালি } 

ওরে সাজ্লে--- 

জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ তামার বাটি । 

আড়াই;হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ চাকের কাঠি ৷ 
ওরে সালে 

তুই ত মেরা ভাই, সাজ লে, তুই-ত মেরা ভাই। 

তোর সঙ্গে গেলে, সাজ লে, শিব দরশন্‌ পাই ॥ [ মেরা-আমার ] 


"ওরে সাজ.দে-- 


ভাল বাজালি ঢেকে ভেয়ে তোর মা আমার মাসী। i 
এনোদ্‌ কারে বাজ! সাজলে বেনোর্দ ক'রে নাচি ॥ টা 1 


£8 , সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা ৷ 


[ ঢেকো=ঢাকবাঁদক ; ভেয়ে=ভাইষ| = ভাই ; এনেোদৃ= আনন্দ; বেনোদ্‌ = বিনোদ } 
সধ্যাহ্নে “ভাড়ার আনা”--ভক্কের! দুরের কোন জলাশয় হইতে কলসী ভরিয়া জল তোলে 
ও মাথায় লইয়া ঢাকের বাজনার সহিত নাচিতে নাচিতে মন্দিরে উপস্থিত হয়। নাঁচিবার 
সমর মুরচ্ছার অভিনয় হয়--দেবতা মুহ্ছাগ্রন্তে “ভর” দেন ও তাহার মুখ হইতে নানা গুপ্তকথা, 
নানা ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়। ফেলেন । বৈশাখের মধ্যান্কের রৌদ্রে নাচ--তাহাতে 
সৰ্ব্বত্ৰ ইসুচ্ছাভিনয় না হইতেও: পাঁরে। তৎপরে পুজা, হোম, বলিদান। সন্ধ্যার সময় ‘দাদুর 
খাট!’ ; ধৰ্ম্মঠাকুর--এক বা একাধিক সিন্দুরমঙ্ডিত শিলাখণ্ড পূজারির মাথায় চাপিয়া স্নান 
করিতে যান ও স্গানাস্তে মণ্ডপে মিছিলসহ ফিরিয়া আঁসেন। মিছিলের প্রধান অঙ্গ “বাণ 
ফোঁড়া”; একদল লোক পেটের দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা বিদ্ধাইয়| কাটার দুই অগ্রভাগ একত্র 
করিয়া তাহাতে নেকড়া জড়ায় ; নেকড়ায় তেল দিয়া আগুন জালে ও আগুনের উপর ধুনা' 
ছিটাইলে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে । ইহাই বাঁণফেশড়া। ইহার সহিত “শঙ” থাকে ও বান্ধভাঞেকর 
অনুষ্ঠান থাকে । রাত্রিকাপে যাত্রা প্রভৃতি কবি গানের অনুষ্ঠানে উৎসব সমাপন ৷, 





প্রাচীন চম্পা 

সর্ঘ ছুই সহস্র সৎসরের যে কয়েকটি প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধিশালী নগর আজও বর্তমান, 
তাহার অধিকাংশই হিন্দুতীর্থ। যদি সেগুলি আজও হিন্দুতীর্ঘরূপে পরিগণিত না হইত, 
তাহা হইলে প্রাকৃতিক সঙ্গিবেশসম্পন্ন প্রয়াগ ও কাশীর স্ভায় দুই একটি নগর ব্যতীত অন্ত 
গুলির অস্তিত্ব থাঁকিত কি না সনেহ। হিন্দুতীৰ্থ নয় বলিয়াই বৈশালী, তক্ষশিল! ও শ্রাবন্তীর 
অস্তিত্ব লোঁপ পাইয়াছে। যে কয়টি অতি প্রাচীন নগর আজও বর্তমান, চম্পা তন্মধ্যে 
অন্ততম। চম্পাঁও এককালে হিন্বৃতীর্থ ছিল, কিন্তু পরে চম্পার সে খ্যাতির বিলোপ ঘটে;। 
প্রাচীন চম্পা, চম্পাপুরী বা চম্পানগর নামেও অভিহিত হইত। বর্তমান কালে ইহা চম্পা- 
নগর বলিয়াই কথিত হুয়। তবে প্রাচীন চম্পানগর আরও বিছ্ৃত ছিল.) বর্তমান ভাগলপুরু 
সহরের পশ্চিমাংশ সমস্তই তখন চম্পানগরের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন রাজাগুলির মধ্যে 
অঙ্গ অন্ততম। অঙ্গ অতি ক্ষুদ্ৰ রাজ্য; বর্তমান ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশই কেবল অঙ্গ- 
রাজ্যতুক্ক ছিল । প্রাচীন অঙ্গের রাজধানী চম্পা মহাভারতে করেকস্থলেই ইহার উল্লেখ 
আঁছে। যখন বীরশ্রেষ্ঠ. কর্ণের জম্ম হইল, তখন, কুন্তী আপন কাঁনীনপুত্রকে অশ্বনদীর জলে 
পরিত্যাগ ক্ষরিকেন। ভাসিতে ভাসিতে কর্ণ চম্পথতী বা চাম্বল নদীতে. আসিলেন ; তথা 
হইতে যমুনায়, পরে যমুন! বাহিয়া ক্রসে গঙ্গায় আসিলেন 7 অবশেষে মঞ্জষা অলরাজ্দধানী 
চম্পাপুরীতে পঁহুছিল। স্মতপত্নী রাধা তখন নদীতে স্নান করিতেছিপেন ; তিনি শিশুকে 
গ্রহণ করিয়া পালন করিলেন। পরবর্তী কালে কৰ্ণ দুধ্যোধিনের বন্ধু হইয়া, অঙ্গরাজ্যের 
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রানাস্বরূপে অভিষিক্ত হইলেন। মহাভারতে অন্তস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, অঙ্গরাজ্যে 
ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে অঙ্গরাজ লোমপাদ খধিতনয় খয্যশৃঙ্গকে নদীবাহিয়া নৌকাযোগে 
নিজ রাজধানী চম্পাপুরীতে অনাবৃষ্টিনিবারণ জন্ত লইয়া আসেন। হিন্দুর অপর সহাগ্রন্থ 
রামায়ণেও কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি থয্যশৃদ্দের এই উপাখ্যান বৰ্ণন করিয়াছেন, তবে অঙ্গ- 
রাজধানীর নামোম্লেখ করেন নাই। মহাভারতের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 
ওঁতিহাসিক যুগের পূর্বেও চম্পা অঙ্গের রাজধানী ছিল। 

মহাভারতের অপর একস্থলেও চম্পার উল্লেখ আছে। বনপর্কে তীৰ্থবৰ্ণনকালে 
পুলস্তযখদি ভীম্মকে চম্পায় ভাগীরথীস্নান করিতে বলিতেছেন; ইহা! হইতে জানা যায় যে, 
মহাভারতীয় যুগে চন্পায় প্রাচীন আধ্যগণের তীৰ্থস্থল ছিল। 

প্রীতিহাসিক যুগে চম্পার বহুবার ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটে। ভারতীয় এঁতিহাসিক যুগ মগধের 
শিশুনাগ বংশের অত্যুদয়ের সময় হইতে আরম্ভ হয়। তখন সেই সাদ ছুই সহস্ৰ বৎসর 
পূৰ্ব্বে দেখিতে পাই যে, অঙ্গ একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য । বৌগ্কজাতকগ্রন্থে চম্পার স্বাধীনতার 
উল্লেখ আছে। শিশুনাগবংশীয় মহারাজ বিখিসারের বাজত্বকালে তগবান্‌ গৌতমবৃদ্ধের জন্ম 
হয়। ম্গধরাজ তখন ভারতসম্রাট_। বহুশতাব্দ পর্য্যস্ত ভারতের সাআন্যলক্ষী পুনঃ পুনঃ 
মগধেরই অন্ধশায়িনী হন। প্রাচীন অঙ্গেরও মগধের শক্তিবলে ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। 
মহারাজ বিঘ্িসার রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই অঙ্গের স্বাধীনতা লোপ হয়। 
অদ্ররাজ তখন মগধের করদ হইলেন। পরে শিশুনাগবংশের অধঃপতন ঘটিতে আরস্ত 
করিলে সাম্রাজ্যের প্রান্তস্থিত দেশগুলি পুনরায় আপন আপন স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকে। 
অঙ্গ সেই সময়ে সম্ভবতঃ কিছুকাঁলের জন্তু হৃতম্বীধীনতা। ফিরিয়া পায়। কিন্তু শীঘ্রই আবার 
মগধের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া আসে; অঙ্গের স্বাধীনতাও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত হয়। এইরূপে 
মগধসা রাজ্যের উন্নত অবস্থা হইলে অঙ্গ মগধসামাজ্যতুক্ত হইত। আবার তাহার অধঃপতন 
ঘটিলে স্বাধীনতা কতকপরিমাণে ফিরিক়। পাইত। অবশেষে প্রাচীনকালেই অঙ্গের স্বাধীনতা 
চিরকালের জন্ত লুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্ৰাজক মহাত্মা ছয়েনসাংএর চম্পা! 
পরিদর্শনের পর স্বাধীন চন্প| বা অঙ্গ রাজ্যের আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় ন|। হয়েনসাংএর 
পরেই কর্ণন্বর্ণ বা আধুনিক রাঢুদেশের পরাক্রাস্ত রাজ শশাঙ্ক প্রাচীন আধ্যধৰ্দ্মের রক্ষক- 
স্বরূপে উন্নীত হইয়া মগধ, এমন কি নিজ গয়| পর্যন্ত জয় করেন এবং শৌদ্ধশ্রমণগণের 
নৃশংসন্ধপে বিনাশ ও পবিত্র বোধিক্রম পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া আধ্যধৰ্ম্মে কলঙ্কলেপন করেন। 
এই শশাঙ্কের রাজত্বকালে অনুমান হয় ষে অঙ্গ কিছুকাল তাঁহার ব্লাজ্যভুক্ত হয়। এই 
অঙ্গরাজ্যে প্রাপ্ত পালরাজগণের ভাত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাহাদের অভ্যুত্মানের সময় 
অঙ্গ আবার মগধরাজ্যতুক্ক হইয়াছিল। মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজির বেহার জয়ের 
সময় পধ্যন্ত অঙ্গ এইরুপে মগধসাআজ্যতৃকই রহিয়! যাঁয়। মুসলমান রাজত্বের গ্রারস্তের 
পর অঙ্গ বা চন্পার বর্মন! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। 


৪৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা। 


বিভিন্নকালে বিভিন্নধৰ্ম্ম চম্পানগরে আধিপত্য করিয়াছে। প্রাচীনকালে চম্পা হিন্দৃতীর্ঘ ! 
পরে চম্পায় ৱৈনধৰ্ম্মের বিস্ৃতি-দেখা-যায়.এবং বহুকাল পর্য্যন্ত চম্পা লৈননগররূপে খ্যাত ছিল। 
বহু লৈনগ্রস্থে চম্পাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। উপবাই ( ওঁপপাঁতিক-) সুর নামক প্রথম জৈন 
উপাঙ্গে শ্ৰেণিক বা রাজপুত্র কোণিক নৃপতি এই চম্পাপুরীতে বাস করিতেন, এইরূপ উল্লেখ 
আছে। কোন কোনও লৈনগ্রন্থে এই কোণিকনৃপতিই এই নগর স্থাপন, কোথাও বা 
সংস্কার করেন বলিয়া বর্ণনা আছে। এই শ্রেণিক রাজা ও তাহার পুত্র কোণিক উভয়েই 
জৈন ছিলেন এবং চতুবিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। অতএব ভীহারা 
আড়াই সহস্ৰ বৰ্ষ পূর্বে বর্তমান ছিলেন। বর্ধমানদেশনা নামক জৈনগ্স্থে সুদৰ্শন শ্ৰেণীর কথায় 
চম্পাপুরীর জৈনধৰ্ম্মাবলদ্বী দধিবাহন রাজার উল্লেখ আছে। ঞপালচরিত্রের শ্রীপাল রাদাও 
প্ৈন এবং চম্পাপুরীর নৃপতি ছিলেন। উক্ত উপবাইগুঝে চম্পাপুরী সমৃদ্ধিশালী বাহাস্তর 
শক্ররহিত ধনধান্তাদিপূর্ণ মন্ুষ্যাকীর্ণ প্রশস্তরাজমার্গবিশি্ইট বলিয়া বণিত হ্ইয়াছে। 
উত্তরাধ্যায়ন, বারপ্রমেনি প্রভৃতি জৈনগ্রন্থেও চম্পাপুরীর উল্লেখ আছে। চরমতীর্ঘস্কর 
মহাবীর পধ্যটনকালে হইবার চম্পাঁনগরে আসেন ও একবার এই স্থানেই চতুর্মাস যাপন 
করিয়াছিলেন। হাদশতীর্স্কর জৈনগুরু বাথপুজ্য চম্পানগরেই জন্মগ্রহণ করিয়! তথাদ্ন জীবন 
অতিবাহিত করেন। এই সব কারণে চম্পা জৈনদের একটি প্রধান তীর্থ। এখনও বহু 
সহত্র জৈন গুজরাট প্রভৃতি দেশ-হইতে প্রত্যেক বৎসর চম্পায় তীর্থদর্শন_ অভিলাষে আসে। 
জৈন শ্বেতান্বরী ও দিগঘুরী উভয় ম্পরদায়েরই চল্পানগরে সুবৃহৎ দুইটি মন্দির আছে) 
দিগধরী সম্প্রদায়ের মন্দির বর্তমান 'নাথনগর ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্বে অবস্থিত ও অতি সুদৃশ্য । 
ইহাতে বান্থপুজ্যের মর্শর প্রস্তরনির্ন্নিত মূর্তি আছে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মন্দির নদীতীরে, 
বর্তমান চম্পানগর বাজারের নিকটেই অবস্থিত। এ দুইটি মন্দিরই আধুনিক, কিন্তু এগুলি 
প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপরেই নিৰ্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। চম্পানগরে মধ্যে মধ্যে 
মৃত্তিকাগর্ভে জৈনসূর্তি পাওয়া যায়। ইহাতে পূৰ্ব্বকালে চম্পানগরের জৈনধৰ্ম্প্ৰাবন্যের 
বিষয় কতকটা উপলব্ধি হয়। তুগৰ্ভ হইতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি অধিকাংশই প্রস্তরনির্দ 5, 
তবে ধাতুনিৰ্ম্মিত মূর্তি পাওয়া পিরাছে। এইরূপ একটি মুর্তি ভাগলপুরের মৃত-রায়- 
সুধ্যনারায়ণ সিংহের ভবনে রক্ষিত আছে! = 

জৈনধর্দ যে কেবল চম্পানগরেই আধিপত্য করিয়াছে তাহ! নহে, এক সময়ে প্রাচীন অঙ্গ- 
রাজ্যের সর্বত্রই ইহার £প্রাবল্য ছিল। অঙ্গরাজ্যস্থিত মন্দারপৰ্ব্বত দ্বিগন্বর জৈনের তীর্থ। 
গ্রীকিগের নিকট ইহা মাঁনিয়স্‌ শিখর নামে অভিহিত হইত। মন্াার শিখরের নিযস্থ সমতল- 
ক্ষেত্রে জৈনমূর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে প্রাচীন কীর্তির আরও বহু- 
তর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এখানে কোনও ০১ 
নগর বর্তমান ছিল। ' : 

প্রাচীন চম্পায় বৌদ্ধধর্শেরও অভুান্খান হইয়াছিল। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধত্ব ধাধির 


কলস 
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গর পর্যটনকালে তৌঁদ্দিও নামক নগরে আগমন করেন। অনুমান হয়, ভোঙ্গিও বর্তমান 
চণ্পানগরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী ধর্তমান ভাহৃুরিয়া নামক গ্রাম। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
যখন কুষীনগৱে শালবন মধ্যে পরিনিৰ্ব্মাণের অন্ত শেষ শষ্য! গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বৃদ্ধশিষ্য 
্লানন্দ তথাগতকে বলিতেছেন, “হে ভগবনু, কুশীনগর একটী জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র নগর ; আপনি 
এখানে পরিনিবৃতি হইবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, সাকেত, কৌশাঘ্বী, বারাণসী 
প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে; সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযগণ ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, 
সাহার! তগবানের শরীরপূল্া করিবেন। হে ভগবন্‌ এই শাক্যনগরে পরিনির্বাপগত হইবেন . 
না”। অস্ততঃ ছুই সহস্ৰ বৎসর পূর্বে এই কথাগুলি বুদ্ধচরিতকার লিপিবন্ধ করেন। ইহা 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সেই পূর্ববকালেও চম্পা এক বৌদ্ধ মহানগরী বলিয়া! গণ্য ছিল। 
বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে চম্পার অনেক স্থলে উল্লেখ আছে । বৌন্ধপ্রস্থাদি হইতে জানা! যায় যে, প্রাচীন 
কালে চম্পায় গকুয়া সরোবর নামে এক বৃহৎ সরোবর ছিল। এই সরোবর 'গকুরা নামক 
কোনও য়াণীয় নামে খ্যাত ছিল। চম্পানগরে বর্তমান প্ক্ীভলাগ্ড হাউস” নামক ভবনের 
পশ্চিমে সরোবর নামে খ্যাত এক প্রকাণ্ড দীঘি এখনও আছে। ইহার অধিকাংশই এখন 
মজিয় গিয়াছে । ইহাই বোধ হয়, প্রাচীন গকুর! সরোবর । ভাগলপুরের নিকটস্থ, ঘোগ| 
নামক স্থান সম্ভবতঃ গকুরার অপভ্রংখ। এই গকুর! সরোবরের তীরে চম্পকারণ্য নামে এক 
উপবন ছিল। তথায় বৃদ্ধদেবের সময়ে ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। মহাবংশগ্ৰস্থে চম্পারাল 
কর্তৃক এক ব্াহ্মণকে বৃত্তিদানের উল্লেখ আছে ও ইহাও জানিতে পারা যায় যে, সমাই 
অশোকের মাত! চম্পার এক ব্রাঙ্গণকন্তা । জাতকগ্ৰস্থেও চম্পার উল্লেখ আছে। চম্পার 
বণিকগণ চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন বলিয়া জাতকে বর্ণিত হইয়াছেন। 
চীনপরিবাজক ইৎসিংএর ভ্রমণবৃত্ান্ত হইতে জান! যায় যে, চম্পা বোদ্ধনগরী বলিয়া এত 
অধিক খ্যাতি ছিল যে কাধোজ বা কোচিন-চীনেও চম্পা নামে এক নূতন নগরের নামকরণ 
হ্ইয়াছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধগুস্থেও চম্পাঁর উল্লেখ পাওয়| গিয়াছে। চম্পীনগরে বহু স্থলে 
বৌদ্ছমুর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চম্পানগরে কর্ণগড় নামে একটী দুর্গ আছে; 
ইহা! অর্ধ মাইল দীৰ্ঘ ও প্ৰায় অর্ধ মাইল প্রশস্ত । উচ্চ ভূমির উপর এই দুর্গ অবস্থিত, কিন্তু 
এ উচ্চতা স্বাভাবিক নহে। মাস্থযের কৌশলেই এ ছূর্গ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্দেকে বিস্তৃত 
পরিখা বিদ্তমান, তাহারই মৃত্তিকা হইতে ও সম্ভবতঃ নিকটবর্তী স্থান হইতে মৃত্তিকা 
লইয়া এ দুর্গের উচ্চতা সম্পাদিত হইয়াছে । পরিখার পরপারের ভূমি চতুর্দিকেই মমভল। 
হুর মধ্যস্থ ভূমি তাহার তুলনায় অনেক উচ্চ, কিন্ত তাহ!ও সমতল। ইহা হইতে বোধ হয় যে, 
এ উচ্চতা স্বাভাবিক নহে । ইহ! ব্যতীত আজ চারি বৎসর হইল, হূর্ণ মধ্যে কুপখননকালে 
দেখা গিয়াছে যে, হুর্গমধ্যস্থ ভূমি ভর মৃত্তিকার স্তায়, তাগলপুর সহরের অন্ত স্থলের বহু কঙ্কর- 
বিশিষ্ট মৃত্তিকার স্তায় নহে। পরিখা এক্ষণে অনেক স্থলেই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হ্ইয়াছে। 
পূৰ্ব্বে এখানে একটা ইংরাজের সৈন্তানাস ছিল; .এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে । এখন সেখানে 
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গুলিস কনেষ্টবলদিগের শিক্ষার্ণয় ও রায় সর্য্যনারায়ণ সিংহের দাতব্য চিকিৎসালয় বৰ্দ্ধমূন। এই 
ছৰ্গের নৈর্খত কোণে মনস্কাদনা-নাথ নামক একটা প্রাচীন শিবমন্দির আছে। তাহার 
নিকটেই সংস্কৃত পাঠশালা নৃতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, এই মন্দির 
গ্ৰতিহা্সিক যুগের পূৰ্ব্বকালে নির্মিত অল্পরাজ কর্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার গঠনপ্রণালী 
হইতে জান! যায় যে, ইহা সহজ বর্ষের অধিক পূর্বে নিৰ্ম্মিত হয় নাই। ইহা ইঃকনিৰ্ম্মিত। 
বৌদ্ধযুগের পূর্কাকালের হইলে এত দিন বিস্তমান থাকিত না । ইহাতে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের 
কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে চম্পায় বৌদ্ধপ্রভাব হাস হইলে কিংবা 
তাহার কিছুকাল পরেই বৌদ্ধমন্দির স্থলে এই হিন্দুমন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । যেমন মুসল- 
মানেরা অনেক হিন্দুমন্দির মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন, হিন্দুগণও সেইরূপ বুদ্ধগয়ায় ও 
চম্পায় বৌদ্ধমন্দিরকে হিন্দুমন্দিরন্লপে পরিণত করিয়াছিলেন । এই মনস্কামনা-নাথের মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে ও সমিকটেই অনেকগুলি বৌদ্বমুর্তি এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতেও বোধ হয় 
যে পূৰ্ব্বে স্থলে একটা বৌদ্ধমন্দির প্ৰতিষ্ঠিত ছিল। এছূর্সে বর্তমান দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
_ সন্নিকটে বর্গীকার বৃহদায়তন কতকগুলি ইষ্টক তৃগর্ভে প্রোথিত আছে। বারাণদী সন্নিকটস্থ 
বৌদ্ধাশ্রম সারনাথের ভগ্রাবশেষ মধ্যে এইরূপ কতকগুলি ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে । অনুমান হয় 
যে উভয়ই সমকাঁলে নিৰ্ম্মি।। এই সব কারণে বোধ হয় যে এই দুৰ্গ কোন বোদ্ধরাজকর্তৃক 
. বৌদ্ধযুগে নির্মিত হইয়াছে। ইহার প্রচলিত নাম কর্ণগড় এবং সাধারপের বিশ্বাস যে, ইহা 
. মহাভারতীয় রাজা কর্ণের নির্মিত। প্রকৃত ইতিহাস যখন ভারতবাসী তুলিয়া যাইত, তখন 
প্রাচীন কীর্তি বা গৌরব চিহ্নগুলি তাহারা কোনও পৌরাণিক বা কাল্পনিক লোকের নামের 
সহিত সংযোগ করিয়া দিত। এই কারণেই লোকে চণ্পার বোদ্ধদুর্গকে কর্ণগড় নামে অভি- 
হিত করেন। ধুকানান হামিলটন ও উইলফোর্ড অনুমান করেন যে, এই দুর্গ কর্ণবংশীয় 
কোনও জৈনরাজকর্তৃক নিশ্ষিত। তাঁহার যুক্তি এই যে, চম্পানগরে জৈন তীর্ঘন্কর 
বাস্থপৃজ্যের জন্ম হয় এবং চম্পানগরে জৈনধৰ্ম্মের আধিপত্য ছিল, সুতরাং এ দুর্গ বৈনরাজ- 
কর্তৃক নিৰ্ম্মিত এ যুক্তির যে কোন ও সাব! নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবে 
কর্ণবংশীয় নামে খ্যাত কোনও রাজবংশ যে চম্পীয় কখনও রাজত্ব করেন নাই, তাহা বলা 
যায় না। অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, পরবর্তী কালের রাজগণ বংশমধ্যাদা বৃদ্ধি করিবার 
জন পূর্বতন কোনও পৌরাণিক বীরপুকষের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
জুতরাং. প্রাচীন চম্পার রাজগ্রণের মহাভারভীয় কর্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
চীনপরিবরা্ক, ছয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতার্বীতে ভারতপরিভ্রম্ণকালে চ্পীনগরে 
আগমন করেন। তাহার ভ্ৰণৰৃত্ধান্তে ইহার সংক্ষেপে বর্ণনা আছে। তখন নিকটস্থ হিরপ্য' 
পর্বত বা মুঙ্গেরে বৌদ্ধ প্রভাবের আতিশধ্য ছিল বটে, কিন্তু চ্পানগরে তখনই হইতে বৌদ্ধ- 
প্রস্তাবের হাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চল্পাৰগবের তখন দশটি সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধাশ্ৰম এবং 
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দুইশত সংখ্যক 'বৌদ্ধতিক্ষু ছিলেন। হয়েন সাং ইহাও রর্ণনা ৰুবিয়াছেন যে, নগরটি চতুর্দিকে 
উচ্চ মৃত্তিকান্তপের উপব নিৰ্ম্মিত এক প্রাচীববেষ্টিত ছিল।- এই প্রাচীরের আঁব চিহ্ন নাই 
বটে কিন্তু এই মৃত্তিকাস্ত,পের অংশবিশেষ এখনও স্থানে স্থানে বর্তমান আছে। ইহা হইতে 
জান! যায় যে প্রাচীরবেষ্টিত চম্পানগরের আয়তন কিষপ ছিল। এই মুন্তিকান্ত,পের কতক» 
অংশ বর্তমান নাঁথনগর রেল ষ্টেশনের অব্যবহিত পশ্চিমে এখনও বিদ্তমান। ইহার মধ্যে 
একাংশ নূতন ষ্টেশন তৈয়াবী হওয়ার পর রেলওয়ে কোম্পানী কাটিয়া সমভূমি করিয়াছেন । 
এই স্তুপ বেলওয়ে স্টেশনের নিকটেই .পশ্চিমসুখী হইয়া নদীতীর পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ 
চম্পার পশ্চিম সীমা গঙ্গা। পূর্বদিকে বর্তমান নাঁথনগর রেলষ্টেশনের প্রাক্জ দেড় মাইল পূর্বে 
এই মৃত্তিকাস্ত,প বর্তমান রেললাইন অতিক্রম করিয়াছে ও এখনও তাহার কতকাংশ বিস্তমান 
রহিয়াছে । দক্ষিণে রেললাইনের আধমাইলের মধোই এই প্রাচীন মৃত্তকষাস্তপের অংশ 
বর্তমান? চম্পার উত্তর সীমান্তে গঙ্গ ছিল। উত্তর দিছৃস্থ গঙ্গাতীর হইতে চম্পার দক্ষিণ 
অংশের মৃত্তিকান্তুপ প্রায় দেড়মাইল দূরবর্তী ৷ 

স্থয়েন সাং আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাংশে পার্বত্য প্রদেশ বর্তমান? 
তিনি নগর নিকটস্থ গুহারও উল্লেখ করিয়াছেন । এই গুহাগুলি বর্তসান ভাগলপুর সহরের 
পূৰ্ব্বাংশে আজও গঙ্গাতীরে বর্তমান রহিয়ান্থে। এগুলি বাস্তবিক গুছা নহে, ভূগর্ভপ্রোধিত 
বোঁদিত সুড়ঙ্গমান । কিছুদুব পর্য্স্ত সুড়ঙ্গ গুলিতে যাওয়া ধাঁ, কিন্ত অবশেষে এগুপি এত 
সঙ্কীর্ণ হইযাছে যে তাহাতে প্ৰবেশ দুঃসাধ্য ৷ প্রায় ৮* বৎসর পূর্বে ভাগলপুরের তংকাঁলীন 
ডাক্তার সাহেব এই সুড়ঙ্গ মধ্যে অনেকদূব পৰ্্যস্ক ধান ৷ তিনি তথা একটী নরকঙ্ধাল দ্েশিতে 
পান ও সেই কক্কালের নিকটে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মুদ্রাও পান। এগুলি প্রাচীন কালের 
বৰ্গাকাৰ বিশেষ চিহ্নসমন্থিত মুদ্রা। ছুই সহল্র বৎসর পুর্বে ব্যাক্সীয় গ্রীকদিগের 
সহিত সংঘর্ষের পুর্নকালে ভারতে এই মুত্র! প্রচলিত ছিল। ইহা হুইডে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 
ষেনগরনিকটস্থ এই গুহাগুলি অন্যান ছুই সহস্ৰবৰ্ষ পূৰ্ব্বে নিৰ্ম্মিত ছয়েন সাং চম্পানগবের 
১:০ লি (প্রায় ৮1০ ক্রোঁশ ) দূরবর্তী বহুসংখ্যক গুহাসমস্থিত গঙ্গাগর্ভ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত এক শৈল 
শিখরেরও বর্ণনা করিবাছেন। ইহ! কহল-গ্রামনিকটস্থ পাঁণর্ঘাটা নামক স্থান। এখানে 
পর্বতোপরি বহুসংখ্যক বৌন্ধগুহা আছে। এখনে অনেক বৌদ্ধমূত্তিও ছিল। তাঁহার মধ্যে 
অতি সুদৃশ্য কতকগুলি মূৰ্ত্তি বারণ স্‌ (738:098 ) সাহেব কর্তৃক নীত হইয়া কহলগ্রামে পাহাড় 
বাঙ্গালায় সজ্জিত রহিয়াছে । এখনও অনেক মূর্তি পাথরঘাটাতেই বর্তমান রহিয়াছে। হুয়েন- 
সাংএর সময়েও তথায় এক হিন্দু মন্দির ছিল, এক্ষণে তথায় বটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির 
বর্তঙ্গান। প্রাচীনকালে ইহ! বৌদ্ধ ও হিন্দু উভষেরই তীর্থ ছিল। 

এই বৌদ্ধ প্রভাবকাঁলে প্রাচীন চম্পার বিদ্ধারও চচ্চ! ছিল। চম্পাবানী কাত্যায়ন-বংশীঘ 
জিন নামক এক বৌদ্ধ লঙ্কাব্ভারন্ুত্র নামক প্রসিদ্ধ বৌন্ধদর্পন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লঙ্কা- 
রতারস্ছত্রে কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবৰ্যের একত্ৰ নামোল্লেখ হেতু মহামহোপাধ্যায় সতীপচন্দ্র বিস্তা- 
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ভূষণ মহাশয় অমুমান করেন যে অদ্কতম স্থতিকৰ্ততা কাত্যায়নই গ্রন্থরচয়িতার পুৰ্ব্বপুৰ্ুষ। ইহা 
সত্য হইল স্বৃতিকর্তী কাত্যায়নকে অঙ্গের অধিবাসী বলিয়া ধারণা করিলে জন্ঠার হয় না। 
পরে স্বাধীনতা হারাইলে ও বৌদ্ধ প্রভাব তিরোহিত হইলে চম্পানগরের অবনতি ঘটতে 
আর্ত হর। তবে গঙ্গাতীরবর্ভী বলিয়া বহুকাল ইহা বাণিজ্যস্থল ছিল, এবং বহুসংখ্যক 
বলিক এখানে যান করিত। অঙ্গ ও বঙ্গের কিংবদস্তীমূলক চাদসওদাগরের বাস এই চন্পা- 
পগরেই ছিল। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সহিত প্রাচীন আর্বাধর্মের অজ্ঞাত স্থানীয় 
বা অনাধ্য দেবদেবীর পু! প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল; চম্পানগরেও মনসার পুজা প্রতিষ্ঠিত 
হইল, যাহারা এ নৃতন পুজার অমান্ত করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চাদ সওদাগর প্রধান। চাদ- 
"সওদাগরের প্রতি মনসা বা বিষহয়ী দেবীর দৈব্ভাবের অনুচিত পৈশাচিক অত্যাচারের কথা, 
আর তৎসঙ্গে সাধ্বী পুত্রবধূ বেহুলা! বা বিপুলার পতিভক্তির কথ! আজও অঙ্গব্গীয় নরনারীর 
এক অসঙ্কুত উৎসের সহিত জড়িত। একথার হষ্টি চম্পায় বৌদ্ধধর্শোর অবনতির পরেই ঘটিয়াছিল। 
ঘখন অঙ্গ ও বঙ্গ একই রাজত্বে পরিণত হয়, তখনই বোধ হয় এ বিচিত্র কাহিনী বঙ্গে প্রতিষ্ঠা" 
লাভ করে। পরে সমগ্র বঙ্গে এ কাহিনী বিস্তৃত হয় এবং যেখানে চম্পানগর বাঁ তত্তুল্য কোনও 
নামের গ্রাম বর্তমান, সেই খানেই তাহাদের অবিবাঁসিগণ টাদস ওদাঁগরের আবাসস্থল বলিয়া 
বর্ণনা করে। বর্ধমান, বঞ্চড়া, এবং শ্ৰীহুট জেলাতেও এইরূপ গ্রাম বর্তমান আছে। তথাকার 
লোক মনে করে যে ভাছাদেরই জেলার চম্পানগরে বেহুলার অদ্ভুত ঘটনা থটিয়াছিল। কিন্ত 
এসব গ্রামগুলি স্মন্তই গঙ্গাতীয় হইতে বন্ুদূরবর্তী। বেহুলা আখ্যানের চম্পানগর এই অক্ষ 
রাজধানী প্রাচীন কালের চম্পা ভিন্ন আয় কিছু হইতে পারে না। এখনও মনসার ভাসানের 
দিন আঁবপনাসে চম্পানগরে গঙ্গাতীরে বেহুলাঘাটে সতী-বেহুলার যশঃ ঘোধিত করিয়া এক বৃহৎ 
উৎসব হয়। যেখানে চানাননদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে, সেই খানেই বেহলার ঘাট 
বৰ্ত্তমান ৷ সঙ্গিকটে নগরমধ্স্থ একটা গৃহ বেহুলার আবাস্থল বলিয়া লোকের বিশ্বাস । বেছলার 
ঘাটের নিকটেই একটী পরিত্যক্ত বৌদ্ধমির এখনও আছে। তাহাতে কেবলমাত্ৰ একটা বৌদ্ধ- 
মুর্তি বিস্তমান আছে। 

“গ্ৰীক ্রতিহাসিকগণ প্ৰাচীন পাঁলিবোথরা নামক নগরের বর্ণনা করিয়া গিয়োছেন। পূর্বে 
যখন লোকে ঠিক আনিতে পারে নাই যে পাঁলিবোথরা বা পাঁটলীপুত্র বর্তমান পাটনার সহিত 
অভিন্ন, তখন কেহ তাবিয়াছিলেন যে বর্ধমান চম্পানগরই প্রাচীন পালিবোথরা । এই ভাবিয়া 
দুইজন ইংরেজ সেনানী চম্পাঁনগর হইতে চান্দননদীর তীরে প্রাচীন কীর্তির আবিষ্কার মানসে 
অনেকদূর অগ্রদর হুইয়াছিলেন। তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে পাটলীপুত্রের নিকট 
প্রবাহিত! হিরণ্যবাহু বা গ্রীক ইরানাবোয়াস্‌ এবং চান্দননদী একই । যাহা হউক সে ভ্ৰম 
লোকের এখন নাই ।- 

কয়েক বৎসর পুর্ধে পাটলীপুত্র ও কপিলবস্ত খননে প্রথিতযশা রাজকীয় প্রত্বতত্ববিভাঁগের 
কর্মচারী শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভূগৰ্ভ খনন করিয়া প্রাচীন কীর্তির উদ্ধার মানসে 


|| 


গন ১৩১৪] দীপালি ও ভ্রাতৃদ্ধিতীয়া, ৫১ 
চম্পানগরে আগমন করেন। কিন্তু কাৰ্য্য আরৰ্ধ হয় নাই। চম্পানগরে খনন করিলে অনেক 
তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে আমার বিশ্বাস । 

তক্ষতীলা, ৰৈশালী, পাটলীগুত্ৰ, বারাপসী প্রত্বতি প্রাচীন ভারতের .নগরসমূহের প্রাচীন 
কীর্তির ধ্বংশাবশেষগুলি আবিষ্কারের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। চম্পা তাহাদেরই মায় প্রাচীন 
হইলেও চম্পাঁয় বহসংখ্যক প্রাচীনকীর্তি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। চম্পা! গ্মতীতের স্মৃতিবহন 
করিতেছে ; কিন্তু ছার, চন্পায় কয়জন অধিবাসী তাহার প্রাচীন গৌরবের বিষয় অবগত আছে, 
কয়জন জানে যে তাহার জন্মস্থান তাহার পূর্বপুরুষের পবিত্র তীর্থস্থান ? 


গ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ £ 


দীপালি ও ভ্ৰাতৃদ্বিতীয়| পর্ব 


দ্বীপালি ও জ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্বের উৎপত্তির সহিত জৈনগুরু মহাবীরের সম্বন্ধ আছে বলিয়া 
খু পর্বহয়ের প্রসদসুত্রে তদীয় চরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে । হহাবীরের প্রকৃত নাম, 
বৰ্ধমান | ইনি মহাবীর, মহাবীরনাথ, বর্ধমান নারপুত্, শ্ীবর্ধমান জিন, নায়কুলচন্দ, নাথকুল- 
নিগস্থ, নিগস্থনাথ প্রতৃতি নামে প্রসিদ্ধ । মহাবীর চতুৰ্ব্বিংশ তীৰ্থকর ও অন্তিম জিন। ইনি বৈশালী 
নগরীর কোল্লাগ সন্নিবেশে নায় * (ভাত ) ৰ| নাথ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রীহাঁর পিতা 
সিদ্ধাখ খত্তিয় বা সিদ্ধাখ রায়! নায়কুলের প্রধান ছিলেন এবং তাহার মাত! ব্রিসলা (বিদেহ- 
ঘা) বৈশালীর রাজা চেকের ভগিনী ছিলেন। সিদ্ধাখের গোত্র ক্বাঞ্ডপ ও ত্রিসলার গোত্র. 
বাশিষ্ঠ ছিল। কথিত আছে, মহাবীর প্রথমে কোডালগোত্র ব্রাহ্মণ থযতদত্তের পত্নী জালন্ব- 
রায়ণ গোত্ৰ ব্ৰাহ্মণী দেবানব্দার কুক্ষিতে জন্মিয়াছিলেন | নীচকুলে ( ব্রাহ্মণকুলে ) তীর্ঘকরের 
জন্মগ্ৰহণ করা উচিত নয় বলিয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় গর্ভরূপ মহাবীর, দেবানন্দার কুক্ষি হইতে 
ব্রিসলার উদরে নীত হুইম্বাছিলেন। মহাবীরের পিতা ও মাত! পার্খনাথের শিষ্য পরম্প্রার, 
ধর্মমত মানিয়। চলিতেন। মহাবীর, সমরবীর রাজার কন্তা যশোদাকে বিবাহ করেন এবং 
৩৯ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তদনস্তর পার্্বনাথের ধৰ্ম্মসচ্প্ৰদায়তুক্ত হইয়া ধৰ্ম্মসংস্কায়ক 
ও সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়াছিলেন। ইনি ৩২ বৎসর বয়সে অচেল ( উলঙ্গ) শ্রমণ ও ৪৩ 
বৎসর বয়সে কেবলী 1 ও জিন হইয়াছিলেন। শ্রমণত্তগবান্‌ হহাবীর, ভগবান্‌ বুদ্ধের সম- 


+ জৈনদের ছুই প্রধান মপলদায় স্বত্বৰ ও দিগতছর। নার-কে খেতান্বয়েরা জাত ও দিগন্ধরেরা জাতৃ বলেন} 
+ কেলী-“কেবঙগানি পরিপূর্ণানি শুদ্ধান্যনস্তানি বাঁ আনাদীনি যস্ত সন্ধি স কেষনী” 1: . 
ঠ জিন--"রাগ|দিনেতৃত্বাদিতি" । 


৫২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' 


সাময়িক-ছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবিদ্রিগের সেনাপতি সীহ, নিগ্ন'ন্থ, 
সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্ৰ মহাবগগে দেখিতে পাই, ভগবান 
মহাবনে কুটাগারশংলায় গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেকালে সেন 
পুণের ( মহাবীরের ) নিকট বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
নিরুৎসাহিত ৰুরিয়াছিলেন ৷ 

মহাবীর, কৌশান্বীর রাজা শতানীক এবং রাঁজগৃহের রাজা শ্রীণিকদে 
জৈনমতাবলম্বী করিয়াঁছিলেন। গুজরাটের জৈনদের মতে মহাবীর বি 
৪৭০ বংসর পূৰ্ব্বে (৫২৭ খৃষ্টপূর্ষাব্ে ) নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
৭২ বৎসব। 


| | 1 
সুপাৰ্শ্ব সিদ্ধাৰ্থ ত্রিশলা চেটক বা চেড়গ ({ 
নন্দন সুদৰ্শন) বর্ধমান রন (মগধরাঁজ বি 
অনোজ্জ! বা | ৰ 

প্ৰিয়দৰ্শন| স্বামী জমালি কুক অলাতশত্রে 
শেষবতী বা ফাপাবতী উদ্ায়িন্‌ বা :উদ্দায়িভদ্দ 
( পাটলিপুত্ৰের সংস্থাপয্িত 
কার্তিক মাসে স্বাতিনক্ষত্ৰে অমাবস্তার রাত্রিশেষে 1 পাপা বা পাবা 
নিৰ্ব্বাণ হইয়াছিল। হরিবংশপুরাঁণে কথিত আছে মহাবীরের নিৰ্ব্বাণে 

দীপোহ্ব হইয়াছিল 

প্জলৎ প্রদীপালিকয়া এবৃদ্ধয়া সুরাস্থরৈদীপিতয়া প্রদীপ 
তাপ পাবানগবী সমংতজ্ঞ প্রদীপিতা কাপতলা প্রকাশ; 
তথৈব চ প্রেশিক পূৰ্ব্বভুভুজঃ প্রকৃত্য কল্যাণমহঃ সহঅজ 
প্রজগা,রিংদ্রাম্চ সুৱৈৰ্ঘথাযথং প্রযাচমানা জিনবেধিমৰ্থি 
ততশ্চ লোকঃ প্রতিবর্ধমাদ্রাৎ প্রসিদ্ধ দীপালিকয়াত্র ভা 
সমুদ্ভতঃ পূজয়িতুং জিনেখবং জিনেংদ্রনির্বীণবিভূতিভক্কি 


$ পার্বনাথের সমপ্রদায়তৃত্ত কিক্ুরা নিগরন্থ। পুত্ৰকৃতাঙ্গে গেচালপুত্ৰ সেদার্যগো 
নি্্ স্ব বলিয়| উক্ত হইয়াছেন । 

* হরিবংশ পুবাঁণ অনুসারে জিতশক্র, মৃপেন্ত্ সিদ্ধার্থের অনুজার পড়ি ছিলেন। 
ভগিনী বলিয়া জানা বাইতেছে। সিদ্ধার্থ ও চেটক পরম্পরের ভগিনীগতি ছিলেন ৷ 

+ পকার্তিকে স্ৰাতিষু কৃষ্ণ সুপ্ৰভাত সন্ধ্যাসসত়ে” ইতি হরিবংশপুবাপ । 

1 বর্তমান পৌর ধা পপৌর; ইহ! 3০৪০ এর প্রান্ত ১৫* ধ্কাশ পূৰ্ব্ব সংস্থিত। 
লিচ্ছবিদিগের সহায় ছিলেন ৷ 


সন ১৩৯৪] যশোহরের ফৌজদাঁর নূরউল্যা খাঁ ও মির্জ্জানগর ১২৩, 


ধান্তক্ষেত্রে পতিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এ কামানটী “দেবঅংশী’’ হইয়াছে, এক 
সময়ে তিনশত কয়েদী ও একটা হস্তী বহুচেষ্টা ক্রিয়াও নাকি কামানটী উত্তোলন বা স্থানচ্যুভ 
করিতে সমর্থ হয় নাই। কামানটী লৌহনিৰ্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ৩।০ হস্ত পরিমাণ। 
| বন্দীশাল! । 

কিল্লাবাড়ীর সদর দরজার অনতিদুরে বাহির দিকে সারি সারি কতকগুলি ইণ্ঠকনিৰ্ম্মিভ 
আধার কোঠা আছে__ইহাই ফৌজদারের জেলখানা । জেলখান! সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ৷৷ 
প্রাচীবের ভিতর দ্বিক্টা এত মস্থণ যে কয়েদিগণের কোন প্রকারেই দেওয়াল বাহিয়া উপরে 
উঠিয়া পলাইবার সুযোগ বা সাধ্য ছিল না। 

ইমাসবাঁড়ী। 

ত্ৰিমোহানী বাজারের নিকটেই ফৌজদারের ইমামবাঁড়ী বা উপাসনালয় । এই উপাসনালয়ে 
কখনও ছাদ ছিল কিনা সন্দেহ। একটা উচ্চ জমীর উপর একটী দেওয়াল এবং দেওয়ালের 
পূর্বদিকেই একটা লম্বা বেদী ছিল, স্থান দেখিলে এই বূপই অনুমান হয়। ভগবস্তক্ত ফৌ্দার 
বেদীতে উপবেশন করিয়া পশ্চিমান্ত হইয়া নমাঁজাদি করিতেন, দেওয়ালের চিহ্ন এখনও 
পাওয়া যায় । 

উপরি বর্ণিত ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে নানালোক নান! কথ! বলিয়! থাকে । কেহ কেহ বলে 
মুর্শিদাবাদের জনৈক নবাব সাময়িক বাসের জন্য এই স্থানে প্রাসাদ ও কিল্লাদি নির্মাণ করিয়া 
অবসর সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা নবাববাড়ী ও কিল্লাবাড়ী ইত্যাদি নামে 
অভিহিত হইয়| থাকে। আবার কেহ কেহ বলে, কিশোর খঁ নামক একজন অতি দুর্দান্ত 
মুসলমান জমীদাঁর এখানে ছিলেন--এ সমস্তই তাহার বাঁড়ীঘর কিল্লা ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ 
মাত্ৰ । ঘশোহর আদালতে সরকারি নর্থী-পত্র দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে এ প্রদেশে বাস্তবিকই 
কিশোর খা নামক একজন মুসলমান জমীদার ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জমীদাবী যশোহরের 
দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলে এই কিশোর খা 
নৃূরউল্যা খাঁর জামাত! লাল খাঁর বংশধর। 

মিজ্জানগরে আমিয়! নুরউল্যা থ1 ফৌজের ভার তাহার জামাতা লালা র হস্তে দিয়া তিনি 
নিজে ব্যবসা বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। নবীন যুবক লাল থা 
অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড়ই অত্যাচারী ও ছুর্দীত্ত হইয়া পড়িলেন-_ক্রমে তাহাৰ নৈতিক 
চরিরও কলুষিত হইয়া উঠিল। লাগ খাব উচ্ছ অল, অত্যাচারে গৃহস্থ বধৃগণ ভীত ও সন্ত 
হইয়। পড়িল। ফৌলদারের কাণে একথা পৌছিল, কিন্তু তিনি প্রথমে তাহাতে বড় মনোযোগ 
করিলেন না, কিংবা দুর্দান্ত লাঙ্গর্থাকে শাসন কবার ক্ষমত| ও সাহসও তথন বুঝি তাহাব ছিল 
না। কোন বাঁধা ন! পাইয়! লাল খাঁর অত্যাচাব চরমে উঠিল। অবশেষে ফৌজদারের প্রিয় 
ও বিশ্বস্ত কর্মচারী রাজারাম সরকারের বিধবা কন্যা সুন্দরীর উপর লাল খাঁর পাপদৃষ্টি পড়িল। 
ছলে বলে সরকার ঝিকে বাধ্য করিবার অন্য পিশাচ লাল খ1 বিধিমতে চেষ্টা পাই 


১২৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা। 


কিন্তু কিছুতে কিছু হইল ন| ৷ দুর্দান্ত পশু লাল খাঁর ক্রোধ ও জেদ বাড়িয়| গেল এবং অবশেষে 
সুন্দরীর বৃদ্ধ পিতা রাজারামকে কাঁরাকন্ধ করিয়া তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে 
লাগিল। এইবার ফৌজদার সাহেবের আসন টলিল, তিনি বিশেষ বিরক্ত ও ক্ৰুদ্ধ হইয়| পণু- 
প্রকৃতি লাঁলখাঁকে দেশ হইতে দুর করিয়া দিলেন। লালখার ওঁরসে নুরউল্যার কন্তার গর্ভে 
এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। লাঁলখীর নিৰ্ব্বাসনের পর ফৌজদার সাহেব নিজ শিশু দৌহিত্র 
বহরাম খাঁকে কিছু জমীদারী দিয়া এখানেই রাখিয়াছিলেন--ক্ষুদ্র জমীদার কিশোর খ। এই 
বহরাম খশারই পুত্ৰ আমরা একে একে এ্রতিহাসিক প্রমাণ এবং স্থানীয় ও দূরবর্তী জনপ্রবাদ 
এবং কিঘদস্তী অবলম্বনে নূরউল্যা থ| ও মিজ্জানগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ শেষ করিলাম । ইতিহাসের 
কতটুকু সত্য কতটুকু কল্পিত, জনশ্রুতির কতটুকু গ্রহণীয় সে মীমাংসা করিবার সামৰ্থ্য 
আমাদের নাই। আমর! যাহা গাইয়াছি, যাহ! দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি, অবিকৃতভাবে এস্থলে 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। শেষ বিচারভার এ্রতিহাসিক ও প্রত্বতত্ববিদ্গণের হস্তে । 


সীঅস্বিনীকুমার সেন। 


বরিশাল জেলার গ্রাম্য লোকের! তংগ্রদেশীয় গ্রাম্য ভাষায় রচিত গীতাদি অনেকেই 
গাইয়া থাকে। এই সকল গান তাহাদেরই স্বরচিত। এই সকল গানে গ্রাম্য ভাষা স্ফ,রিত 
হইতেছে। এ জেলায় খেয়াল, কবি, জারী, সাইর (সারি ), রয়ানী ( পদ্ঘ(পুরাণ ), গাঞ্জি 
কীর্তন প্রভৃতি গীত হইয়া থাকে । এই সকল বিশুদ্ধ তাঁষায় হয় না, গ্রাম্য ভাষায়ই হয়। মুসল- 
মানেরাঁও পন্মাপুরাঁণ গাইয়া থাকে । হিন্দুব দেব দেবীচরিত্র বিষয়ক গীতাদিও অনেক মুসল- 
মান কবি রচনা কবিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের গৃহে গাজি-কীর্ভন' ও মহক্মদ-কম্যা ফতেম। 
বিবি ও জামাতা হজরত আলি প্রভৃতির দেব-চরিত্রবিষয়ক গীতার্দিও হইয়া পাঁকে। নৌকা- 
দৌড়ের সময় এ জেলায় জারী, সারি বা সাইব নামক গীত গুন যাঁয়। পদ্মাপুরাণ গানকে 
এ প্রদেশে রয়ানী বলে। পদ্মাপুরাণ আঁষাঢ়ের সংক্রান্তি হইতে শ্রাবণের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত 
প্ত্যহই গীত হয়, তা ছাড়া ইহা সময় বিশেষেও হইয়া থাকে। 

“হোঁড়ি” বা “হোলি” নামক এক প্রকার গান প্রচলিত আছে। উহা কেবল দোলের 
সময়ই হইয়া থাকে। দোল-পুণিমার মাসাধিক পূৰ্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া দোলের কিছুদিন 
পর পর্য্যন্ত ৪ গীত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু এবং মুসলমানেরা বড় প্রীতির সহিত গাইয়া থাকে ) 
এই সকল গীত সকলই কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক | উপস্থিতবক্তা কবিগণ এই সকল গান যখন 
তখন প্রস্তুত করিয়া দেয়। ছুই দল বাদিয়! গানেতেই সওয়াল জবাব হইয়া থাকে। আধুনিক 
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সভ্যতা বা বর্তমান অন্নচিস্তায়, কৰ্ম্মচিন্তায় মানুষের অবসর মাত্র নাই, তজ্জন্ত গ্রাম্য কবি ও 
গ্রাম্য গীতিসমূহের বাহুল্য ক্ৰমে কমিয়া আসিতেছে । 
এই সকল গান ব্যতীত উদাসীনধিগের গানও আছে। তাহা কষ্ণপ্রেম ৰা কালীবিষয়ক। 
এতত্যতীত মেয়ে মহলে মেয়েদের কর্তৃক কতকগুলি গান গীত হইয়া থাকে । ইহাদের অধি- 
কাংশই পুর্লয রচয়িতা, কোন কোনটা বা মেয়ে রচয়িত্ৰী । 
গ্রাম্য সীত। 
তোমেজদ্িরে মুন কে মোরে বেইখন| । 
লালমতির খায়৷ পার, 
ঝামুর ঝুমুর বাজে, 
তাহ! দেখ্যা তোমেজন্সি 
ফাকুর ফুকুর আলে । 
{ তোমেজদ্দিরে ) 
লালমতি রান্ধে ভাত, 
কলার ফাতর| দিয়া; 
তোমেঞ্জদ্দি চাইয়া রইছে 
বেড়ার ফাক! দিব| ৷ 
( তোমেজদিরে ) 
লালমতি ভাত খায় 
গলায় বাজল কাডা, 
তাহা দেখ্যা তোম্জদ্দি, 
কলীরে মানে পাড়া! 
€ তোমেজদ্দিরে ) 
শব্দার্থ । 
তোমেজদি--তমিজদ্দি, একজন মুসলমানের নাম ৷ মুল্[কে-- পৃথিবীতে 
রেইখনা|--রাখিওন|। লালমতি-ন্ত্রীলোকের নাম। থাক্ম-_-পায়ের অলঙ্কার। 
ঝামুর বুমুর--অলঙ্কারের শব্দ । বাজে---বান্ধ হয়। 
দেখা দেখিয়া । ফাকুর ফুকুর-ফেকু ফেক্‌ ৷ আমে--হাসে। 
রাদ্বে_ রন্ধন করে। ফাতরা__শুফ পাতা । .  চাইয়া-_চাহিয়া। 
ফাকা_ফাঁক। বাজলো --বিদ্ধিল ৷ কাড়া--কাটা । 
মানে--মানস করে। পাডা--পাটা। 
এই গাঁনটী সাধারণ মুসলমান পরিবার বিষয়ের ঘটনা অবলম্বনে মুসলমান কর্তৃক রচিত। 
মুসলমানেরা হিন্দুর দেবতাকে পূজা দিত, এ গানে তাহারও বিশেষ উল্লেখ দেখা:যায়। এখনও 
অনেক স্থানের মুসলমানের! হিন্দুর দেবতাকে পুজা দিয়া থাকে। মুসলমানের দেবতাকে 
হিন্দুগণেব পুজা দেওয়া বিরল নহে। মুসলমান ও হিন্দুতে সন্তাব চিরপ্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ গ্রামা- 
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দ্বিতে সে সন্ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে কুচক্রীর কুমন্ত্রণায় সে ভাঁবের অসন্ভাব 
হইয়া আসিতেছে । উপরের লিখিত গানটার সুর ‘দিতে পারিলাম না, ইহা গ্রাম্য সুরে গীত 


হইয়া থাকে । 


শিব-বিবাহ 
দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়ক গ্ীত। 
> 

দায়দ মণি ধীণা করেতে, 
বীণায় হরিগুপ গান করিতে, 
উপনীত হয় গিরি পুরেতে, 
বলে ধন্য ধন্ত ধন্যা রাণী এককন্য। 

ধরেছ গর্ভেতে ; 
জামাই এনেছি তোমার সাক্ষাতে । 
সে যে দেষের দেব ভথ মৃত্যুর, 
ইচ্ছা হয় ৰি মনেতে। 


- ২ 
শুনে গিরি রাণী মুখে দেয় বদন 
বলছে ওহে তপোধন, 
জামাই এনেছ অতি স্নলক্ষণ, 
(ও) তার পাঁকা দাঁড়ী চুল 
নিশাতে আকুল; 
ঢুলু চুলু করে ছুই নয়ন। 
চান্‌ বদনে লৈর! গিছে দশন। 
হৈল সতীয় ভাগ্যে জামাত! যুগ্য 
অতি নব্য পঞ্চানন। 


৩ 
তার সর্ধ অঙ্গে ছাই মাখিছে 
গ্ললেতে দিচ্ছে ফণিহার। 
কটি ভরা ব্যাস্ৰ চৰ্ম্ম 
মাথায় জট ভার। 


বৃষেপরে আরোহণ করে। 

(ও) তার হস্ত পদ ক্ষীণ শরীর জীর্ণ, 
যেন গুলুম হয়েছে উদরে 

জাসই দেখে প্রাণ কান্দে ভয়ে 


যধন আসাম ঘলে ভাবলে কি হবে 
যাঁর যার কপালে করে। 
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শব্দাৰ্থ । 
মণি--মুনি । গর্ভেতে--গর্তে। তপধন--তপোধন। লৈরা গেছে--নড়ে গিয়াছে। 
বয়েস--বয়স। গুলুম--গুল্মরোগ, উদরস্থীততারোগ। 


আলাম মুসলমানি-রচয়িতার নাম। 

এই গাঁনটী আলাম নামক মুসলমান কর্তৃক রচিত। মুসলমানের! হিন্দুর দেবদেবীসংক্রাস্ত 
গান প্রস্তুত করিত ও তাহা গান করিত, আলামের গানে প্রমাণিত হইতেছে। আলাম 
বরিশালবাসী। এখনও অনেক স্থানের মুসলমানেরা এরূপ গীতাদ্ধি রচনা করিয়া গান করে। 
এখনও বরিশালে এরূপ অবস্থা বিরল নহে। উক্ত গানটা দক্ষ যজ্ঞবিযয়ক । এই আলাম 
কর্তৃক রচিত কৃষ্ণপ্ৰেমবিষয়ক আর একটা গান প্রদত্ত হইল এই গাঁনটাতে যেখানে “যার যার” 
শব্দ আছে, সে স্থলে প্যার তার” হইলে যেন ভাল হয়। যেমন পাইয়াছি তেমনই লিখিলাঁম। 


কষ্ণপ্রেম-বিষয়ক গীত 


কুটিলে ফর আরান দাদা, 
তোমার কাছে কই; 
(ও) বউর কুচরিত্র জানাব কই, 
হুঃখের কথ! কার কাছে কই, 
কাল গুণেতে সই। 
তাতে লাগ ল ঘটক, ধিবম ঘটক, 
চোরের ঘটক, কুট ন! ঘটক 
ওই দেখ ওই । 
ললিত! বিশাঁথ! ধিন্দার় সলেতে, 
(ও) ঘট পাতিয়া লইছে সই। 
বউ রান্না ঘরে কায! করে 
কথায় কথায় রাগ, 
উহার চোখেতে রাগ, যুখেতে রাগ, 
ধর্মেতে রাগ, কৰ্ম্মেতে রাগ, 
প্রতি কাজে রাগ, 
আমার প্রার্থন। কিছু কিছু রাখ, 
(ও) বর কাটিয়| দে গিয়া! নাক্‌। 
আমি ভাল যাসি মন্দ খাসি, 
অস্ত (অ) রে বাসি; 
জানে সৰ নগরযাসী (ই) 
করে বাশি। 
(ও) বউ ঘাসিকৰ্ম্ম করে বাসি, 
কোন্‌ খানে ফুকরে বাশি, 
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যবন আলাম বলে এ গকুলে 
সেই বাশি 
(ও) রাইব কলঙ্কের বাশি। 
কই--কহি, বলি। জানাব কই--জানাব কোথায়। সই-_সহা করি। 
লাগল-_লাঁগিল। কুটন!--কুমন্ত্রী । গড়িয়|--খটন| করিয়া। 


লইছে-_লইয়াছে। সই-ন্ত্রী বন্ধ। রাগ-_ ক্রোধ, কোন স্থলে অনিচ্ছাও হইবে ৷ 

বাষি_ পুর্ব্ব দিনের । গকুলে-_-গোঁকুলে। 

এই কৃষ্ণচরিত্রবিযিয়ক গানটীও আলাম নামক মুসলমান কৰ্তৃক রচিত। আলাম কর্তৃক 
রচিত এই উভয় গানই বেশ ভাববাঞ্জক। এই' গান৷ ছুইটীতে গ্রাম্য ভাষা বড় বেশী লক্ষিত 
হয় না। বহুল গ্রাম্য শবন্দবিমিশ্রিত গীতাদি বারাস্তরে প্রকাশ করিব। 


প্রীরাঁজেন্দ্রকুমার মজুমদার । 


১০। মালয় উপদ্বীপ 

১১। বঙ্গোপনাগর 

১২ ৷ ভারত মহাসাগর 

আঁমবা সাধারণতঃ বঙ্গদেশ বিলে এই বিস্তীৰ্ণ ভারতবর্ষের যে অংশকে বুঝিয়া থাকি, তাহা 

উপরোল্লিখিত চতুর্থ, ষষ্ট, অষ্টম ও নবম প্রদেশ চতুষ্টয়ের অন্তৰ্তক্ত হইলেও বিশেষভাবে অষ্টম 
প্রদেশের অন্তর্কন্তী। এই দ্বাদপ প্রদেশের মধ্যে অষ্টম প্রদেশই সর্বাপেক্ষা! চঞ্চল এবং পৃথি- 
বীস্থ ভূকম্পোপবোগী যাবতীয স্থানের ভান্ততস একটী। নিম্নেয তালকাতে দেখ| যায় যে 
১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৭১৪২ টি ভূক্ষ্পের উল্লেখ আছে এবং এই সমস্ত কম্প ৪৫৭টি 
কেন্দ্রে উদ্ভূত হইয়াছিল । কিন্ত এই ৭১৪২টি কম্পের মধ্যে এক অষ্টম প্রদেশই ৫৯৭ংটি 
কম্পের জন্ত দায়ী ও ৪৫৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭৬টি কেন্দ্র এই প্রদেশে অবস্থিত । আরতন 


(১) Mam. 0. 3, [0] xxoxrv pt 8, 
৯৭ 


প্টোম ০৭৮ 7৩ খাত ২ ৩ত৮ল৭খ সং অন্ধ ভি ২ ৩৯ ১৭৭ এ 

সংখ্যার কারণ এই যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর অনুকম্পের ( aftershock ) বিবরণ 
সংগ্রহের জন্য যেবপ চেষ্টা করা হইয়াছে, সেরূপ চেষ্টা আৰ ইতঃপূর্বে কখনও করা হয় নাই। 
একটা বৃহৎ ভূমিকম্প হইলে ছোট ছোট অনেক কম্প তৎপশ্চাতে হইয়| থাকে। অনেক 
সময়ে এই সমস্ত অস্থকম্প অতি দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ১৮১১-১২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রিদে যে ভূমিকম্প 
হইয়াছিল তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, এপধ্যস্ত সেই ভূমিকম্পজাত অনুকম্পের নিবৃত্তি 
হয় নাই।* মধ্যে মধ্যে আসাম ও পুর্ব্ববঙ্গ হইতে যে ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া 
যায়, তাহাতে স্পষ্ট দেখ যায় যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখের জগৎ প্রসিন্ধ ভূমিকম্পের 
জের এখনও মিটে নাই। সিমলা প্রভৃতি স্থান হইতে আজকাল যে সমস্ত ভূমিকম্পের সংবাদ 








(২) A 80809 of Indian earthquakes from the earliost time ০১১৪ end of 
A.D. 1869 ( Mem 0, 8, 1, vol xix pt 8) 
(৩) Earthquake by Dutton. 1964. 


সন ১০১৪ ] বঙ্গদেশের ভূমিকম্প ১৩১. 


পাওয়া যায় সে গুলি কাঁংড়। উপত্যকা হইতে উৎপন্ন ১০০৫ খুষ্টান্সের কম্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ৪ 

অষ্টম প্রদেশে ৫৯৭৩টি কম্পের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৫৫২৩টিৎ ১৮৯৭-১৮৯৮ 

খৃষ্টাব্দে ঘটে। বোধ হয় শিলং প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত কম্পলেখক যন্ত্র আছে সেই গুলি যদি 

অধিকতর কার্যোপযোগী হইত এবং এরূপ আরও কতিপয় স্থানে কাৰ্য্যক্ষম কম্পলেখক যন্ত্র 

থাকিত, তাহা হইলে উক্ত কম্প সংখ্যার পরিমাণ আরও অধিকতর রূপে দৃষ্ট হইত। 

১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এপধ্যস্ত ভারতবর্ষে যত ভূকম্প হইয়াছে তন্মধ্যে 
নিম্নলিখিত একাদশটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :-- 

(ক) ১২১০ সনে যে একটি কম্প হয় তাহা বঙ্গদেশেও অনুভূত হইয়াছিল এবং উহাতে 
কুতবমিনরের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়।” 

(খ) ১২২৬ সনে বঙ্গদেশে একটা কম্পের উৎপত্তি হয়। এই কম্পের ফলে অল্লাবীধের 
উদ্ভব হয়।’ 

(গ) ১২৪০ সনে নেপালপ্ৰদেশে একটী কম্প হইয়া ও প্রদেশের বিস্তর ক্ষতি করে। 
বঙ্গদেশেও তাহা অনুভূত হইয়াছিল ।” 

(ঘ) ১২৪৯ সনে সীমান্ত প্রদেশে একটী কম্পের উত্তব হয়। এই ভূতরজ বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, 
পৌঁছায় নাই।» 

(৩) ১২৬৫ সনে ব্রহ্মদেশে একটী ভূকপ্পের উৎপত্তি হয়। এই কম্প বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত 
আসিয়াছিল। এই ব্যাপারে রাম্রি ও চেছুব। দ্বীপদ্বয়ের সম্মিকটবর্তাী কোনও দ্বীপ এককালে 
অনৃস্ হইয়া যাঁয় ।১ 

(৮) ১২৭৫ সনে পূৰ্ব্ববঙ্গে ও আসামপ্রদেশে একটা ভূকম্প বিশেষভাবে অনুভূত হয় ।+, 

(ছ) ১২৮৫-৮৬ সনে লীমান্তগ্রদেশে একটা কম্প হইয়াছিল। বঙ্গদেশে এই কম্প 
অনুভূত হয় নাই! 

(জ ) ১২৮৮ সনে বঙ্গোপসাগর, মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশব্যাপী এক ভীষণ 
কম্প উখিত হয়। ইহাতে আন্দামান ও নিকোবর দীপের বিশেষ ক্ষতি হয়।’২ 





(৪) Rec G. 3.1. Vol xxx pt 4. 

(৫) Mem. G. B. I. vol xxx pt I. 

(*) Mem. G. 8. IL. vol xix. pt 8.p 11. 

(1) Lyell's Principles of Geology . 

(৮) J. A. S. B. ii এবং সা, ভল 
(৯) 9. A. ৪. 8. xii. 

(১. ) Mem. 0. 8, I vol xix. pt. 8. ])}, 87. 
(১১) Mem. 0.3. ], vol xix, pt 1. 

(১২) Rec. G. 53, I, vol আয, pt. £ 


১৩২’ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা । 


" (বা) ১২৯২ সনে বঙ্গদেশে ও আসামে একটী বেশ বিস্তৃত ভৃকম্প হইয়াছিল।’* - 

(ঞ) ১৩%৪' সনে বঙ্গদেশ ও আসামে একটা গত্গ্রসিন্ধ ভূকম্প সংঘটিত হইয়াছিল।- 
এপর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্পের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের কোনটিই ধ্বংস্কাধ্য ও 
বিদ্তৃতি এই ভূমিকম্প অপেক্ষ। অধিক ছিল নাঃ 

(ট) ১৩১১ সনে কাঁংড়া উপত্যকাঁতে একটী কম্পের ৬৬১: হয়। এই কম্পও বঙ্গদেশে 
অনুভূত হইয়াছিল ।১* 

ব্রিটিশ এসেসিয়েসন যে ভূমিকম্পের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন» তাহাতে উল্লেখ আছে: 
যে ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে সভযগতের প্রায় সৰ্ব্বব্ব একটা ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। আশ্চর্ষ্যের 
বিষয়, ডাঃ ওল্ডহাস তাহার তাপিকাঁতে এই কম্প সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহার 
কারণ কি? সেই তালিকাতে ১২৮৯ খৃষ্টাবে (৬৯৪-৬১৭ সন) প্রায় সমস্ত জগৎব্যাপী একটা 
কন্পের উল্লেখ দেখা যায়--কিন্তু ডাঃ ওহ্ডহাম এ কম্প সম্বন্ধেও কিছুই বলেন নাই। এই 
ছুইটার বিষয় ছাড়িয়! দিলে দেখা যায় যে বঈ্দেশে নিম্নলিখিত ভূকম্পসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল । 

১-৩২ | ১০৭১-১০৭২ সনে ঢাকা হইতে ৭ দিন ব্যবধান এমন একটা স্থানে ভয়ানক ভূমি- 
কম্প হয়। এই কম্প ৩২ দিন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্ত দুঃখের বিষয় যে এ 
স্থান ও তারিখ সমূহের স্থির নির্দেশ নাই। 

- ৩৩। ১১৪৪ সনের ১৯পে আশ্বিন সোমবার রাত্রিতে কলিকাতা নগরীতে একটী -ভূমি- 
কম্প হয়। এই ভূকম্প ৪ একটা প্রবল ঝটিকা একই সময়ে হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরেজ 
ব্ণিকদের কাগজ পত্রে এইস্থান ৫০19০ নামে অভিহিত হইভ। প্রবল বড় ও ভীষণ ভূষি- 
কম্প এতছুভয়ের একত্র সংযোগে -বণিকদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। এই ভীষণ ব্যাপারে 
২০০ শত গৃহ এবং ইংরেজ ধৰ্ম্মমন্দিযের উচ্চ চূড়া ভূমিতে পতিত হয়, কিন্তু ইহা ভাঙ্গে নাই। 
ইহাতে অনেক জাহাঞ্জ, নৌকা প্রভৃতি একেবাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং শুনা যায় যে প্রায় ৩ লক্ষ, 
লোকের জীবন নাশ হইয়াছিল । 

৩৪1 ১১৬৮ সন ১৮ই চৈত্র সোমবার বঙ্গদেশে ও ব্ৰহ্মদেশে একটা ভূকম্প তমুভূত হয়। 
এই কম্পের কেন্দ্রস্থল সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগরে ছিল। ইহাতে চট্টগ্রামের ( ইসলামবাদের ) 
বিশেষ ক্ষতি হয়। স্থক্ষ্ম বালুকাকণ| ও বর্দমঘুক্ত জল ফোয়াঝার স্তায় উঠিনাছিল ও চট্টগ্রামের 
নিকটে ৬* বর্গমাইল পরিমিত স্থান একেবাবে সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হয়। এই কম্পের 
ফলে ২টী 'আগ্নেয় কাটের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। লোকের সাধারণ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা 

(১৩) Rec. 0 I. vol xviii p. 156 এবং p. 200. 

(১৪) Reo. 60, 5. L vol XXX ; Mem 0. 3, 7, ০] XXIX. Vol XXX 0৮৭, 
এবং Vol XXXV pt 2. 


(১৫) Rec, 9, 8. I. vol XXXII pt 4. 
(১%) Brit. Ass. Rep. Vols 22. এবং 28. 


লন ১৩১৪-] বঙ্গদেশে ভূমিকম্প , ১৩৩ 


অই বে, অপর কোনও প্রাকৃতিক ঘটনায় আগ্রেয়ফাটে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। ঢাকা ও কলিকাতা এতগুভয় স্থানেও এই কম্পের বিস্তৃতিবিষয়ের উল্লেখ আছে। 
ঢাকতে হঠাং এত বেগে জগ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতে অনেক নৌকা ইতস্ততঃ গ্রক্ষিপ্ত ও 
এককালে বহুজীবননই হইয়াছিল। কলিকাভাতে এই কম্প ১* মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল 
বলিয়! উল্লেখ আছে । বোধ হয় অনেকগুলি কম্প উপধূর্ণপরি প্রায় ১* মিনিট কাল পর্য্যন্ত 
অনুভূত হইয়[ছিল-_. একটা মাত্র কম্প ১০ মিনিটকাল স্থায়ী হইলে সে অত্যন্ত ভীষণ অবস্থা। 
কলিকাতার লাশ সমূহের জল ছয় ফিট উচ্চে উঠিয়াছিল।”। 

৩৫ । ১১৬৯ সনের ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকাঁর সময়ে কলিকাতাতে 
একটী ভূকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পে বিশেষ কোনও অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। 

৩৬ ১১৭১ সনের ২৫শে 'জাষ্ঠ সোমবার গঙ্গাতীরে একাধিক তীব্র কম্প হইয়াছিল। 
ইহার ফলে অনেক গৃহ ও অনেক জীবন বিনষ্ট হুইয়াছিল। কিন্তু হংখের বিষয় যে, স্থান 
বিশেষের উল্লেখ নাই৷ 

৩৭1 ১২০৭ সনের ৫ই কার্তিক রবিবার আঙ্গুলে একটা ভীষণ তৃকম্প হয়। এই কম্প 
একমিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। 

৩৮ । ১২১০ সনের ১৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ১ ঘটিক| ৩৫ মিনিটের সময় কলি” 
কাতায় একটা ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। - মথুরা, কুমায়ুন, শিরমুর, গাড়োয়াল প্রভৃতি 
- স্থলেও এই কম্প অনুভূত হয়। দিল্লীর কুতবমিনরের উর্ধাংশ এই কম্পে নষ্ট হয় বলিয়! 
সকলে অনুমান করেন। জেনারেল কানিংহামের মতে এই তারিখের একমাস পূর্বের কোনও 
কম্পে কুতবমিনরের সেই অংশ নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই শেষোক্ত তারিখে কোনও 
কম্পের উল্লেখ নাই। 

৩৯। ১২১৫ সনের ২রা বৈশাখ বুধবার অপরাধ ২ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা, চন্দান- 
নগর প্রভৃতি স্থানে একটী ভূকম্প হইয়াছিল। 

৪০1 ১২১৫ সনের ২৩শে ভ্যেষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকা ৪০ মিনিটের সময় দিনাজ- 
পুরে একটী ভূকম্প অনুভূত হয়। 

৪১ | ১২১৩ পনের ২৯ চৈত্র রবিবার ১৮২৬ দমদম, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে হয় 
সেকেও কাপ স্থায়ী একটা কম্প হয়। 

( মস্তব্য--ডাঃ ওচ্ডহাম্‌ এই সময়ে ২টা কম্পের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটির গতি 
উত্তর-পূৰ্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং অপরটির গতি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্কে। 
ইহাদের প্রথমটি ছয় সেকেওকাঁল ও দ্বিতীয়টি ৩০ সেকেওুকাল স্থায়ী ছিল। আমাদের বোধ 
হয় দ্বিতীয় কম্প গ্রথমটির গ্রাতিফলিত কম্প ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ) 





১৭) Rec 86. 9. ], vol XI p. 190 এবং J, A. 8, B. vol X p. 488, 


১৩৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ও সংখ্া। 


_ ৪২-৪৪ ১২১৭ সনের ১লা গৈযষ্ঠ রবিবার রাত্রি ৯ ঘটিক! ৪৫ মিনিটের সময়ে কলিকাতা 
সু তন্নিকটব্ত্তী স্থান সমূহে ৩ বাব কম্প হইয়াছিল। 
৪৫1 ১২১৭ সনের ২০শে মাঘ শুক্রবার রাত্রি ২ ঘটিকা ২০ মিনিটের সময় কলিকাঁতাতে 
অনেক গুলি কম্প অনুভূত হইয়াছিল । 
৪৬। ১২২৩ সনের ২৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার কলিকাতায় কতিপয় মৃছকম্পের 


আবির্ভাব হইয়াছিল। 
৪৭। ১২২৩ সনের ২৯শে ভান্র বৃহস্পতিবার রঙ্গপুরে ভীষণ আকারের কল্প 
দৃষ্ট হয়। 


৪৮1 ১২২৬ সনের ওরা আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৬-৪৫-৫০ সেকেণ্ডের সময় কচ্ছপ্রদেশে 
একটী ভীষণ তৃতরঙ্গের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভীষণ সংহার- 
মুর্তি ভুকম্প হইয়াছে এটা ভাহাদেরই অন্ততম। এই কম্প কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের লোকেও 
অনুভব করিয়াছিল । আল্লাবাঁধ এই ভূকম্পের ফল ।১৮ 

৪৯। ১২২৬ সনের ২* শে শ্রাবণ মঙ্গলবার দারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে একটী ভূকম্প হয়। 

৫০ | ১২২৭ সনের ১৮ই পৌষ রব্বার নৌয়াখ(লিতে একটা কম্প অনুভূত হইয়াছিল । 

৫১ । ১২২৮ সনের ২২ শে চৈত্র বুধবার রাত্রি ১* ঘটিকার সময়ে কলিকাতা, যশোহর 
বহরমপুর, ভাগলপুর, গয়! প্রভৃতি স্থানে একটা কুষ্প দৃষ্ট হয়। 

৫২--৫৩। ১২২৯ সনের ১লা ভাদ্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা ৩০ মিনিটের সময় 
কলিকাঁতাতে উপর্যুপরি ২টি ভূমিকম্প হইয়াছিল। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতয়টি অধিকতর 
ভীষণ এবং উভয়টাই ৩০ সেকেওকাঁল স্থায়ী ছিল। 

৫৪1 ১২২৯ সনের ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতাতে 
অনেকগুলি ভূমিকম্প হয় । 

€৫1 ১২৩০ সনের ১২ই অগ্রহায়ণ বুধবার দিবা ১২ ঘটিকা ১০ মিনিটের সময় কলি- 
কাতাতে একটী কম্প দৃষ্ট হইয়।ছিল। 

৫৮-৫৭ । ১২৩১ সনের ২৩ শে পৌষ বুধবার ময়মনসিংহে ২টা কম্প দেখা গিয়াছিল। 
প্রথমটি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা ও দ্বিতীয়টি রাত্রি ৯২ ঘটিকার সময়ে ঘটে। 

৫৮-৬১ । ১২৩১ সনের ২৬শে পৌষ শনিবাব ময়মনপিংহে ১টী ও কুমিল্লাতে ৪টা 
কম্প হয়। 

( মন্তব্যঃ__ডাঃ ওজ্ডহাম্‌ ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার কম্প পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 
বোধ হয় একই কম্প উভয়স্থানে অনুভূত হইরাছিল ) 








(১৮) Lyell’s Principles of Geology ; The Face of the Earth (das dntlitz der 
Frde) translated by Sollas 1 Mem. G. 5. I, vol XXVI1IIL 0৮1, 


সন ১৩৯ ] বঙ্গদেশে ভূমিকম্প ১৩৫ 


৬২। ১২০৩ সনের ৭ই মাধ শুক্রবার ১১ ঘটিকা ২২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের সময় কলি- 
কাতা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে একট কম্প উখিত হয়। 

৬৩-৬৬। ১২৩৫ সনের ২৬ শে আষাঢ় মঙ্গলবার ময়মনসিংহে ৪ বার ভূমিকম্প 
হইয়াছিল। প্রায় সেই সময়ে কলিকাতাতেও ৩ুটী কম্প হইয়াছিল । 

(মন্তব্য:--ডাক্তার ওল্ডহাম ময়মনসিংহ ও কলিকাতার কম্প পৃথকৃভাবে বর্ণনা করিয়া” 
ছেন--বৌধ হয় ইহা ঠিক হয় নাই) 
৬৭৬৮ ১২৩৫ সনের ৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ছ ৭ ঘটিক| ১৫ মিনিটের সময় 
কলিকাতাতে ২টী কম্প দৃষ্ট হয়। 

৬৯-৭ই। ১২৩৫ সনের ২৪ আশ্বিন বুধবার ূর্ধাহ ৫ ঘটকার সময়ে ঢাকা ও তরিকট- 
বৰ্তী স্থানসমূহে উপর্যধূপরি ৪টী কম্প হইতে দেখা গিয়াছিল। 

৭৩। ১২৩৬ সনের ওরা আশ্বিন শুক্রবার কলিকাতাতে একটা কম্প হইয়াছিল। 

৭8-৭৬। ১২৩৭ সনের ১ল1 পৌষ বুধবার বৈকাল ৪ ঘটিকা ৫* মিনিটের সময় চট্টগ্রামে 


উপধ্যুপরি ৩ বার ভুমিকম্প হয়। 
৭৭-৭৮। ১২৩৭ সনের ২রা. পৌষ দিবা ১০ ঘটিকার সময়ে চট্টগ্রামে ২টা কল্প 
হইয়াছিল । 


৭৯-৮৩ । ১২৩৭ সনের ওর! পৌষ হইতে আরম্ত করিয়া ১৭ই পৌষ শুক্রবার পর্যন্ত 
চট্টগ্রামে ৫ বার কম্প অনুভূত হইয়াছিল) তন্মধ্যে ১৭ই পৌষ যে কম্প, হয় সেইটাই 
সর্বাপেক্ষা ভীষণতম । 

৮৪-৮৬। ভারতবর্ষে যে কয়েকটা অতি বিস্তৃত ভূমিকম্প সংঘটির হইয়াছে ১২৪০ সনের 
১১ই ভাব্রের কম্প তাহাদের অন্ততম ; বোধ হয় নেপালরাজ্য এই কম্পের কেন্দ্রস্থল 
এই সময়ে কলিকাতা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থলেও ৩ বার করিয়া কম্প হইতে দেখা যায় । 

৮৭ ১২৪৭ সনের ১৯শে আশ্বিন শুক্রবার নেপালরাজ্য হইতে উদ্ভূত একটা কম্প 
সুদের, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে।’* 

৮৮। ১২৪০ সনের শুরা কার্তিক শুক্রবার মুদ্দের, কলিকাতা ও চট্টগ্রামে একটা কম্প 
অনুভূত হয়। 

৮৯-৯০( ১২৪১ সনের -২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার ও ৭ই শ্রাবণ সোমবার রঙ্গপুরে ২টা 
কল্প হয়। কম্পের ফলে মাটিতে ফাট হইয়াছিল, এ ফাট হইতে ধূম নিৰ্গত হয় এবং তৎপরে 
ফাট বন্ধ হইয়া যায়। 

৯১। ১২৪২ সনের ১২ই মাঘ রবিবার চন্দননগর, শুকলাগর প্রভৃতি স্থানে একটা কম্প 
দুষ্ট হইয়াছিল। 


(১৯) J, A, 3, ]}, volun p. 864, 





১৩৬ সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা [ ওয় সংখ্য!। 


৯২। ১২৪৬ সনের ২৯ শে বৈশাখ রবিবার প্রাতে জামালপুর ( ময়মনসিংহ ), কুমার* 

খালি প্রভৃতি স্থানে একটা কম্প দেখা গিয়াছিল। 

( মন্তবা--১২৪৮ সনের ফাস্তন উত্তর-মশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটী ভীষণ ভূকম্প হই 
ছিল__কিন্তু বঙ্গদেশে সে কম্পের তরঙ্গ আসে নাই৷ ) 

৯৩1 ১২৪৯ সনের ৯ই দ্যৈষ্ঠ শনিবার পাতে ৯ ঘটিকা ১* মিনিটের সময় দ।ঞ্জিলিঙ্গে 
একটা কম্প হয়। তদানীং পাটনাতেও একটা কম্প অনুভূত হইয়াছল।২* 

৯৪। ১২৪৯ সনের ১১ই ম্যৈষ্ঠ সোমবার বঙ্গদেশে একটা ভূমিকম্প হইয়াছিল। এ 
সম্বন্ধে স্থান বিশেষের কোন উল্লেখ নাই। 

৯৫। ১২৪৯ সনের ওর! আশ্বিন রবিবার ( দিব| ) ৪২£ ঘটিকার সময় দাজ্জিলিঙ্গে একটা 
কল্প হইয়াছিল। 

৯৬। ১২৪৯ সনের ৮ই কার্তিক রবিবার চট্টগ্রামে একটা ভূমিকম্প হয় | 

৯৭-৯৯ | ১২৪৯ সনের ২৭শে কার্তিক শুক্রবার শিবপুর কোম্পানির বাগানে ৩ বার কম্প 
হইতে দেখা যায়। ইহাদের একটা কলিকাতা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি 
স্থল পর্য্যন্ত বিস্কৃতিলাত করে। 

১% । ১২৫০ সনের ২৬শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ৪৩০ মিনিটের সময় দাঞ্জিলিঙ্গ, পাটনা, 
সন্ঃফরপুর প্রভৃতি স্থলে একটা কম্প অনুভূত্‌ হইয়াছিল ২, 

১৯১-৩। ১২৫২ সনের ১*ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষ 8৩ মিনিটের সময় 
শ্রীরামপুর ও কলিকাতাতে ৩টী ভূমিকম্প হয়। 

১০৪। ১২৫২ সনের ১২ই শ্ৰবণ শনিবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময়ে ্রীরামপুরে একটী কম্প 
হয়। এই কম্প উত্তরদিক হইতে আসিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। 

১০৫। ১২৫২ সনের ২৩শে শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ১১৩০ মিনিটের সময় শ্রীরামপুর ও 
মেদিনীপুরে একটী কম্প হয়। কথিত আছে যে এই কম্পের পর মেদিনীপুরের কসাই নদীর 
অল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

১৪৬-১২৫ | ১২৫৩ সনের হয়া কার্তিক শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ঠা কাৰ্ত্তিক 
সোমবার পর্যান্ত ময়মনসিংহে অন্যুন ২* বার ভূকম্প হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ওর! কাত্তিক 
দিবা ২১৫ মিনিটের সময় একটা অতি ভীষণ কম্প হয় এই কম্প ঢাকা, কলিকাতা এবং 
প্রীরামপুরে অনুভূত হইয়াছিল। চাকাতে সমস্ত ইষ্টক গৃহগুলি ফাঁটিয়া গিয়াছিল। 

১২৬1 ১২৫৪ সনের ২৩শে বৈশাখ বুধবার অপরাহ্ণ € ঘটিকার সময়ে কলিকাতা 
একটা ভূমিকম্প হয়। 


(২০) J. A. BS. B. ছ০] 1], } 277. 
(২১) J. A. বি, B. vol xiv. p. 6085. 
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১২৭। ১২৫৫ সনের মই ফাস্তন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটকার সময়ে কলিকাতাতে ভূমি- 
কম্প হয়। 

১২৮ | ১২৫৫ সন ১৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় একটা কম্প হইয়াছিল। 

১২৯। ১২৫৫ সন ১০ইমাঘ সোমবার প্রাতে ৮-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতায় মৃদু- 
কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। 

১৩*। ১২৫৫ মন ১৭ই ফান্তুন মঙ্গলবার দার্জ্নিলিঙ্গে বেশ একটা বড় রকমের কম্প 
হইয়াছিল ।২২ 

১৩১ ১২৫৭ সন ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার কলিকাত| ও তশ্নিকটবর্তী স্থানসসূহে কম্প 
হইতে দেখা যায়। এই কম্পের ফলে উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী কিয়ং পরিমাণ জমি বসিয়া 
গিক্লাছিল বলিয়া বণিত আছে। 

১৩২ | ১২৫৭ মনের ২৫শে পৌষ বুধবার চট্টগ্রামে ২০ সেকেগুকাল স্থায়ী একটা কম্প 
হইয়াছিল। এই কম্প ঢাক, ময়মনসিংহ এবং কলিকাতাতেও সকলে অমুভব করিয়াছিল। 

১৩৩। ১২৫৭ সনের ২৮শে মাঘ রবিবার কলিকাতাতে একটী কম্প হইয়াছিল । 

১৩৪। ১২৫৭ সনের ৬ই ফাস্তন সোমবার কলিকাতাতে একটা কম্প অনুভূত হইয়াছিল । 

১৩৫। ১২৫৮ সনের ২৮শে মাঘ সোমবার বেলা ১৫৫ মিনিটের সময় কলিকাতা, 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে মৃতু কম্পন হয়। 

*... ১৩৬। ১২৫৯ সনের বৈশাখ ল্যৈ্ঠমাসে দার্জ্দিলিগগে একটা কম্প অনুভূত হয়। 

১৩৭। ১২৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রাতে 8৩৭ মিনিটের সময় ঢাকাতে ১৫ 
সেকেওকাল স্থায়ী একটা কম্প হইয়াছিল। ৷ 

১৩৮ | ১২৬৪ সনের ৪ঠ| চৈত্র মঙ্গলবার বালেশ্বরে একটী রুম্প অনুভূত হয়। 

১৩৯-৪১। ১২৬৫ সনের ১০ ভাদ্র বুধবার ব্ৰহ্মদেশে একটী ভীষণ ভূকম্পের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অনেকস্থানেই এই কম্পের অনুভূতি হয় ( এই সময়ে চট্টগ্রামেও 
৩ বাঁর ভূমিকম্প হইস্লাছিল। 

১৪২। ১২৬৭ সনের ৬ই ফাস্তুন কলিকাতা, বালিগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে 
সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে একটা কম্প হয়। এই সমস্ত স্থানে দীঘির জল পূর্বদিকে এক ফুট উর্দ্ধে 
উঠিয়াছিল ও পশ্চিমদিকে সেই পরিমাণে নিয়ে নামিয়া গিয়াছিল । 

৯৪৩। ১২৬৮ সন ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মৃদুকম্প হয়। 

১৪৪। ১২৬৯ সন ৫ আষাঢ় বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মৃছৃকম্প হইয়াছিল। 

১৪৫। ১২৬৯ সন ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে দার্জ্দিলিদে মৃত্কল্ণ অনুভূত হটইয়াছিল। 

১৪৬ | ১২৬৯ সন ১৭ই চৈত্র রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে দার্জিলিঙ্গে একটা 

- ক্ষষ্প সংঘটিত হইয়াছিল। 
( ২২) Hooker's Himalayan Journal, i p. 876. 
১৮ 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা [ওর সংখ্যা 


১৪৭-১৪৮ ৷" ১২৭* সন ২৫শে আষাঢ় বুধবার দা্রিলিঙ্গে ২ বার কল্প হয়। 

১৪৯ | ১২৭* সন ২৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার দার্জিলিঙ্গে কম্প হইয়াছিল । 

৯৫০ | ১২৭০ সন ৬ই ভাদ্ৰ শুক্রবার দার্জিলিঙ্গে কম্প হইয়াছিল । 

১৫১1 ১২৭০ সন ১ল| কার্তিক শনিবার দাঞ্জিলিঙ্গে একটা কম্প অনুভূত হইয়াছিল 

১৫২। ১২৭* সন ২২শে পৌষ মঙ্গলবার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে একটী কম্প 
দৃষ্ট হইয়াছিল। : - 

১৫৩। ১২৭১ সন ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার পাটন| ও দাৰ্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প অমুভব 
করা গিয়াছিল। 

১৫৪ । ১২৭২ সন ২৫শে ভাদ্র শনিবার রাত্রি ৯ ঘটকার সময় দাঞ্জিলিঙ্গে একটা 
কল্প হয়। 

১৫৫। ১২৭২ সন ংরা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দাৰ্জিলিঙ্গে একটি ভূমিকম্প ঘটে। 

১৫৭। ১২৭২ সনের ২র! পৌষ শনিবার রাত্রি ১* ঘটকার সময়ে দ্ার্জিলিঙ্গে একবার 
কম্প হইয়াছিল। 

১৫৮-১৬২। ১২৭২ সন ৫ই পৌষ মঙ্গলবার চট্টগ্রামে ৫ বার ভূমিকম্প হয়। প্রথম কম্প 
ভীষণও ২২ মিনিট কালস্থায়ী ছিল। ইহা কুমিল্লা, বালেখর, মেদিনীপুর, ভাগল- 
পুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 

১৬৩-১৬৪ । ১২৭২ সন ৬ই পৌষ বুধবার রামপুর-বোয়াঁলিয়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ee 
সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও মালদহে কম্প হয়। 

১৬৫ । ১২৭২ সনের ২৩শে পৌষ শনিবার চট্টগ্রামে একটী মৃত্কম্প তয় 
১৬৬ | ১২৭২ সনের ১১ই মাঘ মঙ্গলবার কাঁণিতে একটী কম্প হয়। 
১৬৭-৬৮ । ১২৭৩ সনের ১০ই গ্যৈষ্ঠ বুধবার দার্জ্দিলিঙ্গে ২টা কম্প অমুভূত হুইয়াছবিল। 
১৬৯-৭১। ১২৭৫ সনের ১৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার দিনাজপুরে ৩ বার ভূমিকম্প হয়। 
য়মপুর-বোয়ালিয়া, নাটোর, বগুড়া, পাবনা, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও 
এই কম্প অমুভূত হইয়াছিল। 

১৭২) ১২৭৩ সনের ১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার হাজারিবাগ, রাণীগঞ্জ, গোবিন্দপুর প্রভৃতি 
স্থানে একটা ভূমিকম্প উখিত হইয়াছিল। 

১৭৩-৭৫ । ১২৭৩ সনের ১৫ আশিন বুধবার হাঁজারিবাগে ৩ বার কম্প হইয়াছিল। 
ইহাদের একটা মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি স্থলেও বিস্তৃতি লাভ করে| 


জীহেমচন্দ্র দাসগুণ্ড। 


লা 
বত্স ডি ৩৪৩ Sessa 
অপ 


সম..১৬১৪] র্লাঢ়-ভ্ৰমণ, ১৬৯ 


. রাঢ়-ভ্রমণ 
{ গত ১২ই ফাম্বন, ১৩১৩, বলীয় সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত ) 


বিগত শিল্প প্রদর্শনীতে শিক্ষ/-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষাসংক্রাস্ত বিবিধ দ্রব্য প্রদর্শন 
ফরিবেন__-এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয় কার্য" 
নির্বাহক-সমিতির ব্মাহ্বানপূর্বক বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহ।স সংক্রান্ত কতকগুলি পুথি 
ও প্রাচীন চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনের সক্বল্প করিয়াছিলেন। এ সভায় স্থিয়ীকৃত হয় যে, পরিষৎ, 
স্থানে স্থানে লোক পাঠাইয়! বঙ্গভাষার প্রাচীন গ্রস্থকাঁর ও কবিগণের হস্তাক্ষয় ও বাস্তভূমির 
চিত্র সংগ্ৰহপূৰ্বক প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন আঁমি সেই সভার উপস্থিত ছিলাম এবং 
স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, এক জন ফটোগ্রাফার সঙ্গে পাইলে আমি দাশ- 
রি রায় ও কাশীরান দাস প্রভৃতি কবিগণের বাস্কচির সংগ্রহ করিয়া দিব। কারণ নাঙ্গালার 
কবিওয়ালাগণের জীবন চরিত ও সঙ্গীত-সংগ্রহ উপলক্ষে আমি পূর্বে এ অঞ্চলের কোন স্থলে 
ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তদ্নিবদ্ধন আমি ভাবিয়াছিলাম সহজেই উক্ত স্থানে গমন করিতে পারিব, 
--তদহুসারে সাহিতা-পরিষদের সম্পাদক মহোদয় আমাকে নানাবিষন্বক উপদেশ দিয়া রাচ 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । পূৰ্ব্বে সম্পারক মহাশয়ের সছিত যে সকল কথোপকথন 
হইয়াছিল নিয়ে তাহার আভাস দিলাম । | 

১। বীরভূমি জেলাব উত্তর-পূৰ্ব্বাংশ, মুশিদাবাদের ফতেসিংহ পরগণা, বর্ধমানের উত্তয়াংশ' 
ও ইন্দ্রাণী পরগণা এবং নদবীয়াব কিয়দংশ নানাবিষয়ে ট্রিক সামাজিক এবং সাহিত্যিক. 
ঘটনার লীলাক্ষেত্ৰ। 

২। এই ক্ষুদ্ৰ ভূখণ্ডের মধ্যে €২টী মচাপীঠের £টা এবং তদ্তিন্ন ৪টা উপপীঠ বিদ্বমান। 
তন্মধ্যে (১) অট্রহাসের ফুল্পরাদেবী ও বিশ্বেশ ভৈরব |. এই স্থানে সতীর অধঃওঠ পতিত 
ভইয়াছিল। দেবীব শিলামুস্তি প্রসিদ্ধ । - 

৫২) নলহাটা_-এই স্থানে সঠীৱ ‘নলা’ পতিত হয়। এখানে কালিক! দেবী ও যোগীৰ 
ভৈরব বিস্তমান। 

(৩) গঙ্গাতীর সমীপে কিরীট গ্রামে বিমলা দেণী ও সঙ্থন্ধ-ভৈরব বিস্বমান আছেন। এই 
স্থানে সতীর কিরীট পতিত হইয়াছিল । 

(৪) বহুলায় (বা কেতুগ্রামে) সতীব বমবাহ পতিত হয়। এখানে বহুলা দেবী ও 
ভীকুক তৈরব বর্তমান আছেন। 

(৫) ক্ষীর গ্রামে সতীর দক্ষিণ চরণের অঙুষ্ঠ পতিত হয়। এখানে যুগাত্বা দেবী ও 


১৪০ সাহিত্য পরিষত-পঞ্ডিক৷ . [৩ সংখ্যা । 


ক্ষীরক ভৈরব আছেন। পৌরাণিকী দশভূজার স্তায় যুগাস্া মূৰ্ত্তি অপূৰ্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যবিতূষিত| 
এবং বাঙ্গালার অদ্বিতীয় প্রস্তরৱশিল্পী টাইহাট-নিবাসী নবীনচন্দ্র ভাস্করের দ্বহস্ত-নিৰ্ম্মিত। 

(৬) বক্ৰেশ্বরে সতীর ভ্রমধ্য পতিত হয়। এখানে, মহিষসর্দিনী দেবী এবং বক্রনাথ 
ভৈরব আছেন। প্রবাদ এই, মহামুনি অষ্টাবক্র এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। 

(৭) নন্দীপুরে সতীর হার পতিত হয়। এখানে নন্দিনী দেবী ও ননিকেশ্বর ভৈরব 
বিস্তমান আছেন। ' 

উপরোক্ত ৭টা তীর্থের মধ্যে (১), (২), (৪), (৫), (৬), এই পাঁচটা মহাপীঠ এবং 
(৩)ও(৭) এই দুইটা উপগীঠ। 

এতঘ্যতীত (৮) দ্বারকানদীর পূর্ব তীরবর্তী চীপুর গ্রামে তার! দেবীর মন্দিরের কথা 
অনেকেই জানেন! প্রবাদ এই, মহামুনি বশিষ্ঠ এই স্থানে সিদ্ধ হন। (৯) কনকপুরের 
অপরাদ্দিত৷ দেবীর পাষাণময়ী ( কালিকা ) মূৰ্তিও প্রাচীন কাল হইতে উপপীঠাধিষ্ঠাত্ৰী দেবী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

যাহা হুক, সমগ্ৰ ৫২টা মহাঁপীঠের মধ্যে বঙ্গদেশের যে ক্ষুদ্র ভূভাগ ৫টা মহাপীঠ এবং ৪টা 
উপপীঠের দাবী করিতে পারে, সে পবিত্র ভূখণ্ড বঙ্গে কেন, সমস্ত ভারতে মহাতীর্থ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় সে, উল্লিখিত ভূভাগ এক সময়ে শাক্ত 
উপাসকগণের শক্তিপূজার লীলাঁক্ষেত্র ছিল। পরবত্তী কালের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব বিপ্লবেও 
দেই শক্তিপুজার অতীত গৌরব বিস্যমান থাকিয়| প্রাটীনতার সাক্ষ্যদান করিতেছে । 

তঞ্জিয্ন বৌদ্ধযুগের নিদর্শন স্বরূপ ধর্শপুজা এবং ধর্শের গাজন এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে 
বিদ্তমান । ৷ 

তংপরে চৈতন্যদ্েবের সমসাময়িক এবং তৎপরবর্তী অনেক বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগগ এই ভূখণ্ডে 
জন্ম গ্রহণপূর্ববক প্রেমভক্তির প্রবল উচ্ছ।সে বঙ্গদেশকে এবং বাঙ্গ'লাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া 
ছিলেন। ক্রমে তাহদেন কথা উল্লিখিত হইবেন 

ধনধাস্তভূয়ি্ঠ এই অঞ্চলে অনেক কবিওযাল!, পাচালীওয়ালা, যাত্রাওয়ালা এবং কীৰ্ত্তন- 
ওয়াল! জন্মগ্রহণ করিরা বাঙ্গালার স্গীত-সহিত্যকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন । 

ফলতঃ পূর্বোক্ত সীমানিবন্ধ ভূখণ্ডে শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীন ক্ৰীড়া- 
ক্ষেত্ৰ বলিয়| তথায় অনেক অতীততৰ্ব নিহিত আছে । এই সমস্ত কারণে সুযোগ্য সম্পাদক 
মহাশয়ের পরামর্শানুস।রে আমি প্রথমতঃ বহরমপুর ও কান্দিতে গমন করি। প্রবন্ধে প্রত্যেক 
স্থানেরই প্রাচীন কীতি শর, সাহিত্য, দেবারতন, দেববিগ্রহ প্রভৃতির পরিচয় দিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । 

বিগত ১২ই এঅগ্রহীয়ণ'( ১৩১৩ সাল) সন্ধ্যার পরে শিয়াঁলঘহ- ষ্টেশনে আসিয়া আমর! 
"মুরশিদাবাদের গাড়ীতে আরোহণ করিলাম এবং প্রাতঃকাঁলে বহরমপুরে পৌছিলাম। বহরম- 
পুরে নামিক্সাই প্রথমে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এপ, মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম এবং 
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নিখিল বাবুর সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ রামদাস সেন মহাশয়ের ভবনে গমন করিলাম। শ্রীযুক্ত মণি- 
মোহন দেন ও শ্রীযুক্ত হিরগ্মম সেন ভ্ৰাতৃদ্বয় আমাদিগকে ভবিষ্যসাণ প্রদর্শনীতে পরিষৎ কি: 
প্রদর্শন করিবেন, তদ্বিযয়ে নান! কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিখিল বাবু ও হিরণ বাবু 
আমাদিগকে ব্যাসপুরীর কেশবেশ্বরাখ্য শিবমন্দিরের ফটোগ্রাফ লইবার কথা বলিলেন। তদমু- 
সারে আমর! বেলা ৮টার সময় কাশিমবাজার ছ্টেশনের সন্নিহিত ব্যাপুরীতে গমন করিলাম । 
দেখিলাম মন্দিরটী প্রায় ৩৫ হাত উচ্চ এবং ১** বৎসরের প্রাচীন হইবে। নিখিল বাবু 
সাহার মুর্শিবাবাদ কাহিনীর ৬৪ পৃষ্ঠায় ইহার কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। মন্দিরের বহি" 
বারের খিলানের কিছু উপরে খোদিত লিপিযুক্ত এক খানি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক দুষ্ট হইল। 
তদ্দৰ্শনে তাহা পাঠের নিমিত্ত আমর অতান্ত কৌতুহল হইল। ত্জ্জন্ত নিখিল বাবু নিকটস্থ 
এক কৃষক বালককে এক খানি সিড়ি আনাইবার আদেশ করিলেন। এ দিকে ফটোগ্রাফার 
শ্রীযুক্ত তপেন্ত্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন্‌ স্থান হইতে ফটোগ্ৰাফ লইবার সুবিধা হইবে 
তাহা নিৰ্ণয় করিতে লাগিলেন। কারণ একটা প্রকাণ্ড কপিখবেলের গাছ মন্দিরের কিছুদূরে 
অবস্থিত ছিল। তিনি বলিলেন, ইহাতে ফটো গ্রাফ লইবার বিশেষ অনুবিধ|। 

ইত্যবকাশে আমি ও নিখিল বাবু ছুই জনে পর্যায়ক্রমে সি'ড়িতে উঠিয়া লিপিপাঠের চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম। সিঁড়ি খানি জীৰ্ণ এবং সুসংবদ্ধ নহে বলিয়া তাহার উপরে দীড়াইয়া 
নাগরাক্ষরের খোদিত লিপি পাঠ কর! অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। হিরপ্ময় বাবু ইতিমধ্যে 
দোয়াত ও কলম মানাইলেন। তখন আমরা উভয়ে প্রত্যেক বারের পঠিতাংশ কাগজে 
লিখিতে লাগিলাম। এইরূপে ৫৬ বার সি'ড়িতে উঠিয়া নিখিল বাবু ও আমি উভয়ে নিযো- 
লিখিত পাঠ স্থির করিলাম। 

“শাকে রামগবীশাক্ষিধরণীধরভূমিতে | মুক্তিং প্রার্থয়তাহশ্রান্ত পুনর্জন্মবিনাশিনীং ॥ 

কেশবশ্বরদংজ্ঞন্ত শম্তোৰ্ম্ম ন্দর মুত্তমং। রামকেশববিপ্রেণ শ্রীযুতেন বিনিৰ্ম্মিতং ॥* 

অর্থাৎ-অবিশ্রাস্ত পুনৰ্জ'প্নবিনাশকারিণী মুক্তির প্রার্থনাকারী প্রীযুত রামকেশব বিগ্র- 
কর্তৃক কেশবেশ্বর শিবের এই উত্তম মন্দির ১৭৩৩ শকে বিনিৰ্ম্মিত হইয়াছে। 

ততৎপরে আমি শিবমন্দিরেব চতুর্দিক্‌ পৰ্য্যবেক্ষণ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে প্রায় ২ হাত 
উচ্চ এক দুন্দর শিবলিল্গ বিস্তমান আছেন । মন্দিরের স্ুখালিন্দের ভিতর দিকে চুণকামের 
উপর নান! দর্শকের নাম ও দর্শনের তারিখ অঙ্কিত ছিল। 

সমগ্র মন্দিরটী ইঞ্টকবিরচিত এবং কারুকাধ্যমষ ইষ্টকে খোদিত নানা পৌরাণিক দেব- 
দেবীর চিত্র-অলম্কৃত। 

তন্মধ্যে মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্তের দক্ষিণ পাৰ্শ্বে-- 

(১) মহিষাস্থরমৰ্দ্িনীর চিত্র--ইনি দশভুঞ্জা, কিন্তু ছুই খানি হস্ত নির্দিষ্ট পরিমাণাযাঁয়ী 
অপর ৮ খানি হাত অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ ভাবে ইষ্টকে উৎকীর্ণ। মহিষমর্দিনীর ছুই পার্খে কার্তিকের ও - 
গণেশের প্রতিসূত্তি। এই মূর্তির দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা এবং রামচন্দ্র মুর্তি। - 
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গুশ্লিয়ে তাঁড়কাবধের অপরূপ চিঅ। অদুরে অঙ্গুলিনিৰ্দ্দেশপূৰ্বক তয়অন্ত বিশ্বামিজ 
দণ্ডারমান। 

(২) কাশীমৃত্তি। (৩) ছুই হস্তীর উপর চতুভূর্পা দেবীমুর্ধি। 

(৪) ষোড়শী রাজরাজেশ্বরীমৃত্বি_ইহার নিয়ে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্সামুর্তি। 

(৫) মহিষের মস্তকে দগায়মান ক্মস্রমূৰ্ত্তি। (৬) কমলামুত্রি। 

' (1) পদ্মোপরি উপবিষ্ট চতুভূর্ামুন্তি। 

(৮) পদ্মসনাসীনা চতুভূ জামুত্তি । 

ইহা ভিন্ন দুই পার্শ্বে দ্ৰাক্ষাক্ষেত্ৰে কললোলুপ পক্ষী খোদিত রহিয়াছে । 

সন্মুখ দৃশ্তের বাম দিকে (১) কালীমৃত্তির ছুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান কার্তিকের ও গণেশমূর্তিৎ 
(২) কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধে দ্ৰৌপদীর বন্ত্রহরণের চিত্র ৷ 

, (৩) মীন, কুৰ্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মুস্তি। কেবল ইহার বিশেষত্ব এই 
যে, বুদ্ধ মুর্তিব স্থলে জগন্নাথ খোদিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্বদিকে ধিলানের নিকটে 
বিবিধ মুর্তি খোদিত রহিরাছে। তন্মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে 
খোদিত। দশানন আকৰ্ণ গুণ টানিয়া শরক্ষেপ করিতেছেন। বানরগণ রামের পার্খে আশ্ৰয় 
লইয়াছেন । 

- মন্দিরে পশ্চিমপার্শ্বের সন্মুখদিকে গরুড়ামন বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী সরস্বতীর মূৰ্ত্তিই বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখবোগ্য। এই দিকে গর্ভমন্দিরের বহির্দিকে কয়েকটা জীপুকষের কুরুচির বন্ধ চিত্র 
ছিল-_তাঁহা কর্দম প্রলেপে আবৃত রহিয়াছে । এততন্তিয্ন মনিরালিন্দের নানাস্থানে কৃষ্ণলীলার 
বিবিধ দৃশ্য ইষ্টকে খোঁদত রহিয়াছে । 

এই স্থানে ছুই খানি ফটে। গ্রাফ গৃহীত হইল। প্রথম খানি দূর হইতে সমস্ত মন্দির দৃশ্যের, 
দ্বিতীয় খানি অলিন্দ হইতে মন্দির মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের। ততপবে আমরা হিরগ্ৰধ বাবুৰ অশ্বযানে 
তাহাদের গৃহে আগমন এবং আতিথ্য গ্রহণ করিলাম । 

আহারাস্তে মণিমোহন বাবু শিল্পমেলায় প্রদর্শনের জন্য পলাশী যুন্গক্ষেররে গ্রার্থ একটা 
লৌহগোলক এবং কুঞ্জঘটা রাজবাড়ীতে প্রাপ্ত পুথির এক পৃষ্ঠায় লিখিত ভাগবতের 
রামপধ্শধ্যায় আমাদের নিকট আনরন করিলেন এবং নিখিল বাবু ওঁ দিন কলিকাতায় যাই- 
বেন বলিয়া দ্রব্যগুলি তাহার সহিত প্রেরিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। 

নিখিল বাবুর অগ্রজ মহাশয়ের সহিত বহ্রমপুরের হস্তিদস্তশিল্প এবং খাগড়ার পিতল- 
কাস।র কারুকাঁধ্য পরিদর্শন করিলাম। তৎপরে ১৪ই অগ্রহায়ণ গ্রাতঃকালে মণিমোহন বাবু 
আমাদের কান্দি যাইবার জন্য গাড়ী নিযুক্ত করিম দিলেন এবং বেল! দশটার মধ্যে আমরা 
আহারাদি করিব প্রস্তুত হইলাম। এই বার গঙ্গাপার হইয়া বাঢ়ভূমিতে বিচরণ কবিতে হইবে 
এবং রাত্রিতে নিৰ্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়া অসহায় ভাবে চলতে হইবে ভাবিয়া আমি বহয়ম 
পুরে.নিখিল বাবুর বাসার নিকটে দুই গাছি বৃহৎ, লাঠী ক্রয় করিসাম। বাণ্যকালের শিক্ষা- 
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মৈপুণো আমি লাঠীর প্রতি চির দিন ভক্তিমান্‌ এবং সেই ঘস্তই আজি পুরা ৫ হাত লম্বা মোট! 
বাপের লাঠী পাইয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম । 

অবশেষে বিষগ্মনে মণিমোহন বাবুদিগের নিকট বিদায় লইয়া নিখিল বাবুর বাসায় আসি- 
লাঁম। নিখিল বাবুর অগ্র মহাশয়ের সৌজন্ত ও অমায়িকতা আমরা কখনও বিস্মৃত 
হইব ন| । বেলা দেড়টার সময় আমরা রাধার ঘাটে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া রাঢ়তুমিতে পদার্পণ 
করিলাম । এখানে খেরাঘাটের ব্যবস্থা তত ভাল নহে। প্রতি ঘণ্টায় আমরা এক মাইল 
পথ চলিতে লাগিলাম। ছুই ঘণ্টা গাড়ীতে থাকিয়া সম্মুধ রৌদ্রে অতাস্ত ক্লান্ত হইয়! 
আনরা জলপানের জন্ত গাড়ী হইতে নামিয়া পদত্রদ্দে চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তার 
উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ তেন্কার বিল-__মধো মধ্যে পর ধান্তের ক্ষেত্র । আমরা এক স্থলে 
পথ পাৰ্শ্বত্ব বিল হইতে করপুটে জলপান করিলাম । এই ভেল্কার বিলের জল জীবন্তী নদী 
ছার! গঙ্গায় পড়িয়া থাকে । সন্ধ্যাকালে আমর! জীবস্তী নদী তীরবর্তী জীবস্তী নামক একটা 
ক্ষুদ্ৰ বাজারে আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানে শীর্ণতোয়া জীবস্তীর উপরে একটা সাকো 
গিপ্নিত হইয়াছে। শুনিশাম ভেল্কার বাযুকোণে জীবস্তী দেবী বিদ্যমান আছেন | 
" রাত প্রায় ১* টার সময় আমরা নবগ্রাম বা নোয়াগীয় পৌছিলাম। 

নবগ্রাম হরিকৃষ্ণপুয়ের কত্যিয়নী দেবী প্রাচীন কাল হইতে বিস্তমান আছেন। ইহার 
মাহাত্ম্য এই অঞ্চলে বহু দিন হইতে প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছে। কাত্যায়নী অষ্রভুজা! দেবীমূর্তি। 
প্রাচীন কালাবধি এখানে প্রবাদ এই যে, কাত্যায়নী দেবী ঠক্‌ ঠক্‌ শখ সহ করিতে পারেন 
মা। তজ্ঞ্য এই গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার, স্তাকর! এবং কলু বাস করিতে পারে 
না। এই কয় জাতি ভিন্ন অন্তান্ত অনেক আতি এই গ্রামে বাস করিয়া থাকে। 

অতঃপর গোকর্ণে পৌছিলাম। ৷ 

গোকর্ণ প্রত্বতত্বপূর্ণ প্রাচীন স্থান। প্রবাদ এই যে, এই স্থানে এবং ইহার সন্নিহিত্ত 
গোধরহাটী নামক স্থানে রাঙ্গামাটীর রাজগণের গোশালা ছিল। কেহ বলেন, এই স্থান কণ- 
বাজার রাজধানী ছিল। যাহা হউক, এ স্থানে ব্লাঙ্গামাটীর নরপতিগণের গোশালা থাকা 
বিচিত্র নহে। কারণ রাঙ্গামাটী এ স্থান হইতে ৫৬ মাইল মাত্র। তবে কোন্‌ রাজার গো- 
শালা এখানে ছিল তাহা কে বলিবে ? আমার মনে হয় কর্ণ নুবর্ণের সহিত গ্রোকর্ণের কেবল 
শবাগত “কর্ণ সাদৃষ্যে কোন গূঢ় শ্রতিহ নিহিত আছে। কর্ণন্থবর্ণ বর্তমান রাঙ্গামাটীর 
প্রাচীন নান। যখন বৌদ্ধঘ্বেষী শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বঙ্গে ব্রাহ্ষণ্য-প্রভাব পুনরুজ্জীবিত ফরিতে- 
ছিলেন--তৎকালাবধি এই অঞ্চলে শাক্তভাবের পুনরুভ্যুদয় হইয়া থাকিবে। প্রযুক্ত রামেন্দ 
জুনার ত্ৰিবেদী, এম, এ, মহাশয়ের পিসা মহাশয়ের নিকট গুনিয়াছি যে, “গোকণ এই নাম 
সমন্ধে একটা কৌতুকের কিম্বদস্তী আছে। কর্ণনুবর্পের কোন রাজার খুব বড় বড় কাণ ছিল। 
ভঙ্জন্ত রাজা লক্জ[বশতঃ সেই দীর্ঘ কর্ণ সর্ধদ! পাঁগড়ীতে ঢাকিয়া রাখিতেন। যে রাজকীয় 
নাপিত রাজার দৈনিক শেনরকার্ষ্ে নিযুক্ত ছিল, এক দিন পীড়িত হওয়ায় রাজার শ্শ্রুবপনেয় 
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জন্য অন্য এক নাপিতকে ডাকাইরা আনা হইল। রাজা নির্জনে পাগড়ী খুলিয়া! ক্ষৌরকার্ষা 
সমাধা করাইলেন এবং নাঁপিতকে তাহার দীর্ঘ কর্ণের কথা গোপন করিতে হুকুম দ্বিলেন। 
নাপিত গ্রাণভয়ে লেকের নিকট সে কথা গোপন করিল বটে, কিন্তু সেই কথা তাহার পেটে 
অব্যক্ত থাকায় ক্রমে তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল। তখন পেট ফাটিবার ভয়ে, নাপিত মধ্যে 
এক গৰ্ত্তে মুখ দিয়া উচ্চৈঃশ্বরে রাঙ্জার গো-কাণ, গো-কাঁণ৮-এইফপ চীৎকার করিতে 
লাগিল। ক্রমে সেই কথা ব্যক্ত’ হওয়ায় নাপিতের পেটফোল| কমিয়া গেল। তদ্রবধি এ 
স্থান গোকর্ণ বা গো-কাণ এই নামে খ্যাত হইয়া আপিতেছে। 

গোকর্ণে গায় ৩০ হাত উচ্চ একটা নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। তন্মধ্যে সুন্দর শিলা 
ময়ী হৃসিংহমুদ্তি বিরাজিত। বিগ্রহের নিত্য পৃর্জ! হয়। ও ত্যহ নূতন হাড়িতে ১৬ সের 
দুগ্ধের পায়সান্নে নৃসিংহদেবের ভোগ সম্পন্ন হয়। এতস্তিয় গোবরহাটার কারুকার্ধ্যসম্পন্ন 
পঞ্চচুড় বৃন্দাবনচন্দ্ৰের উচ্চ মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। এক্ষণে এই মন্দিরে মদন- 
মোহন বিগ্রহ আছেন ৷ গোব্রহাটীর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী অচলাক্ষী বিশেষ প্রসিদ্ধ! গোঁবর- 
হাটার গঙ্গানাবায়ণ সরকার চট্টগ্রামস্থ চন্দ্ৰনাথের সিড়ি বাধাইয়া দিয়া সাধারণের ধন্তবাদাৰ্হ 
হইয়াছেন। গোকর্ণ পাতাগ্ডার প্রস্তরখোদ্িত কুশাদিত্য সুর্য্যসূ্ঠি বঙ্গের মৌরোঁপাসকগণের 
প্রাচীন নিদর্শন। জেমোর রাজবাড়ীতেও সুন্দর স্থধ্যমূৰ্ত্তি নিত্য পূজিত হইয়| থাকেন। 
কুশাদিত্য স্থধ্যমূৰ্্তি অরুণ-শারপি এবং সপ্তাশ্বযোজিত রথারঢ়, এই মূর্তি কৃষ্ণবৰ্ণের কষ্টিপাথরের 
আশ্চর্য্য কাকনৈপুণ্যে খোদিত। 

রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে আমর! ত্বারকানদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম এবং পারের 
ছুৰ্গতি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। দেখিলাম,চ|রিখানি বোঝাই গোরুরগাড়ী কান্দি হইতে 
বহরমপুর আমিতে দ্বারকানদীর কর্দমে নর্ধঃপ্রাথিত অবস্থায় অপরিসীম কঃ পাইতেছে। 
নদ্বীর অল অতি অল্প । কিন্তু দুইচাত গভীর কর্দীম অতিক্রম করিয়া উচ্চ পাহাড়ের উপর আরো.- 
হণ করা একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। তখন সেই চারিক্ছন গাড়োরান একত্র হইষা অত্যান্ত 
কষ্টে প্রত্যেকের গাড়ী পাহাড়ের উপর তুলিল। তাহার! আমাদের কাতরোক্তি শ্রবণে আমাদের 
গাড়ী খানিকে পার করিয়া অপর পারে পাহাড়ের উপর তুলিয়া দিয়া আসিল । ক্রমে ক্রমে রাস্তা 
হইতে আমরা দৃবাঁগত ঘণ্টাধবনি শ্রবণে বুঝিলাম রাত্রি ৪টা বান্জিল--স্থতরাং শীপ্বই কান্দিতে 
পৌছিব। গাড়ী শ্রীযুক্ত বসস্তবাবুব ( ইনি ত্ৰিবেদী মহাশয়ের পিস! ) বাড়ীব নিকট পে ছিলে 
তিনি বাহির হইয়া আসিয়া রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীর পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন এবং গ্রত্যুষে 
আমরা জেমোর নূতন বাটীতে উপস্থিত হইলাম । ত্ৰিবেদী মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত দুৰ্গাদাস 
বাবু তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সমাদবে আমাদিগকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন ৷ 

শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় এই অঞ্চলের অনেক তথ্য 
আমাকে লিখিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, বাজালার প্রাচীন প্রস্তর-শিল্প সম্বন্ধে দীই- 
হাটের শ্রীযুক্ত নবীন ভাস্কর অনেক তত্ব অবগত আছেন। জগদাননপুরের রাধা- 
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গোবিন্দদীর প্রস্তর-মন্দির এবং মেটেরীর অপূৰ্ব্ব সৌনদর্ধ্যশালিনী শিলাময়ী রামমীতা 
মুস্তির কটো গ্রাফ লগুয়| কর্তব্য। | 

গলা ও অজয়ের সঙ্গমস্থলের সান্লিধ্যে প্রাচীন শখাইচও্ডীর স্থানে বর্তমানে একটা প্রাচীন 
দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং একটি নীলকুঠীর ভগ্ননিদর্শন আছে। ইহার দক্ষিণপূর্কে বেরা গ্রামে 
রমানন্দের পাট বিপ্যমান আছে। 

কাশীরাম দাসেব জন্মভূমি নিঙ্গি গ্রামের ৮ বুড়াশিবের মন্দির ও প্রেমাননদ গ্রতিঠিত 
কাটোয়াব রাধামাধব মূৰ্ত্তিৰ ফটোগ্রাফ লওয়া কর্তব্য । শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের পাট আছে। 

মন্তৰেশ্বর থানায় মণ্ডল গ্রামে জগদ্্‌গৌৱরী মূৰ্ত্তি অতীব সুন্দর , আষাঢ়ী নবমীতে ইহঁ[র পূজায় 
খুব সমারোহ হয়। অঁ দিনে পুফরিণী নন সময়ে পথের দুই পার্থে এক মহত ছাগের বলিদান 
হয়। এখানে বর্ধমানের মহারাজের ঠাকুর-সেবার ব্যবস্থা আছে। নবমী হইতে এক মাস 
পর্য্যন্ত পুজা ও উৎসবাদি চলিতে থাকে। 

শুষনা গ্রামের তারিখ্যা দেবী শক্তির মূর্তিভেদ। মহাষ্টমীতে এবং পূর্ণিমায় পুজা ও উৎসবাি 
হয়। গোগ্রামে লক্ষমীদেবী অবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন এইবপ প্রবাদ বহৃকালাবধি প্রচলিত 
আছে। 

ক্ষীরগ্রামের যুগান্ধা দেবীব কথা অন্যত্র লিখিলাম। অন্ান্ত দেবমূৰ্ত্তির মধ্যে পিলাগ্রামের 
সন্নিহিত জামালপুরের ধৰ্ম্ম কুরের মূর্তি, রাউত গ্রামের মৰ্ব্বমঙ্গলাদেবীর মূৰ্ত্তি, এবং বাবলা 

_ ভিহি শঙ্করপুবের নেংটেশ্বৰ শিবের মৃত্তিই প্রধান। 

এতত্তিন্ন মজুমদার মহাশয় গোকর্ণের নৃসিংহদেব, গোবরহাটাব অচলাক্ষী দেবী, ব্গানের 
ফারুকা ধ্যবিশি্ই ইষ্টকরচিত সোমেশ্বর শিবের মন্দির ও সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির, কলেশ্বরের 
প্রকাণ্ড শিবমন্দির, নব গ্রামের কাত্যাধনী দেবী, তেলকীর জীবস্তী দেবী প্রভৃতি অনেক দেবমূর্তি 
ও প্রাচীন মন্দিবের উল্লেখ কবিলেন। এতত্ব্যতীহ মজুমদার মহাশয়ের নিকট কান্দি অঞ্চলের 
ও ইন্দ্রাণী পবগণার অনেক গীতরচক কবিওয়ালা ও প্রসিদ্ধ ঢুলিগণের বিষয় অবগত হইলাম। 

অবশেষে শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ মজুমদাব মহাশয় আঁমবা কোন্‌ পথে কিরূপে কোথায় 
যাইব, তাহার একটা অন্ধাবণপূর্বক পথ পরিচয় প্রদান করিলেন । মজুমদাৰ মহাশয়ের একপ 
সাহায্য না পাইলে আমরা কেবল জেলা মানচিত্রের সাহায্যে পথনিণয় করিতে পারিতাম না ৷ 

বেল! ৪টার সময় আমবা সকলে কান্দির বাইচগ্ডী দেবীর ফটো গ্রাফ লইবার অন্ত যার! 
করিলাম। বাইচণ্ডী দেবীর সেবাইত মহাশয় সমস্ত বিববণ লিখিয়া দিবেন, এইরূপ গ্রতিশ্রত্ব 
হওয়ায় আমি কোন বিবরণ সংগ্রহ কবিতে পারি নাই। চঞ্ডীমূৰ্ত্তি এক খণ্ড এক হস্ত প্রমাণ 
শিলাধণ্ড খোদিত। চন্দন ও গিন্দুব লেপ ধৌত করিলেও অবয়ব সংস্থান ভালবপে দৃষ্টিগোচর 
হইল ন| । বাইচণ্ডী দেবী একটী ক্ষুদ্ৰ চালাঘরে অবস্থিত । তাহার পশ্চাদ্দিকে বৃহৎ বাশবন ৷ 

_ শুনিনাম দেবী মূৰ্ত্তি অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদপরম্পরাও বিদ্যমান 

আছে। সন্ধ্যাৰ প্রাক্কালে ত্ৰিবেদী মহাণয়দিগের বাটীতে গ্রত্যাগমন করিলাম। | 
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৩*শে নবেম্বরের রাত্রি সুযুপ্তিতে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে দুৰ্গাদাম বাবু 
আমাদিগকে জেমোব বাপ্রবাড়ীতে লইয়া গেগেন। তংপূর্বে কান্দির শ্রীযুক্ত হুধ্যকান্ত সিংহ 
মহাশয় প্রদর্শনীর জন্ত অনেক গুলি প্রাচীন পুস্তকাদি আনয়ন করিলেন} তিনি বলিলেন যে, 
রাজবাড়ীতে অনেক প্রাচীন দলিলাদি পাওয়া যাইতে পারে এবং রাজ! মহোদয়ের! ব্যবস্থা না 
করিলে ভরতপুরে &চৈতন্ত মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ, পওয়া কঠিন হইবে। বেলা 
সাড়ে আটটার সময় আমরা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। রাজবাড়ীতে প্রবেশ কালেই দেখি- 
লাম পরোক্ত স।লারে দৃষ্ট চতুভুজ বিষ্ণুমূৰ্্ধির সদৃশ একটি নাসিকাভগ্ন গ্ুন্দব মূর্তি রাঁজবাটার 
বহিরঙ্গনস্থ বিশ্ববক্ষমূণে শায়িত রহিয়াছে । গুনলাম প্রতিমূৰ্ত্তিট৷ সালার হইতে আনীত। 
পরিষদের পাঠকর্দিগের জন্তু আমি অতি সংক্ষেপে জেমোরাজবংশের পুর্বপরিচয় প্রদান 
করিলাম। এই রাজবংশ কান্তকুজের জিঝোতিয়া ব্ৰাহ্মণ বলিবা খাত। ইহারা যজুর্কেদী এবং 
পুগুরীক গোত্রোন্তব, কিন্তু সামবেদী শাণ্ডিল্য গোত্রের অসিত ও দেবল এই ছুই প্রবর ইহাদের 
প্রবরের শেষে দৃষ্ট হয়। ফতেসিংহ রাজ্যস্থাপর্িতা সবিতাটাধ দীক্ষিত মানসিংহের সহিত 
বঙ্গদেশে আগমন করেন। দক্ষিণ ভারতে দীন্গিতত উপাধিধা রগণ শাঙিল্য গোত্রোন্ুব। 
আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে এই অঞ্চলে ফতেসিংহ নামক একজন হাড়িবাঁজা একটা 
স্লাঙ্য সংস্থাপন করিতেছিলেন। দেই হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ। ইনি কান্দির ৩ 
ক্রোশ দক্ষিণপণ্চিমে স্বীয় নামানুসারে ফতেপুর নামক স্থানে রাজ্রধানী স্থাপন করেন। অস্তাপি = 
এই স্থানে হাড়ি রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট তয় এবং এ অঞ্চলের ইতর ভদ্র সকলেই * 
হাঁড়ি বাজার কীন্তিকলাপ আজিও বিশ্বত হয় নাই। পূর্বোক্ত সবিতা্টাদ দীক্ষিত মানসিংহের 
অন্ততম সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। মানসিংহ উড়িষ্য/র পাঠানবিদ্রোহদমনের পৰে হাঁড়িবাজাকে 
বিনষ্ট করিয়া সবিতাচীদকে ফতেসিংহ ও পলাশী পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। ব্জলার 
হাঁড়ি রাজা ফতেসিংহ যুদ্ধে পৃষ্ঠগ্রদর্শন করেন নাই। যে স্থলে ফতেসিংহ মুসলমান বাদশাহের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জনপূর্র্বক রণক্ষেত্র মুগুমালায় বিভূষিত কবিয়|- 
ছিলেন, অস্তাপি দেই স্থান “মুণ্ডমালা” নামে দর্শকের হৃদয়ে পূৰ্ব্ব স্থতির উদ্দীপনা করিয়া 
থাকে । সবিত।টাদ দীক্ষিত এবং তাহার অধস্তন বংখধরগণ নানা প্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন 
এবং অধীনস্থ প্রজাবর্ণের কল্যাণার্থ নানা লোকহিতকব কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
জেমে! রাজবাটার বর্তমান রাজা মভোদযগণ সবিতাচাদ হইতে ১৪শ পুরুষ অধস্তন | 
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্যর ব্রিবেদী মহাশঘ পূর্নপুকষ হইতেই এই জেমোর রাজবংশের সহিত অতি 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আঁবদ্ধ। ইহারাও কান্যকুন্জেব জিঝৌতিয়া ব্ৰাহ্মণ এবং বন্ধল গোত্রোস্তব 
ভরঘ্বাজগোত্রের সহিত ইহাদের প্রবরের বিশেষ সাদৃশ্য । ত্ৰিবেদী মহাশয়দিগের পূর্বরনিবাস 
পরবর্ণিত টয়া গ্রাম। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবু আমাদিগকে মধ্যম রাজা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ 
নারায়ণ রায মহাশয়ের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন । কিছুক্ষণ পরে ন রাজা! শ্রীযুক্ত শরদিন্দু 
নারায়ণ রায় সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পরিষদের প্রদর্শনীর জন্ত প্রাচীন দ্রব্যাদির 
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সন্ধানার্থ কর্মচারিদিগকে আদেশ কবিণেন। ইতিমধ্যে ভরতপুরের পণ্ডিত গোস্বামী বংশোস্তব 
ভীযুক্ত বলদেব গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত রাসেন্্রবাবুব পরসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাদাস 
বাবু কহিলেন, অগ্তকার গুভযাত্রা, কারণ শ্রীচৈতন্ত দেবের হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ তুলিবার অন্ত 
"গার কোন ভাবনাৰ কারণ নাই। গোস্বামী মহাশয়গণ জেমোর বাঁজগণের ভন্ুগৃহীত এবং 
ভ্ীবুক্ত বলদেব গোস্বামী ত্ৰিবেদী মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রন্ধাবান্‌। তিনি বলিলেন এতাবং- 
কাল আমরা মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরেব ফটোগ্রাফ ভুলিতে দেই নাই । এ পুঁথি নিত্য পূৰ্থিত হয়। 
কিন্ত ত্ৰিবেদী মহাশয় আদেশ করসে আমব| মূল পুথিও প্রদর্শনী ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারি, 
কারণ তিনি «দেশের অলঙ্কার স্বৰূপ এবং জ্ঞানধৰ্ম্মেৰ আকর। রাজা মহাশয় গোস্বামী 
মছাশদকে তৎপরদিন ফটো গ্ৰাফ, তুলিবার আয়োজন করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। গোস্বামী 
মহাশযের প্রস্থানের পৰে রাঙ্গা মহাশয়দিগের সহিত প্রত্বতত্ব ঘটিত অনেক কথা হইল। 
ইতিমধ্যে ন রার্জা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মতাঁশষ একটি লাক্ষানির্ন্সিত প্রাচীন চোল্গায় 
অনেকগুলি প্রাচীন দ'লল এবং এক খানি প্রাচীন তরবাবী আনয়ন করিলেন ৷ ভববারি খানিক 
মুষ্টিদেশে সম্রাট ফেরোকসেয়াবের নাম খোর্দিত। অনেকগুলি প্রাচীন পারনী দিল 
দেখিলাম । বাঁজসহোদরত্বয়ের সৌজন্ত এবং অমায়িকতায় আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইল।ম। 
বেলা ২টার সময় রুদ্রদেব এবং দক্ষিণকালিকা দেবীর ফটো গ্রাফ, তুলিবার জন্য যাত্রা করিলাম ॥ 
হুর্গাদ/স বাবু এবং অন্তান্ত ৩৪টী ভদ্রলোক সঙ্গে চলিলেন ৷ 

জেমো গ্রামে উত্তরপশ্চিমাংশে মধুবাক্ষীর একটা ক্ষুদ্র খালের ধারে প্রকাগুকা়.২৩ট্ 
অশ্ব বৃক্ষতলে কুত্রদেবের মন্দির অবস্থিত।* পূর্বোক্ত জেমোর রাজগণ রুদ্রদেবের সেবাইত। 
কিন্তু সর্ধপ্রথমে পাইকপাড়ার রাজনংশের পূর্ববপুকষগণ কর্তৃক এই বিগ্রহ স্থাপিত 
হইয়াছিল। 

উত্তররাট়ীয় কায়ন্থ-সিংহবংশের মাদিপুরুষ অনাদিবর সিংহ সর্বপ্রথমে বঙ্গদেশে আগমন 
করেন। সিংহ ময়ুরাক্ষী তীর বন কাটিয়া কান্দি গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। ৰনমালীর বংশধর 
কুদ্রক সিংহের সময় কামদেব ব্রহ্মচারী নামক? একজন সিদ্ধপুরুষ যোগবলে শৃন্চমার্গে বৃক্ষারোহণে 
কামরূপ হইতে সীক্ষেত্র যাইতে ছিলেন। তিনি ময়ুবাক্ষী তীরে কান্দিগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া 
আশ্রম নিৰ্ম্মাণ করেন। অগ্তাপি ময়ুবাক্ষী তীবে তাহার সমাধি আছে। তাহার নিকট কালকুদ্র 
এবং অগ্নিরুপ্র নামে দ্রইটা বিগ্রহ ছিল। তিনি এই ছুই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসন! করিতে 
থাকেন। পূর্ক্দোক্ত রুত্রক্ সিংহ কামদেব সন্নযাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সন্যাসী মৃত্যুকালে 
কুদ্রক্ঠকে বিগ্রহপূজার ভারার্পণ করেন। পরবর্তীকালে জেমোর রাজবংশীয়গণ কত্রকঠের 
বংশধরদিগের নিকট উক্ত বিগহদ্বয্ন কাড়িয়া লযেন। তদবধি রুদ্রদেবদ্ঘয় জেমোর জমিদার- 





* বর্তমান যর্ধের প্রথম সংখ্য! পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত “র।মদে বত" শীর্ষক প্রবন্ধে হি বিণ 
প্রত এবং আমাদের গৃহীত ফটো গ্রাফের ৰ. মুদ্রিত হইয়াছে 
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দিগের গৃহ দেবতারপে- পৃন্দিত হইয়া আসিতেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে 
ম্ধ্যভাগের মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ ১৪৪০ খৃষ্টান্দের নিকটবৰ্তী সময়ে যদি রুদ্রদেবের প্রতিষ্ঠাকাল ধর! 
যায়, তাহা হইলে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক কাল রুদ্রদেব স্থাপিত হইয়াছিল । 
মন্দিরের সন্মুখে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ মাছে, উহার বয়স সাড়ে তিনশত হইতে চারিশত 
বৎসর হইতে পারে। আমার মনে হয় এই বৃক্ষটী রুদ্রদেবের সমসাময়িক। 

. কষদ্রদেব-্বয়ের প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একবার চৈত্র-সংক্রাস্তির গাজন উপলক্ষে রুদ্রদেবের 
উপাসকগণ উভয় বিগ্রহকে কান্দি হইতে চারিক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গাতীরে জলসন্যাদের দিন 
গৃদাসান করাইবার জগ্ত লইয়া যায়। স্থানের সময় অগ্রিরুদ্র অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্ঠিটা উপাসক- 
লিগের হস্ত স্থলিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয় এবং তংপরদিন প্র বিগ্রহ কয়েক ক্রোশ 
দক্ষিণে উদ্ধরগপুরের জালভ্রীবিগণের জালে বন্ধ হইয়া উত্থিত হন। তদবধি তিনি উদ্ধরণপুরে 
কালাগরিরুদ্র নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন এবং কান্দির রুদ্রপেবের গঙ্গাঙ্গান বন্ধ হইয়াছে। 
কান্মির কুদ্রদেবের মুত্তি ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১০ ইঞ্চি প্রস্থ পাষাণথণ্ডে খোদিত। বিগ্রহ 
ধ্যানমগ্ন, পদ্মাসনাসীন এবং ত্রিনেত্র। ইনি নাগযজ্রোপধীতি। ইহার দক্ষিণ হন্ত দক্ষিণ 
জান্থতে সংলগ্র। বাম হস্ত উত্তান ভাবে অঙ্ক মধ্যে নিবিষ্ট। পদ্ম সন ৫টা পদ্মকলিকায় 
গঠিত । নাগষজ্ঞোপবীত ব্যতীত অন্ত এক যজ্ঞসুত্ৰ বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত। অনেকগুলি 
প্রতিমূর্তি রুদ্রদেবের উপরে পার্শ্বে এবং নিয়ে অঙ্কিত। তন্মধ্যে মস্তকে একটা শয়ান মুর্তি 
পুরোহিত বলিলেন এটা জটাকলাপবিহারিণ্টী স্থরধুনীর চিহ্ন। শিরঃ সমীপে ছুই পার্শ্বে ছুটটা 
বন্ধাগুলে মুণ্তি। স্বত্বসানিত্যে দুইটা মুষ্তি। এতন্তিন্ন নিয়ে ৭টা এবং পার্শ্বে ৬টা অন্ত প্রতিমূর্তি 
খোদিত আছে। বর্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রদেবকে কালাগ্ি- 
রুদ্রের ধ্যানেই পুজা করেন ৷ 

_ সাহিত্য-গরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে ১৩১৩ সালের ১২ই ফান্তনে যৎকালে আমি এই 
প্রবন্ধের স্থুলাংশ পাঠ করি এবং ফটোগ্ৰাফ, গুলিকে বর্ণনাসহ প্রদর্শন করি, ততকালে সোদর- 
প্রতিম সুস্বত্বর যুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রদেবের মুৰ্ত্তিকে বুদ্ধ মূৰ্ত্তিভেদ্ব বলিয়া দৃষ্টান্তের 
উদ্ধার করেন ৷ 

আমি মদীয় পূজনীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ বিন্ধাভূষণ এম, এ» 
মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করায় তিনি কান্দির রুদ্রদেবকে বুদ্ধদেবের মূৰ্ত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
যুক্ত রাখাল ভায়া আমাকে একটা লিখিত মন্তব্য প্রদান করেন। গ্রম্যদেবত্ত! প্রবন্ধেও 
উক্ত মস্তব্যটী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উঙ্ক.ত করিয়। আমার মন্তব্য প্রকাশ 
করিণাদ ৷ আমার ধারণা এই যে, প্রাচীন যুগের ক্ৰ মুৰ্ত্তি বৌদ্ধগণ কর্তৃক বুদ্ধ মুর্ভিতে 
পরিণত হইয়াছে। তাহার কারণ পশ্চালিখিত হইবে। 

. বিস্তানৃষণ মহাশয় বলেন যে, জেমোব রুদ্রদেব শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব, পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন 
অবস্থায় উপবিষ্ট। পার্শে বোধিসত্বগণ ও দেবগণ বিস্তম/ন। পদ্মসনের নিয়ে উপাঁসকগণ্‌ 


সা 


মন ১৯১৪ ] রাঢ় ভ্ৰমণ ১৪৯ 


অবস্থিত। শিরোদেশে পর্য্যঞ্কের উপরে মহাপরি৷নৰ্ব্বাণোদ্মুখ অর্থাং মৃত্যুন্মুখ বুন্ধদেবের শয়ান 
মূৰ্ত্তি । শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়া লিখিয়াছেন যে মূর্তির মন্তকের উপর যে বৃক্ষণাণা দেখা বায়-- 
ইহা মহাবোধিদ্রম। বুক্ষণাখার উপরে পৰ্যাস্কবঢ় বুক্ষদেবের মহাপরিনির্বাণ। মূর্তির 
মন্তকের ছুই পার্থ পল্পের উপর উপবিষ্ট ধৰ্ম্মচক্ৰমু্ৰীন্থিত ছুইটা বুদ্ধ মুর্তি। স্বন্ধনসীপে 
পদ্মোপরে দণ্ডায়মান অপব ছুইটা মুর্তি। দক্ষিণে মৈরেয় বোধিসত্ব ও বামে লোকেশ্বর বোধি- 
সত্ব অবস্থিত। ইহ! বুদ্ধ গয়ায় বুক্ধদেবের সম্বোধি লাভ কালের মূর্তি, এই সময়ে তিনি বোধিদ্রম 
তলে বঞ্জাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। 

ফরাসী পণ্ডিত অগন্ত ফুলে (Auguste [০৩০০ ) নেপালে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন 
পু'থির মধ্যে নিয়লিখিত বজ্(সনস্থ বুদের সাধনা আবিষ্কার করিয়াছেন = 

বন্ত্ৰাসন-সাধন| ৷ 

শ্রীমদ্‌ বজ্ঞাসন বুদ্ধ তট্টারকম্‌ আষানং ধঁট্‌ ইতি নিব্দেয়েখ। ঘদ্বিভুজৈক মুখং পীতং 
চতুর্মারসংঘটিত মহাসিংহাসনববং তদুপবি বিশ্বপদ্মব্্ৰে বজ্রপর্য্যক্কসংস্থিতং বামোত্সম- 
স্থিতবামকরং ভূমিন্পৰ্শমুদ্ৰ৷ দক্ষিণকরং বন্ধুকরাগরুণবস্বাবগুন্তিততমু সর্বাজং প্রত্যঙ্গং 
সেচণকবিগ্রহং (সেবনক বিগ্ৰহং )" বিচিন্ত্য ও" ধর্ম্মধাতুস্বভাবাত্মকোহং ইত্যস্বযাহংস্কারং 
কুর্্যাৎ। তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়বোধিসত্বং সুবৰ্ণগৌরং দ্বিভূজ টামুকুটধারিপং 
গৃহীতচামর দক্ষিণকরং নাগ কেখবপল্লব-ধরবামকরং। তথা বাম লোকেশ্বরবোধিমত্বং 
শুরুং জটামুকুটিনং চাঁনরধারি-দক্ষিণ ভুঙ্গং কমলধাবি বাগকরং এতদ্‌ বয়ং ভাবন্মুখং অভিবীক্ষ্া- 
মাঁণং পশ্তে 1” 

সাধনা-বর্িত মূর্তির সহিত রুদ্রদেবের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে---কিন্তু কতক বিষয়ে 
সাদৃশ নাই। 

রুদ্রদেবের বামকর বামোংসঙ্গে স্থাপিত এবং দক্ষিণকর জানুর নিয়ে ভূমিষ্পর্শ করিয়াছে 
এতপ্িন্ন অন্ত কোন বিশেষ সাৃশ্য দেখিনা ৷ 

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন যে কডদ্রদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণের নিয়ে বহু নর সুণ্ড 
প্রোথিত আছে। 

ফটোগ্ৰাফ, গৃহীত হইলে রুদ্রদেবের মন্দির গুলি দেখিয়া লইলাম। কুদ্রদেবের মন্দির উত্তর 
দিকে অবাস্থিত_-এতত্ডিনন পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমে পরস্পর সন্মুখীন দুইটা করিয়া মোট চারিটী . মন্দির 
আছে। পশ্চিম দিকের উত্তব পাৰ্শ্ব'্ব মন্দিবগার ব্যাসপুরীর মন্দিরের স্তায় কাককার্য্যযুক্ত 
ইষ্টকগ্রথিত। তাহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং কৃষ্ণলীলার দুই একটা চিত্র উতৎকীর্ণ। কিন্তু 
অধিকাংশ চিত্ৰই অদৃশ্য প্রা । 

এই সন্দির গু'ল কদ্রদেবের সমকালিক হইতে পাবে ছুইটা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
দেখিলাম। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের সময কুদ্রদেদের মন্দিরে উৎসবের সীমা থাকে না । 
এখানকার কাঁধ্য শেষ করিষা আমরা দক্ষিণ-কালিকার মন্দিরে যাত্ৰা করিলাম। ময়ুবাক্ষীর 


১৫০ সাহিত্য পরিবৎ-পন্তিকা [ওর সংখ্যা ।: 


খালের ধারে ধারে ইক্ুক্ষেত্র ও সরিষার ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমর! ‘ফোর্টের' দিকে চলিলাম। 
ক্রমে কান্দি দক্ষিণে রাখিয়া আমর! কান্দি স্কুলের ঠিক দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দ,রে অবস্থিত দক্ষিণ- 
কালিকার মন্দিরে পৌছিলাম। এ স্থান একেবারে প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত এবং কান্দি 
হইতে প্রায় এক মাইল দুরবর্তা। দক্ষিণ-কালিকার পীঠ অতি মনোরম নিভৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত। 
চতুর্দিকে কেবল বিস্তীৰ্ণ ধান্ত ক্ষেত্র। নগরের কলকোলাহল এখানে প্রবেশ করিতে পারে না । 
এই. স্বান দর্শনে গম্ভীর পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা হইয়া থাকে । কালিক! দেবীর পীঠস্থান 
চতুঃপার্খবন্তী ধান্তক্ষেত্রাদি হইতে অনেকটা উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত। গুনিলাম পূৰ্ব্বে এই স্থান 
দুর্ভেত্ব জঙ্গলে আবৃত ছিল---এগণে সেই নিবিড় অরণ্য নাই। এই ভূখণ্ডে ২টী পুষ্করিণী আছে। 
একটী অত্যন্ত প্রাচীন--অনুমান ৪০০1৫০০ বংসরের অধিককাল স্থায়ী । যদিও এই পুষ্করিণীতে 
অধিক জল নাই_-তথাপি এই পুষ্করিণীর জল অতীব নিৰ্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
কৃষ ক-কুলললনাগণ বহু দূর হইতে এই পুঞ্চশ্নিণীর জল লইয়া াইতেছেন। আমরা রোদে 
বড় তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলাম। আমর! সকলেই জলে নামিয়া করপুটে জলপান করিয়া লইলাম। 
স্ত পুক্ষরিণী দর্ষিণ-কালিকা-মন্দিরের সন্নিহিত, উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার নাম, নিৰ্ম্মাল্য 
পুঞ্চৱিনী। দেখিলাম মন্দির মধ্যস্থ চরণামৃত-জল পুদ্ধরিণীতে পতিত হইবার প্রণালী রহিয়াছে ।. 
পুফরিণীটা কালীমাতার চরণামৃতপানে পৰি র হইলেও দৃশতঃ জল নিৰ্ম্মল বলিয়া বোধ হইল ন৷। 

দক্ষিণ-কাগিকার পীঠ স্থান অতি গ্রাচীন। এই স্থানে রুদ্রদেবের প্রতিষ্টা-কালের বছ 
পূৰ্ব্বে শক্তিমন্ত্রের বীজ উপ্ত হইয়াছে । অদ্যাপি তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। 

মন্দিরটা অধিক পুরাতন নহে। ইহার উচ্চতা ৩০:৩৫ হাত হইবে। মন্দির-শীর্ষে পিত্তলনয় 
পঞ্চমুণ্ডের বৈজয়ন্তী-_পঞ্চমুস্তী আসনের বিজ্ঞাপন করিয়াছে! বোধ হয় পুবাকালে-_এই স্থান 
কোন অজ্ঞাত নামা ব্রঙ্গচারীর সিদ্ধপীঠ- ছিল। আমার মনে হয় সেই ব্রহ্মচারী ফান্দিতে 
বৌদ্ধ প্রভাবের সময় নির্জন প্রান্তরে নিবিড় অরণ্যে শক্তি উপাসনার আশ্রম প্রতিষ্ঠা কবিয়া 
ছিলেন। দক্ষিণ-কালিকা-মন্দির উত্তরাঁংশে অবস্থিত । পুর্বে, পূৰ্ব্বে পশ্চিমে পরম্পর 
সম্মুখীন পাঁচটা করিয়া ১৩টা মন্দির ছিল। এক্ষণে পশ্চিমদিকের ৫টী জীর্ণ অবস্থায় বিস্মমান, 
পৃর্বদিকের €টার মধ্যে কেবল উত্তর দিকের ২টা মাত্র অভগ্রাবস্থায় আছে। অন্ত ৩টী 
একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে । এই পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র মন্দির গুলির যংকিঞ্চিৎ শিল্পকার্ধ্যের অবশেষ 
ও গঠনাদর্শ বিন্তমান আছে, তঙ্গষ্টে সে গুলি রুদ্রদেবহার পার্শ্-মন্দিরের অনুরূপ বলিয়া বোধ 
হইল। এই পাৰ্শ্ব মন্দির গুলি ৪০০ বৎসরের অধিক নহে। দক্ষিণ কাজিকার মূৰ্ত্তি সাধাবণ 
কালীমূর্তির স্তায় নহে। একটা অনাদ্বিলিঙ্গের উর্ধাদেশে কেবল চক্ষু কর্ণের সংস্থান অস্কিত। 
মুখকৃতি তৈরবভাবের উদ্বোধক। এই প্রকারের কাঁলীমূর্তি বহু প্রাচীন।. দক্ষিণ-কালিকার 
মহমা সম্বন্ধে ২১টী আখ্যানও শুনিতে পাওয়া যায়। ফতেসিংহের জমিদারগণই এই মন্দিবে 
সেবাঁইত--তাহাদের কর্তৃহাধীনে পুজা উৎসবাদি সম্পন্ন হয়।, দক্ষিণ-কালিকাঁদেবী এপ 
দিন্দুর মণিত যে, তাহার পাঁষাণ-দেহ কিছুতেই নয়নগোচর হয় ন| । 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 


আমি নান। স্থান ভ্ৰমণ করিয়াছি কিন্ত জেমো-কান্দি আমার নিকটে অত্যন্ত মনোরম 
বলিয়া গ্রতীয়মান হইয়াছিল। নিসর্গের কাম্য কানন কান্দির কাননকুস্তল! তরুরাজিলীল 
শন্তশ্তামলা প্রকৃতির মনোহারিত্ই তাহার এক মাত্র কারণ। উত্তররাঢ়ে উত্তরাংশে এরূপ সরন 
ভূখণ্ড থাকিতে পারে, ইহা আমার ধারণা ছিল না । ময়ুৱাক্ষা নদীর হইটা ক্ষুদ্র শাখা যথা ক্রমে 
কান্দি জেমোর অবধাহিকা এবং সেসনি পয়ঃপএণালীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এই 
সরিং শাখাদ্বয় বক্রগতিতে প্রায় প্রতি গৃহস্থের গৃহপার্খ দিয়া ও অনেক পুঞ্রিণীর মধ্য 
দিয়া অবশেষে প্রান্তরে প্রবেশ করিম্াছে। এতদিন ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ বসংখ্যক পুষ্করিণী 
কান্দিতে দৃ8 লইল। কান্দির ভূমি দক্ষিণ বঙ্গের ন্ার সলিল-সম্পত্তিভূষিতা ; অক্পদূয় 
খনন করিলে অল পাওয়! যায়। কান্দিতে দক্ষিণ বঙ্গের হয় তাল নারিকেলের প্যাচুৰ্য্য, মধ্য 
বঙ্গের ন্যায় রবিশঙ্তের বৈচিত্রা, এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়ের ধান্ত-সমৃদ্ধির পূর্ণতা পরিদৃ হইল । 
ইহাই কান্দির বিশেষত্ব । জলবায়ু প্রায় সাওতাল পরগণার স্কায় শ্বাগ্কর | উৎপন্ন সামগ্রী 
অন্ান্ঠ স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত সুলভ । কান্দি অঞ্চলে প্রত্যেক গৃহস্থের বহিদ্বরে শঙ্খ চক্র 
কিন্বা পদ্মাদির স্কায় এক প্রকার আলিপন! চিত্র থাকায় দ্বারোপাস্তে লিখিত শঙ্খ-পদ্ম 
চিহ্ষমণ্ডিতা যক্ষপুরীর কথা মান তওএয়! বিচিন নাত ৷  ন্যান্ছিজে ন্ৃলক্াম শাক /দঈচ্ঘ ৩ 
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প্রবৃদ্ধ জলমান প্রদীপশ্রেণি যাহা সুর ও অস্থুরগণ দীপিত ও প্রদীপ্ত করিতেছিল, ততন্বার| সমগ্র 
পাবা নগরী ও তদুপরিস্থিত আকাঁশতল প্ৰদীপিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল। আরও শ্রেণিক 
বিধিসার আদি সহস্র সহস্র তৃপতিগণ,. কল্যাণ উৎসব করিয়া এবং ইন্দ্রগণ দেব্গণের সহিত 
অর্থিভাবে মহাবীরের নিকট জ্ঞান যাঁচ ঞা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। সেই হইতে 
জিনেন্দ্রের নিৰ্ব্বাণের এশ্বধ্যে ভক্তিযুক্ত ভারতের লোক, বৎসর বৎসর আদর করিয়া প্রসিদ্ধ 
দীপালি ছার! জিনেশ্বরকে পুজা করিতে সমুদ্ভত হইয়াছেন । 
বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তৰ্গত অনহিলবাঁড় পাঁটনে ১৩৩৬ সংবতে লিখিত আঁচাধ্য সৰ্বানন্দ 

হুরি বিরচিত ‘নীপোৎসবকল্প’ নামক একথাঁনি তালপর্রের পুথি আছে। এ পুথির শেষ শ্লোক 
দ্বারা জানা যায়, মহাঁবীরের নির্বাণ হইলে নন্দিব্ধন নৃপ তৎপ্রতি প্রেমবশত চিন্তান্িত হইলে 
তাঁহার ভগিনী তীহাঁকে বুঝাইয়া আদর সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন , তদবধি জগতে 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামক পর্ব প্রবর্তিত হইয়াছে । সেই শ্লোক এই-- 

“আনিংদক্রমকংদকংদলসমুভ্ূতামৃতে নির্বৃতে 

বীরে শ্রীমতি নংদিবধ ননৃপস্তৎপ্রেমচিস্তান্বিতঃ । 

সংবোধ্যাদরসথংদরেণ মনসা স্ব. স্বয়ং ভোজিন্তঃ 

তৎ্প্রাবর্তত পর্ব সর্ব জগতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াবিধম্‌.1” 

ভ্রীশিবচন্দ্র শীল । 


মালদহের এম্যশব্দ 

বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মালদহ জেলার আদিম শব্দসমূহের লোপ পাইবার উপক্রম 
হইয়াছে। এ জেলায় বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস। প্রত্যেক জাতির ভাষার বিশেষত্ব আছে। 
কোচ, পলিয়|, রাজবংশী, তিওর, চামার, বাণ প্রভৃতি আদিম জাতিদের মধ্যে নূতন নুতন শব্দ 
দেখা যায়। প্রত্যেক জাতির উচ্চারণের বিশেষত্ব আছে। কথা শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, কোন্‌ 
জাতীয় লোক কথা| কহিতেছে। ক্জামাঁদের বিদ্ধালয় সমূহ, সমুদয় জাতির ভাষা ও উচ্চারণ এক 
করিয়া দিতেছে। তৰে প্রাচীন লোকদের মুখে ও নারী জাতির মধ্যে সাবেক কথাগুলি পূর্ণমাত্রায় 
বিরাজ ৰুরিতেছে। শব্দগুলি লোকের মুখে যেমন উচ্চারিত হয়, লিখিয়া তাহা প্রকাশ করা 
যায় নাঁ। করিয়া ধরিয়া প্রভৃতি “ইয়া” প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কর্যা ধর্যা রূপে 
উচ্চারিত হয়। আষি, সামার গ্রতৃতির স্থানে হামি, হামার উচ্চারিত হয়। অনেক শক 
পারসী ও হিন্দীমূলক। ছুটী প্রাচীন য়াজধানী এ জেলায় ছিল বলিয়া এমন হইয়াছে 
এমন কতকগুলি শব্দ আছে, তাঁহার সবল নিৰ্ণয় করা অসাধ্য । যেমন ‘ঢাকুন জুজ্‌ ফু “নদ 
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ইহার অর্থ অতিবৃদ্ধ গ্রপিতামহ। মালদহ জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে আসামী 
ভাষার অপরূপ সৌসাদৃশ্ত আছে। কেন এমন হইল, অন্ুসন্েয়। ‘কে’ বিভক্তি প্রায় ব্যবহৃত 
হয় না, উহার পরিবর্তে “ক” ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গের ভাষার অপেক্ষা পূৰ্ব্ববন্নের ভাষার সহ 
মালদহ জেল[র ভাষায় অধিক সাদৃস্ত দৃষ্ট হয়। হিন্দীর প্রভাৰও অল্প নয়। প্রচলিত শব্দ ও 
তাহার অর্থ যথা 

অপহৃতা-_পোড়াকপাঁলে। প্রয়োগ--লোকটা বড্ড অপহতা। 

আপুছি-্যে প্ৰীলোককে কেহ পুছেনা, যে স্ত্রীলোকের রূপগুণ এত সাঁমান্ত যে কেহ 
তাহার খবর লয়না। 

আঠারাদ--বলবাঁন। প্রয়োগ-_মানুষ খাঞা হৈছ আঠ্ঠারাদ। 

কর্তানী--কর্ত। 

কায়া--পুংচিহ্ন। এ জেলার উদ্ভর অঞ্চলে মচরাচর ব্যবহৃত হয়। 

কুই--কুূপ। 

কাঠবাপ--মাতার উপপতি। বিপিতা। 

কাঠবেটা--উপপত্থীর স্বামীর ওঁরসজাত পুত্র, অথব| উপপর্নীর গর্ভদাত নিজের ওঁরস পুত্ৰ । 

আশানামী- তে স্ত্রীলোকের আশা তরসার স্থল নষ্ট হইয়াছে। 

কাহাবা__কলহকারিণী স্ত্রীলোক । 

আয়েছে বা আহেছে--আদিয়াছে ৷ 

কুর্তা_ন্ত্রীলৌকের গায়ের জমা ৷ 

কোমড়ি--ফোমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত জাম! | 

একা বা একধাট্‌_-অদৃহ্য হওয়া। প্রয়োগ--মদে একষটি করিয়াছে। 


কুত্তা--ফুকুর কুত্তী--কুকুরী । 
কুন্ঠি__ কোন্‌ ঠাই? প্ররোগ-_কুন্ঠি আছে? 
কিগুপে--কি জন্য ? 


কাপড় কানি--কাঁপড় চোপড় 

আলকোটান-_জানিয়াও না জানার ভাব দেখান, এই পা স্রীলোকেরা ব্যবহার করে। 
আলকোটানী-_ঘে স্লীলোক অজ্ঞতার ভাণ করে। 

কেছুয়। পেটা--যে স্ত্রীলোক বেশী খায়। 

কাড়ি--গরুর খাস্তপল। 

-কুশিয়াল বা কুশীর-ইস্ষু। | দ 
ওক--বয়ন । 

কাতামী--ছোট মাটার পাত্র! 

, অৰে বা [তাৰে --অভাবে। 
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আকার বাকার--ব্যস্ততা। 
ওলাহুন ব| ওলানা দেওয়।--থোঁটা দেওয়া । নি 
ফালাপিত|---বিরক্ত। প্রয়োগ--জি, কালাপিস্কা হয়ে গেল। 
এক্‌ন|--একটু। এক্‌ন! লবণ দেও । 
আব-_এখন। যথা, আব. সব ছিন্‌ ভিন্‌ হয়ে গেল। 
কয়াণী-- চৈত্রমাসের আম। 
কহর-দুৰ্ভিক্ষ। প্রয়োগ,_সহরে পড়িলে কহুর, তখন ছাড়ি সর । 
ফাণফুস্কি--গোৌপনে কাণ পাতিয়া শোনা । 
কল্পা--ছুই, জারজ । 
আতি যাওয়া_-জারজ পুঞ্জ। বিনা বপনে আপনা হইতে বীজ পড়িয়া যে গাছ ঙ্কুরিত. হয়। 
কল্পা দারা্-_ প্রব্চক বিশেষ । 
আধখুম--বেআকেন্‌। প্রয়োগ,--এলাম ভাই ফ্যাকম্‌ ধর্যে আমর! আখুম চুন! । 
গানকরি ভাই তালকাণ! আর মানকাণ!। 
কাটকাপাস-_না খাইয়া নিরঘু উপবাসে পড়িয়া থাকা । 
আমলাগ৷--আমপাকা। যথা আমলেগেছে অর্থাৎ আম পেকেছে। 
ক্যারাগাহ--ছোট গাছ। 
আপরুপ-অপরূপ। 
অথ্নে--এক্ষণে। 
কাপ- ঠাট্টা, তামাসা। 
- আন্থা__ আশ্চর্য্য । 
কটুকটানী--ষে স্রীলোক ঝগড়ার সময় অধিক কথা বলে। 
আমসোস--শাশুড়ীর মাতা । 
কৰ্ম্মা আম--বড় জাতীয় আমের মধ্যে ছোট আম। 
আষ্ট্যাছাড়া-_-অসার, অপ্রাসঙ্গিক। পীয়োগ--তোমার আই্ঠ্যছাড়া কথা । 
= কালমুহা--যে পুরুষের মুখে ঝগড়া লাগিয়া আছে। 
কানপ্যাচা--বালকদের প্রতি গালি। 
৮ কাবিল-_উপধুক্ত। 
আতাছি-_যে কাঁ্কর্শ করিতে ক্লান্ত হয় না। 
০ আতার কাতার--যন্ত্ৰণাতে ছট্‌ ফট করা। 
আল্ফা__-বিনা কষ্টে যাহা পাঁওয়! যায়। গ্রয়োগ--আমার আল্ফা টাক! কিনা, 
যে তোমাকে দ্বিব। 
উটকান--দোষ খুজিয়| বাহির করা। 
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'লোপ-লোপ। 
অচাঁষা-চাঁষা। প্রয়োগ--হামাকে অচাষা পেয়েছ কিন! ৷ 
অমন্দ--মন্ন। প্রয়োগ--হামি কি অমন্দ কহনু ? 
/'উঠানা|--বোৱ্জ রোজ কোন দোকান হইতে দ্রব্য লওয়া ! 
“ আস্নাই-_প্রণয়। ভ্্রীপুরুষের প্রেম। 
টেকির আস্লাই--যে সকল কথায় হী কবে । 
আখ,লাগাড়ী--যে স্রীলোকের পাছা বড়, তাহাকে এই বলিয়া গালি দেয়। 
উধ্া__-যে এখানে ওখানে খাইয়! বেড়ায়। 
আনামাক্কা--যে দেখিয়া চলে না, কাণার মত। 
আয়ান্-_যে জিদ্‌ ছাড়ে ন!। 
আয়ানী-ঘে স্ত্রীলোক জিদ ছাড়ে না। প্রয়োগ--াঁয়ান কোরে বসে মাছে। 
“" তোহে কহে! গোয়ালিনী আয়ানের রাণী । 
কেমনে জানিবা দান তু’ বড় আয়ানী।- ( পদকল্পতক ) 
কুন্কুন্যে উঠা--বাঁড়িয়৷ উঠা। যেমন, পাঁতাগুল! কুন্কুনয়ে উঠেছে । 
খ্যামশ২-গ্রতীক্ষা ৷ প্রয়োগ--দিন দুত্তিন প্রাণ খ্যামশংকর তোমারে সাজাব। 
খাইসুছী--ঘে স্ত্রীলোক সকলকে মুছিয়া থাইয়াছে। 
খিটুকাল--অপরিক্ষার। জঙঞ্জাল। 
খড়ি--জ্বালানি কাঠ। 
» খোটই-- প্রাচীরের তাঁক। 
/ খান্গি-নিজের। খান্গি বাড়ী--নিজের বাড়ী । 
খাইট্রা -ষে স্্ৰীলোক সকলকেই খাইয়াছে। 
খাষ্ট্যাকথা--কর্কণ কথা । 
আচ.কা--লশ্চধ্য, আকস্মিক প্রয়োগ--আঁচ.কাঁ কথা বলিয়া মনে খট্‌ফ| লাগিয়া দিলি। 
খাথারনাশা-ঘে স্ত্রীলোকের কলঙ্ক রটায় 
খাঁপসমী--যে স্ত্রীলোক কেবল ঝগড়া করে। 
খাইপালী-যে স্ত্রীলোক বার বার থায়। 
খনিত বারত--কমিবেশী ৷ 
খ্যাদ্‌্রা--দ্বৃণিত, অপরিস্কৃত। 
খুব্‌রা-_খুড্রা 
গে বা ওগে| --ওহে । স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্বোধনস্থচক অব্যয়। 
গাজেলি--যাহার! পলা খায়, গাপাখোর । 
গনা-গ্রহণ। প্রয়োগ চাদের গননা লেগেছে। 


= 


চে 
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গুঠঠ--গুটি। প্রয়োগ--আমের ওঠ ঠি। 
/ খোরা-বাটী। /খুরি-__ছোট বাটা 
গহমা সাপ__গোখুরা সাপ 
'গোঠা-_ধাপড়ি, শণকাঠি বা ভঁ,তের কাঠিতে গোবর মাখাইয়| শুকাইয়া লইলে গোঁঠি 


প্ৰস্তত হয়ু। 
গাপাগাপ- গপ, গপ । প্রয়োগ--গাপাঁগপ করিয়া খাইস ৷ 
খাস্তানা-ক্লাস্ত হওয়া খাড়িয়/--মলমু্ ত্যাগের স্থান । 
খোস্বো- সুগন্ধ ্‌ খৌসবোই--ষাহার সুগন্ধ আছে। 


থলিফ|-=-ওস্ড[দ, দরজি, শিল্পনিপুণ 
ক্কান্তা- যাহার কাস আছে, কেসে। রোগী। 
গতর পোযা-_যে শরীরটাকেই পুষিয়! বেড়ায়। 


'গাট্যা--মোটা সোটা লোক । দোঁথা--ছৈধ, সন্দেহ । 
উটক্ৰু--সঙ্কীৰ্ণ প্রয়োগ-_স্থানটা বড্ডই উটক্রু। 
"আইল--আন্তাকুড়। 


কহলর--আগ্রহাতিশয্যবশতঃ যে বুকিয়া পড়ে। পয়োগ--লোকট৷! যেন আঁকালেঁর কহলর॥ 
"আক্তিয়ে যাওয়া_ ক্লান্ত হওয়া । গ্রয়োগ--মেহনৎ করিতে করিতে আক্তিয়ে গিয়েছে 
/ কাণফুস্কি--চুপে চুপে কাণে কথা_লাগান। 
খয়ল|---ঘড়| বা কলস । ঘিনাা--"স্বণাৰ্হ ৷ 
ঘোলমাঠ্যা__সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোলমাল করিয়া দেওয়া ৷ 
7 ঘুসকী-যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষগামিনী হয়। 
ঘটঘটানী-_যে স্ত্রীলোক এঘর ওঘর দৌড়! দৌড়ি করিয়া নকল দ্রব্য নাড়িয়া বেড়ায়। 
*ঘুমনী-_ভিল্সা মটর, ছোলা, বরবটী সিদ্ধ করিয়া তাহা তেল লঙ্কা দিয়া ভাঞ্িলে যে দ্রব্য হয়ঃ 
শ্বুণকুটান- স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা সত্বেও তাহার নিকট প্রণয়ের কথা বলা। 
/ ঘাবড়ান--ভয় পা য়া, যেমন লোকটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। 


কাইঞা--কন্পণ। গল্তা--পায়ের গুস্ফ 
চুরুণি_্ত্ীচোর , 

চল্পট--পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া, যেমন লোকটা চম্পট দিয়েছে 

,চিড়িয়।--পাখী চিড়িয়া চট্‌কুন--পাখী টাখি ৷ 


ঘস্কে যাওয়া-_সরিয়া যাওয়| । 
চামস--লাঙ্ল দ্বারা ভাল করিয়া ম|টা গুড়া কর| ৷ 
চিপড়ি--পগোঁবরের গুঠা বা ঘুটা। 
চাঁজি--মড়া বহনের শের দাস 
৮ 
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চোতে কাৰি|---চৈত্ৰমাসের রোঁদ্রে যাহার দৃষ্টি শক্তি কমিয়াছে। যে দেখিয়াও দেখে না। 
প্রয়োগ-ওরে হামার চোতে কাণা। 


খুড়সোস--খুড়ি শাশুড়ী। 
চিড়কাযে লোক সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়। 
চড়া উতাত্ম--কবির বা গম্ভীরার গানের সওয়াল জবাব। 
/ ছাযাচ--মত্য কথা ' জাকুয়__জারজ 
/ জবড়জন্গ-_জড়ভরতের মত কেমন একটা 
/ জুয়ারি__যাহার! জুয়| খেলে। “ ঝুট মুট- মিথ্যা কথা! বলা। 
জামখোরা-বড় বাঁটা। ছগ্পর- চাল 
জাত জুত্তি--জাতি টাতি 
ঝাপড়া__ঘন। প্রয়োগ-_বঝাপড়া চুল ঝাপড়- ক্রত। 


ছুতি-_তুঁত পাতার বায়না ৷ ইহার জন্তু দুর্বা ঘাস ব্যবহৃত হয়। টাকা না দিয়! হাটুর 
উপড় দুর্বাঘান দিলে তুঁত পাতার বায়না দেওয়া হয়। 
ছ্াইচ-ম্ঘর লেপনের ছেড়া কানি। 
জিয়ের ধফে---মনের সাহসে । জি-_মন অথবা শরীর, প্রাণ। 
ঝাঙ্গড়-_শেওড়াগাছের ভাল খণ্ড খণ্ড করিরা একত্র বান্ধিয়া জলে ফেলিয়! রাখিলে তাহাতে 
কাঁকড়া, চিঙড়ি প্রভৃতি মৎস্ত আশ্রয় লয়, এই কাঠের বোঝাকে ঝাড় বলে। 
নৈ জলপান--জলপান প্রভৃতি । 
জিন্দগানি বা জিনগানি--জীবন। 
// ঝাকাসা--বাদলার দিন। 
/ ঝাইল--যে বৃহৎ থলিয়ায় জিনিস পত্র রাখা যাঁয়। ইহাতে অনেক জিনিস ধরে। 
জানজি খেয়ে লেগেছে--ননঃপ্রাণে লেগেছে । আদা! জল খেয়ে লেগেছ। 
/ টে বা ওটে--লো বা ওলো। স্ত্রীলৌকদের প্রতি সম্বোধন সুচকঅব্যয়। 
টে--তেল তুলিবার কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত পলা । 
টাকা উকা--টাকা প্রভৃতি, মালদহ অঞ্চলে সাদৃশবোধক অবায়ের আছ্বর্ণ উ হয়, বঙ্গের 
অষ্য অঞ্চলে মাছ টাঁচ,, ভাত টাত্‌ বলে, মালদহ অঞ্চলে মাছউচ, ও ভাতউৎ বলে। 
জুয়ায়না-=যোগ্য হয় না, যেমন, এ কাজ জুয়ায় না অর্থাৎ করিতে নাই। 
/ ঝামরান--কাপ হওয়া! বা বিবর্ণ হওয়া, যেমন, লোকট! ভাবিতে ভাবিতে ঝামরাইয়! পিয়াছে। 
চীট--ধূৰ্ত্ত। 
টুয়া--জলে যাহার উপর দীড়াইয়া শিপ্‌ দিয়া মাছ ধরে। 
/ টং--চৌথজুখ লাল, যেমন রাগিয়া টং হইল। 
ট্যাঙ্গা--অম্ন, যেমন বড় ট্যাঙ্গ! হইয়াছে। 
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ট্যাঙ্গস্_-প্তাঙ ডাইয়া হাটা, ঘেমন ট্যাদম্‌ মেরে হাট্‌ছে। 
টঙ্কেন--অবনত হয় না, যেমন ভাঙ্গে ত টস্কেনা। 
ৰল টালমাটাঁল-_বাহাঁনা, ছলকরা ! 
টিপা ক্কপণ, যেমন, লোকটা বড় টিপা | ঢুড়া--অন্বেষণ কর! 
ছুড়চুড়ানি-যে স্ত্রীলোক ঢুড়িয়া বেড়ায়, এয়োগ--ঢুড়চুড়ানী কালী তোমার নাঁম। 
মানুষ থাঞা| হেছ আঠ্ারাম। 


উৈ-_ডাইল ঘোট্‌না। ঢণ্ঠা--বিবাদ । 
/ ডাং--'ইষ্ট ধরণের লোক। ড্যাঙ্নর--নিন্ম| করা। 
ডহর--মাঠের মধ্যে ছুইজনের জমির মধ্যথানে যে ফাক জায়গা থাকে, নবাধয় দি 
দিয়া গবাদি পশুগণ যাতায়াত করে। 
ডেরহাতি--ওলাউঠা রোগ । 
ভাগৃগা চোখ্য।-ষাহার চোখ বড় বড়। খোম--থাম বা স্তম্ভ । 
" জুয়াতা টাকা--সঞ্চিত টাকা। থুক--থুথু । 


তোক--তোমাকে। “কে” বিভক্তির বদলে মালদহ প্রদেশে *ক* ব্যবহৃত হয়, যেমন: 
তোকে স্থানে তোক, আমাকে স্থানে মোক হয়। 

ধূলপা--এ দেশের কোন কোন জাতির মধ্যে রীতি আছে যে, বিবাহের কথাবার্তা স্থির 
হইয়া গেলে বাতাঁসা ও মাছি বিতরণ করা হয়, তাহাকে ধূলপা বলে। 

দইমাছ--ধুলপার পর পাত্রপক্গ, পাত্রীপক্ষের বাটাতে আসিয়া দধি মত্ত দেয়, এই 
কাৰ্ধ্যের নাম দইমাছ। 

দোধা-গোরুর দড়ী। ঢাকুন কুন্কুন্-_-অতিবৃদ্ধগ্রপিতামহ। 

তেতুলিয়া--তিন পুত্রের পর আত কন্ঠ । ন 

তেতুল্যা--তিন কন্তার পর জাত পুজ। ইজ ; 

তৌব্রা--তামাক টীকা রাখার জন্য বাশের বা তালপাত| নিৰ্ম্মিত পাত্র। 

তফর--নাকাল হওয়া। 

ঢাঁকনমুখা--কদাকৃতি ব্যক্তি, যাহার মুখ ঢাকন ত শরার মত। 


দোস্রা ঘর--উপপত্রী। দিগ্দারি-বিরস্ত কর! । 

০ ধুম্‌দ|--বড় মোটা পুরুষ। _, ধুম্সী-বড় মোটা স্বালোক। 
ধুন্মা--খুব মোটা । 
দস্তরখান-“যাহার উপর বসিয়া মুসলমানেরা আহার করে| = 


ধুম্মাপেট|---যে পুরুষের পেট বড় মোটা। 
ধৃল্মাপেটী--যে স্ত্রীলোকের পেট বড় মেটা । = 
তে তরকারী*- তরকারি প্রতৃতি। - নন্দু-_-ননদের স্বামী 


ৰ. 


ৰ্প 


০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম নংখ্য৷ 
/ ধারী--বরের ধারের যে অংশ মাঁটা দিয়া বান্ধান থাকে। 


দোলা-শূকরের ছান|। নামাতোল|--ওলাউঠ| রোগ। 
এ ধৰগ্--ফাকি। / ধাধস্‌-_আকেস্‌। 
ধাণ্দু- ব্যাকুপ।. নিখাউ,ব- অক্ষম পুরুষ, যে খাটে না? 
নিচ্চোন্ড-_যে খ৭ করিয়া পরিশোধ ন্ব করে। 
নাথক--অক্লাস্ত, যে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হয় নাঁ। 
রি ধড়াকা_ধৃমধাম:। ধামধুম--ধূমধাম ৷ 


ধাতকে উঠা--ধক্ধক্‌ কবিয়া উঠা । যেমন, আগুন ধাত্‌কে উঠেছে। 

1 ধাতিঙ্গা--লম্ব।। যেমন, ছেলেটা ধাতিঙ্গা হয়ে উঠেছে। | 

পুর্দি--গুহাদ্বার।  বে-_পহে” সম্বোধনহুচক অব্যয়ের সদৃশ । 

বিয়া_ স্ত্রী-চিহ। এ জেলার উত্তরাঞ্চলস্থ নীচ জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। 

ব্যধিত্তখাগী_-ষে স্ত্রীলোক আস্মীয় স্বজনকে খাইয়াছে। 

পহেলাঘর--বিবাহিত| পত্নী থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে অথবা উপপত্নী রাখিলে 
বিবাহিতা প্রথমপত্থীকে পহেলাঘর বলে। 


ভাতার আউলী--সধব!। 

ভাতধুন৷|---ষে কেবল পরের তাত থায়। পরের গলগ্রহ। 
পুছকর--লিজ্ঞাসা কর। পারস্ুনা--পারিলাম না? 
বন্থ--মোটাসোঁটা ৷ 


ফাকিয়ে মুখে দিয়ে, যেমন ফাকিয়ে করে তান| নানা অর্থাৎ মুখে দিয়! চূর্ণ করে। 


/ ফক্জুৎ--কষ্ট পাওয়া, গালি দেওয়া। 


নিছে--নাই, এন্জেলার উত্তরাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। 

বুড়বাক ও বুড়বাক ধান্দু- নির্বোধ 

মদভি--যাহার! ম্্ৎ অর্থাৎ গুলি খায়, প্রয়োগ_-আমরা লয়| মদতি গরব করব আর কি? 
ছুপররেতে আম পড়েছে কুড়াবার যাছি ৷৷ 

ফটিক্টাদ- ফুর্াঘাবু । মোলাচহজা-_লজ্জা, মোকাবেলা । 


০ দোশন্‌--তেণ তুলিবার লৌহনির্শিত পলা । 


ফতাই_-এক প্রকার হাত কাটা জাম! যাহ! গায়ে সাটা. থাকে । 

বহিয়|--বধিয় ৷ 

প্যাচ্চর--বদ্মাইশ, ছুষ্ট। পটচ্চৰ শব্বজ কি? 

পালিঠ্য|---নিলৰ্জ্জ, ছুই, নিষেধ করিলে কিংবা গালি দিলেও যাহার লজ্জা, বোধ হয় না; 
ড্যাপ! সাপ-*=হেলে সাপ। বইর-বদররী। 

উক--অভ্যাম, যেমন--এটা, আমার টক হইয়! গিয়াছে ৷. 
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বোঝা ভিন্দা--মোঁট, বোঝা । পর্শা_-পরপু। 
৮ ফাকি- চূর্ণ, গুড়া ৷ ফকির ফ্যাকড়া--ফফির টকির। 
বেকেন--অথবা কিংবা, যেমন রবিবার বেকেন সৌমবার। 
বেলে-_-কি ? যেমন গোপাল বেলে কলিকাতায় গিয়েছে? 
নিশানী_-সিঁড়ি। নিঃশ্ৰেণী শব্ধজ কি? 
মুক্‌হাত--বাহ্য; ঘেমন--আ'মার মুখ হাত হইয়াছিল। 
বাঘাড়-_ষে স্থানে মৃত পণ্ড ফেলান যায়, ভাগাড়। 
খীজিট্যাঙ্গ'--দুষ্ট। বালকের প্রতি এই শব্দটা প্রযুক্ত হয়, যেমন এ ছোড়া বড় বীজিট্যাঙ 
/মড়া_মৃত। স্ত্রীলোকের পুরুষদিগকে এই শবে সম্বোধন করিয়া প্রণয় কোপ প্রকাশ 
করিরা থাকে । সম্বোধন ভিন্ন অন্তস্থলেও স্ত্রীলোক, পুরুষদিগের প্রতি প্রয়োগ করে? 
/ ফ্যাকম্‌ বা প্যাকম-তামাসা, প্রয়োগ মড়! ফ্যাকম ধরে বসে আছে। 


বৈভালমার- নষ্টা স্ত্রীলোক মরকা--ভঙ্গ গ্রবণ। 
ভোয়া--ধোয়া, প্রয়োগ--নৰ্দ্দমা ভোয়া হইয়াছে । 
পহি--পগার ৷ 


ফুটানীরাম--যে বেশী বাবুগিরি অথবা গর্কা করে। 
ব্যাকার--অস্ুস্থ, যেমন জি ধ্যাকার হইয়াছে । 
/ ফুকুর ফুকুর--মন মন্দ হাদি । তুল্কি মাত্--উকি মারা। 

ুস্কী সয়তান--ইষ্ট লোক, মিট্‌মিটে সয়তান। 

মর্কাহা--ভঙগ প্রবণ । 

বুই--বালকদের প্রতি ভয় দেখাইবার শব্দ। 

বোবো-ঠাকুরাণ দিদি । বরাপু-ঠাকুরদাদা ! 

ভাত চুয়ানী--অয়প্রাশন । | 

পেন্দী মাসী শ্রীলোকদের প্রতি গাঁলিবিশেষ। 

পেন্দী মিম্সা- পুরুষদের প্রতি গালি বিশেষ। 

বুঢ়া খুর্কুন্‌-_অতিবৃদ্ধলোক | পল্‌ পল্‌--পাঁকিম্বা তল তল করা 

পশ্করি--এক জনের বসিবার উপযুক্ত চাটাই। 

'মৈমসলা-_মসলা ও তৎসদৃশ দ্রব্য । 

মুট্‌কিয়| থাক শুনিয়া! ঈষৎ হাসিয়া চুপ, কয়িয়া থাকা প্রয়োগ--মট্‌কিয়া রহিল্যা শিক 

হামার কথা শুন্া। _ 

বাঁণুক!__বর্ণন! করা 

ভর্কাডুষ!--যে ভরা ডুবায়, এই শব্দটী মহাজনী কারবারে পরবর্চকদিগ্রের প্রতি প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । = 
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বাঁইয়া--যে বাম হন্তে কাৰ্য্য করে। 
বোল্তা---যে বলদের উপর জিনিষ পত্র চাপাইয়া ব্যবসায় করিয়া বেড়ায় । 
পিসোস--পিসী শাশুড়ী । বড়সোস্_খণ্ডরের মাতা। 
পুত খাকী--যে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায় । ৷ 
বদঢঙ্গ!__যে পুরুষের বিশেষ কোন গুণ নাই। বিষকুট্যা__যাহার ব্যবহার বড়ই কর্কশ । 
ভাগৃগু--যে পালাই যায়, যে হাটিয়া যায়। 
মাটকীপেট।--ঘাহার পেট খুব মোটা। 
' পেটনান্দড়া--ধতই পায় ততই যে খায়। 


বেগ্গম--বে খবর । মাগুয়|--সৈণ । 
মাদিমাহিল--জীবশীভূত। ভড়ক--জাকজম্‌ক। 
বদ্বে| "দুৰ্গন্ধ বাস্ত৷|--পৰ্যাধিত, বাসী। 


বিলল্দী--বোলবাইগানের স্থচন| । 
বোলবাই--গম্ভীরা পর্বের তৃতীয় দিবসে যে গান হয়। 


ফেকা--ফেলান। বরকতত-_প্রতুল হওয়া । 
বাহার বা রোহার-_ঘর ঝাড়ি দেওয়া! | 
পাঠ্যা-পুরুষদের প্রতি স্ত্রীলোকদের গালি বিশেষ । 
বাদকুটা--হিংসা করা । বদখোব-_যাহার স্বভাব ভাল নয়। 
পানাই--পাচনী ৷ = ফম্-শ্মরণ-যেমন ফম হছেনা। 
০ বাতকে উঠা--চমকিয়! উঠা। বুড়া ফ্যাতনা--অশ্রন্ধেয় বৃদ্ধ । 
প্যাক্না--আবদার করা। বিরক্ত কর!। 
পান্ছা--গামছ!। 
বিচ্‌--তফাৎ। যেমন কথায় বিচ. পড়িল। 
/ ফ্টি__ফুটানী 


ফুক্কি--ফুস্‌ ফুম্‌ করিয়| কথা বলা। 
ফ্যাচ.ক|---ষে লোক অনর্থক ঝগড়া বাঁধাইয়া ভামসা দেখে। 


বুন্দ-_খুব উচ্চ ৷ 
মারিকমারা--মারামারি। কুয়া তুলা । 
মস্তারাম--ব্লবান্‌। লজ্জাৎ--আ স্বাদ । 


ভান্সা--রন্ধন, মৈথিল ব্রাহ্মণদের কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। 
লাথকুচ্চ|---ষে লাখি খাইয়া সহ করিতে পারে। 
ল্যাথর--বঞ্জাট । 

লাহাঁড়ি--পাইট্‌ মন্তুরদের প্রাতঃকালের জল খাওয়া। 
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_“বুজি--ভুতু, বালকের! ব্যবহার করে। 

/ লিকি--মাথার উকুন।  ুতা--অগ্নাদি পাকের হাড়ী পরিস্কার করার ছিন্ন বন্্রখওড। 
লহয়--আনন্দ রাহা--পথ ৷ 
লদ্বদ্‌--মোটা মানুষের আস্তে আস্তে হাটা । 
লগ্য| বা লগি--কোটা আকর্ষী। নৌকার চোড়। 7 
লুস্‌কি--চুপ করিয়া ঘরে ঢুকা। _// লিক্‌--গাড়ী চলিয়া গেলে চাকার যে দাগ পড়ে। 


লুকুর ঘুকুর-_টুক্‌ টুক করিয়! চাহিয়া থাক|। 


লান্দা ফান্দা--গোলমাল কয়| । 
লাইহোর--স্ৰীলোকদের পিত্রালয়। 
লেহাজ--লজ্জ! । রাশ--জল বা ছুগ্ধের বড় কলসী বা হদ্ধের বড় ভাড়। 


লোকুথা--পুরুষপন্ষী । বেলস্তি--ব্যঞ্জন । 

লক করিয়া থাক--চুপ করিয়া থাক। . 

লকে লকে--আন্তে পা ফেলিয়া, যেমন লকে লকে বাঁও। 

লখরা--তামসা। লাদঘবরা--ভাল মন্দ জ্ঞানরহিত। 

লোড়া কোড়ানী--উছকাধ্যকায্িণী। লস--চিল, প্রলোভন ৷ 

লাল বুঝক্ধর--যে লোক কিছু জানে ন{, অথচ সমস্তই জানি বলিয়! ভাগ করে। 

সাহোন্-সাহা শবের স্ত্ীলিঙ্ ব্যবহৃত হয়, প্রয়োগ --সাহেনে বাড়া আছে? 

সর্বরক্ষা--সর্বনাঁশ না বলিয়া অনেকে এই শব্বটী ব্যবহার করে, ভয় পাছে সর্বনাশ বলিলে 
হয়ত বক্তার বিপদ্‌ হইবে। 

সরাপি--যাহার! স্রাঁপ অর্থাৎ মদ খায়; অথবা যাহার! পয়সা কড়ির ব্যবসায় ফক্রে। 

পগুত্‌ লে---শুইলে। 

সুরকি দেওয়া--মাছ ধরিবার সময় অথবা খুড়ী উড়াইবায সময় হুত| ঢিল দেওয়া । 

মুক্কা--কীল, মুষ্ট্যাঘাত, যেমন, বুড়া ষড় হুক! ভেলে খেঁয়ে গেল মুঙ্ক|। 

ল্যাকান--তুল্য, লক্ষণ শব্দ হইতে উৎপন্ন । ভ্যাক্না- বাঁকা বেড়া। 

সাহান-_-রক। শকর _চিনি, শর্কর শব হইতে উৎপন্ন। 

সত্যনাশা--ঘে পুরুষ সত্য ভঙ্গ করে, স্ত্রীলোক তাহাকে সত্যনাশ বলে। 

সাতাপু--পিচ ফল। গুকটী _ অতিশীর্ণ স্রীলোক। 

সুম--কৃপণ। ০ শল্লা--পরামর্শ। 

সাথুরা--.ষে তীৰ্থ যাত্ৰীদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করায়। 

হলাকান্‌--আন্ত, ক্লাস্ত । যেমন ঢুড়তে ঢুড়তে হলাঁকান হয়। 

হামি--আমি ! হীমার- আমার । 

হামশায়া-_ প্রতিবেশী, পাড়ার লোক । 


৬৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সধ্যা। 


হান্ঠ৷|-=অনৰ্থক, অনস্তব, অপ্রাসঙ্গিক । প্রয়োগ_হান্ঠ্যা কথা! বলিয়া 
আগুন লাগিয়ে দিলি গায়। 
ছড়__লোকের ধাক্কা ধাক্ধি। 
হেছ--ব্যাকুপ, নিৰ্ব্বোধ, যেমন গোঁয়াল| জাতিটা বড় হেছ। 
হাঁকুণ-_দুষ্ট) প্রয়োগ--তুইত না বড় হারুণ রে? হরকট-_খুব তিক্ত! 
হলু বুলু ব্যস্ততা প্রয়োগ--এত হুলু বুলু কর কেন 
/ ছারাই_এখানে এস, এখানে আয়। 
মাসেস বা মুসোস- মামী শাশুড়ী। 
/ হিঙ্--ক্সবলঘ্বন, আশ্রয়, যেমন একটা হিল্লা জুটিয়াছে। 
হযে হঠিয়| যায়, বিবাদ করিয়া যে হারিয়! যায়। 
হরকত- হানি। হদক্কি--খাওয়ার উপর খাওয়া । 
হাঁড়ি টোঙ.না--যে খাইয়া নিন্দা করে। 
মুষণাযে খণ করিয়া গশ্চাৎ পরিশোধ না করে। 
হেকট__যে কথা গুনেনা, প্রয়োগ-__ছেলেটা বড় হেৰুট। 
লাল্পা--লালাফ্গিত। 
হাল্কাজিয়--তরল বুদ্ধির লোক। 
/ হস্তরং_অস্তরায়। হটক্কার-হঠাৎকার। 
টানের বছর--অন্নকষ্টের বত্সর। 
ব্রাত-_প্রযোজন, যেমন হামার ত্রফনা বরাত আছে। 
ছাম-মাছ, এ জেলার উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কীসারি জাতি ব্যবহার করে। 
গ্রাজোল-_বর্ধা বাদল, এ জেলার উত্তরাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। 


্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী ৷ 


সন ১৩১৪] ধবনি-বিচাঁর 7 ৬৫ 


ধ্বনি-বিচাঁর 

অহাঁকবি কালিদাস বাক্যের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে হরগৌরীর সন্বদ্ধের হ্যায় নিত্য জানির্গী 
বাগর্থপ্রতিপত্তির জন্য গরগৌরীকে প্রণামান্তে তাঁহার মহাকান্য আবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত 
হালের পর্ডিতের! অনেক মা! খুঁড়িয়াও এ সঘন্ধ কোথা হইতে কিয়পে আসিল তাহা আজি" 
নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ভাষার কতকগুলি শব্দ স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন 
তাঁহাব কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ভাষার অন্তর্গত যাবতীয় শব্দের এইরাপে উৎপত্তি বুঝা 
স্বায় ন:। কা কা করে বগিয়া কাকের নাম কাক, আর কুহু কুছ করে বলিয়া কোকিলের 
নাম কোকিল, ইহা বুঝা যায়, এমন কি কেউ কেউ যে করে সে কুকুর, ইছাও অন্তরমান 
চলে! এইরূপে কতরুদূর যাওয়| চলে, কিন্ত বহুদুব নহে 

স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতটাকে ইংরাঁজিতে পণ্ডিতের 
ভাষায় নোমাটিপিক ধিয়োন্দ্রি বলে। বিদ্বপ করিয়! ইহাকে 00খন ২6০1 বা 
‘ভেট ভেট থিওরি বলা হয়। বলা বাহুল্য এই ভেউ ভেউ ধিওরির দৌড় খুব বেশী নহে। 

আমাদের বাঙ্গালাভাষায় কিন্ত ইহার দৌড় বোধ করি সস্য ভাষার চেয়ে অধিক। ধ্বনির 
অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্যন্ত কেহ প্রস্তুত ফরেন নাই। বল! 
ব্বাহুল্য প্ৰচলিত বাঙ্ষলা অভিধানে ইহাদের স্থান নাই, দৈবাৎ দয়া করিয়া দুই একটাকে 
স্থান দেওয়া হয় মাত্র) কিন্তু গণিতে বিলে ইহাদের সংখ্যার সীম! পাওয়া দুর্ঘট হয়া উঠে" 

বাঙ্গাল! দেশের শাব্দিক পশ্ডিতদিগের নিকট ইহাদের আদর নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর 
রুধিগণ ইহাদিগকে অগ্রাহা করিতে পারেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে ভাষার 
উপর অধিকারে যাহার তুলনা দিলে না, বাগ দেবী ধাহার লেখনীসুখে আবিভুূত হইয়া মধুরৃষ্টি 
ক্ষবিয়| গিয়াছেন, সেই ভারতচন্ত্র এই শ্রেণির শন্দগুলিকে কেমন প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ 
করিয়! গিয়্‌ছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শাব্দিক পঞ্চিতেবা ধ্বন্ত৷ত্মক শব্দগুলির 
আলোচনায় কুঠা বোধ করিতে পারেন, কিন্তু অন্নদাম্দলের “দলম্মল দলম্মল থলে মুণ্ডমালা’ 
বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে সু হইবে না। 

এই অন্থকরণজাত বাঙ্গালা শব্দগুলির বিশিষ্টতা এই যে উহাদের সি শব্দই দেশজ 
শবা। সংস্কৃত ভাষায় উহাদের মূল খুজিয়া পাওয়া যায় না। দেশজ বলিয়! উহাদের গায়ে 
সনার্য্যের গন্ধ আছে এবং এ দেশের শাব্বিক পণ্ডিতেরা, যাহারা বিশুদ্ধ আধ্য ভাষার শন্দরতত্ব 
আলোচনা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহার! এই গন্ধ সহিতে পারেন না। স্রীহাা সহিতে 
না পারুন, কিন্ত বৃদ্ধা আধ্যা সংস্কত-ভাষ! ঠাকুরাণী যে কালক্ৰমে এই শ্রেণির বহু শব্দকে 
হজম করিয়া লইয়াছেন্‌, তাহা যেকোন সংস্কৃত কোষগ্রস্থ খুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং 


৯ 


না কপ লগ 
ত 


উ৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [য় সংখ্যা। 


বৈদিক মপস্কতের সহিত আধুনিক সংস্কতের তুলন| করিপেও তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিপিতে 
পারে। সংস্কৃত কবিগণও যে ইহার্দিগকে কাব্যের ভাষায় স্থান দিতে দ্বিধা করেন নাই, 
তাহার প্রচুর উদাহরণ আছে । ভাঁরতচন্দ্রের: মত বাঙ্গালী কবির এই শ্রেণীর শব্দের প্রতি একটা 
বিশেষ টান ছিল, তাহাত জানাই আছে। ভারতচন্ত্র যেখানে সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিয়|- 
ছেন, সেখানেও এই ধ্বস্কাত্মক শব্দ ব্যবহারের প্রলোভন সংবর্ণ করিতে পারেন নাই। 
তাঁহার “থটমট খটমট খুরেখধ্বনিকৃত” ইত্যাদি কবিতা অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। মহাকবি 
ভবভূতি, মার্জিত ভাষা ব্যবহারে ধাহার সমকক্ষ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল, তিনি এই ধ্বন্তাত্মক 
শব্দে তাহার কবিতাকে সাজাইতে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই । 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্ত্ৰ বিদ্ধাভূষণ মহাশয় তাহার ‘ভবডূতি’ নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষং-পত্ৰিকার পাঠকগণের তাহা স্মরণ 
থাকিতে পারে। 

সাহিত্যের পক্ষে যাহাই হউক, এই শব্দ গুলিকে বৰ্জ্জন করিলে বাঙ্গাল! দেশের অধিবাসীর 
কথা কহা একবারে বন্ধ করিতে হয়। আমাদের কাজ কৰ্ম্ম ঘরকম্ম! চলে কিন! সন্দেহ হয়। 
অন্ততঃ এই হিসাবেও বাঙ্গাল! ভাষারঃআলোচনায় এই শব্দ গুলিকে বজ্জন করিলে চলিবে না। 

কিছুবিনঃহইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙাল ধ্বস্তাত্মক শব্দ নাম দিয়া একটি 
প্রবন্ধ ১পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধে তিনি এই ধ্বন্তাত্মক শব্দগুলির 


একট! বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন ; তৎপুর্বে আর কেহ সেই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন . - 


কিনা জানি না। একটা উদাহরণ দিব। কাকে কা কা করে, আর কোকিলে কুহু কুহু 
করে, গাড়ী ঘের ঘর করিয়া চলে, আর মানুষে খুক খুক করিয়া কাশে ; এই সকল দৃষ্টান্ত 
স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কোন গোল নাই। আমর! হি হি করিয়া 
হাসি, আর খট খট করিয়| চলি, এখানেও স্বভাবের অনুকরণ । কিন্তু রাগে যখন গা গশ গণ 
করে, তখন কি বাস্তবিকই এইরূপ ধ্বনি বাহির হয়? যখন গট্‌ মট, করিয়| তাকান যায়, 
তখন চোখ হইতে বড় জোর একটা জ্যোতি বাহিব হয়, কোন শব্দ বাহির হয় না। শীতে যখন 
হাত পা কন্‌ কন্‌ করে, তখন মাইক্রোফন লাগাইয়াও সেই ধ্বনি শোন! যায় ন|। বুকের 
ভিতরের ছরছুরনি বা ধুক্ধুকনি ষ্টেখসকোপ লাঁগাইলে কর্ণগোচর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাঙা 
টুক্টুকে কাপড হইতে কোনরূপ টুক্‌টুক্‌ শব্দ আবিষ্কারের কোন আশা দেখি না। শ্রাবণ 
মাসে বৃষ্টির ধারা কখন বিম্ঝিম, কখন ঝমঝম» কখন ঝপঝপ করিয়া শব্দ করে, তাহা 
শাঁনয়া'ছ বটে, কিন্তু ঝিকৃঝিকে বেলায় যখন অস্তগমনোন্মুখ সুর্যের অরুণকিরণ নারিকেল 
গাছের মাথাকে রঞ্জিত করে, তখন কোনরূপ বিক্ঝিক্‌ শব্ধ শুনি নাই। আধার ঘরে চক্‌ চকু 
শৰ্ো বিড়ালকর্তৃক দুধের বাটির দুগ্ধ মপহরণবার্থা ঘোষিত হয় বটে, কিন্তু চক্চকে ছুয়ানিকে 
কখন চক্চক্‌ শব্দ করিতে শুনি নাই। এই শব্দগুলি ধ্বনির অনুকরণে উতপন্ন শব 
সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু কোনরূপ ধ্বনিত কখনও শুনিতে পাওয়া যায় না। আপাততঃ উহাদের 
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কোনই সার্থকতা নাই, অথচ উহার! কিরূপ আশ্চর্যযভাবে অর্থ ব্যঞ্জনা করে। কন্কনে শীত 
বলিলে যেমন শীতের তীব্রতা বুঝায়, চকচকে দুয়ানি বলিলে যেমন ছুয়ানির ওজ্গ্য বুঝায়, রাঙা- 
টুকটুকে বলিলে সেই রাঙার তীক্ষতা যেমন চোখের উপর.আনিয়! পড়ে, আর কোন বিশেষণ, 
তেমন স্পষ্টভাবে সেই সেই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। ‘চক্‌চকে’ শব্দটির অন্তর্গত তালব্য: 
বর্ণ চ’ আর কণ্ঠ্যবৰ্ণ ‘ক’ এই ছুইবর্ণের ধ্বনিতে এমন কি আছে, যাহাতে চকচকে ছিনিষেরা 
= ‘চাক্‌চিক্য’ বা! উজ্ম্লত| বুঝাইয়া দেয়? উজ্জ্র জিনিষ হইতে যদি বাম্তবিকই কোনরূপে 
‘চকচক্‌’ ধ্বনি বাহির হইবার সম্তাবন! দেখা যাইত, তাহ! হইলে. ওঁজ্জণ্যের সহিত চাক্চিক্যের 
সম্পর্ক বুঝিতাঁম । কিন্তু সেরূপ ত কিছুই দেখি না। ওঁজ্জগ্য দর্শনেক্জিয়ের বিষয়, আর 
চাক্চিক্য শ্রবপেন্দ্িয়ের বিঘয়; উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হইল কি সুত্রে ? রবিবাবু 
এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা! বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেস্ত । আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রসঙ্গ ক্রমে ধ্বনির উৎপত্তি সন্ধে ছুইচারিটা কথ! 
বলা আবশ্যক । 

বীশীতে ফু" দিলে তাহা হইতে ধ্বনি বাহির হয় ও সেই ধ্বনি শুনিয়া আমরা আনন্দ অয়ুভব' 
করি। কোন কোন ধ্বনি শুনিলেই আনন্দ হয় ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক--ভগবান্‌ কদমতলায় 
বাঁশী " বাজাইতেন আর গোপীরা জ্ঞানহার| হইয়া সেইদিকে ছুটিত। ধ্বনির সঙ্গে এই 
আনন্দের বা উন্মাদনার এই সম্পর্ক কিরূপে আসিল, তাহার উত্তর কোন পণ্ডিতে দিতে, 
পারেন না) তবে ধ্বনির সহিত আনন্দের সম্পর্ক আছে ইহা ঠিক্‌। কেবল আনন্দের কেন, 
ক্লেশেরও সম্পর্ক আছে। কোন ধ্বনি যেমন আনন্দ দেয়, কোন কোন ধ্বনি তেমনি ক্লেশের, 
হেতু, ইহা সৰ্ব্বজনবিদিত--ষেমন ঢাকের বান্ধ থামিলেই মিষ্ট হয়। কোন্‌ ধ্বনি চিত্তে কি 
ভাব কিরূপে জাগায় বা কেন জাগায় পণ্ডিতের! তাহা বলিতে পারেন না, তবে, কোন্‌ 
ক্ষেত্রে ধ্বনি মধুর হইবে আর কোন্‌ ক্ষেত্রে কর্কশ হইবে, তাহার মোটামুটি একট! ভেদ 
করিতে পারেন। বাঁশী বাজাইলে বাণীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসটা কাপিয়া উঠে ও 
বাহিরে বায়ুরাশিতে ঢেউ স্বষ্টি করে। সেই ঢেচগুপি কাণে আসিয়া লাগে ও সেখানকার 
প্লাযুযম্বে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বন বোধ হয়। সেকণ্ডে কতগুলি চেউ 
আদিয়| কাণে আহৃত হয়, তাহার সংখ্যা কর॥ দুক্ষন নহে। সংখ্যা গণিয়া দেখা গিয়াছে, 
দেকণ্ডে হুশ পাচশ ছহাজার দশ হাজার বাতাসের চেউ আসিয়া কাণে ধাক্ক| দিলে ধ্বনি 
জান হয়। সেকঙে হু’ দ্শটা মাত্র ঢেউ কাণে লাগিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না, আবার লাখ 
খানেক ঢেউ লাগিলেও হয় না। সংখ্যাভেদে ধ্বনি কোমল বা তীয়র হয়। সেকণ্ডে পাঁচশ 
ঢেউ কাণে লাগিলে যে ধ্বনি শুন! যায়, হাজার চেউ লাগিলে ধ্বনি তার চেয়ে তীব্র হয়; 
শ্বরট! একগ্রাম উচুতে উঠে। সংখ্যা যত বাড়ে, ততই তীব্র হয়, আর যত কমে, ততই 
কোমল হয়। 

বাণীর ভিতর যে ঢেউওুপি জন্মে, উহাৰ| কোন বাপ! না পাইয়া বাহিরে আসে ও 
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বাহিরের বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হয়। যতক্ষণ ধরিয়া এই ঢেউগুলি আটক না, পাইয়া আসিতে 
থাকে, ততক্ষণ ব্যাপিয়া আমরা বংলীধ্বনি শুনিতে পাই। _ 

তাঁনপুরার তারে ঘা দিলেও ওঁ রূপ হয়। তারটা যতক্ষণ কাপে, চারিদিকের বায়ুরার্শিজে 
ততক্ষণ ঢেউ জন্মে ও ততক্ষণ ধরিয়া আমরা ধ্বনি শুনিতে পাই। লন্বাতারে সেকণ্ডে যত 
ঢেউ জন্মায়, খাট তারে তার চেয়ে বেশ জন্মায় । কান্দেই তার যত লঙ্কা হয়, ধ্বনি 
ততই নীচে নামে বা কোমল হয়। 


২ 


সস 

এই সকল ধ্বনি মধুর ধ্বনি? মধুর বলিয়াই বাঁশী আর তার সঙ্গীতের যন্ত্রগঠনে ব্যবহৃত /-” 
হয়। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশিয়া স্বরমাধুধ্যের উৎকর্ষ কাঁড়ায়। লঘাভাৱে ঘা দিলে গোটা /, 
তারটাই কাপে, আবার গোটা তারট| আপনাকে দুই, তিন, চারি বা ততোধিক সমানিভাগে৷ {$ 


ভাগ করিয়া লইয়া এক.এক ভাগ পৃথক্‌ভাবে কীপে। এক এক ভাগের কম্পে এক এক 
রকম ধ্বনি বাহির হয়। দুই হাত লম্বা তারে যে ধ্বনি বাহির হয়, একহাত লম্বা ভাগ হইতে 
ভার চেয়ে উচু, আধহাত লম্বা ভাগ হইতে আরও উচু ধ্বনি বাহির হয়। এই সকল ধ্বনি 
একত্র মিশিয়! ধ্বনির মাধুৰ্যোর ইত্তরবিশেষ জন্মায় । বীশীর ভিতরে আটকান বাতাসেও 
এরূপ ঘটে। সমস্ত বাতাসট! কাপে, আবার এ বাতাস আপনাকে ছুই তিন চারি সমান 
স্তরে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাঁগ আপন আপন ফ্রনি জন্মাইয়া কাঁপে ; কোন 
ধবনিটা কোমল, অন্তটা তার চেয়ে তীব্র; ০০০৪০ 
বাড়াইয়া দেয়; অথবা ধ্বনির, প্ৰকৃতি বদলাইয়| ফেলে। 

টেবিলের উপর কাঠে ঠক্‌ করিয়া ঠোকর দিলে কাঠখানা কীপিস্ উঠে; কান্টফলকটা জা 
নাকে নানা ভাগে ভাগ.করিয়া লয় ও এক এক ভাগ আপন ধ্বনি উৎপাদন করিয়৷ কীপিন্তে 
থাকে। কিন্তু বাশীয় ভিন্তরে. বাতাদ বা তন্নীযন্ত্ৰের তার যেমন আপনাকে সমান সমান 
ভাগ করিয়া লয়, কাষ্টফলক তেমন, করিয়া বিভক্ত হয় না। উহার ভাগগুলি এলো-মেলে 
হইয়া পড়ে এবং ও সকল ভাগ হইভে যে সকল ধ্বনি জন্মে, তাহারা একযোগে একটা কর্কশ 
শব্ধ উৎপাদন করে, উহা কর্ণজালা জন্মায় । কাঠের এ্ুকৃঠ কানি কাহারও মিষ্ট লাগে না ৷ 
সুখের বিষয় উহার স্থিতিকাল অপ্প। ঠক্‌ করিম্বা ঠোকর দিবামাত্র কাঠধানা এখানে সেখানে 
কাপিয়া উঠে ও ক্ষণেকের মধ্যে থামিয়া বায়। তাই কর্ণজালাটাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। 

পিতলের ঘড়িতে হাতুড়ির আঘাত দিলে ঢং করিয়া শব হয়। ও ‘ঢং’ এর ‘ঢ’ টুকুতে 
কোন মাধুর্য নাই। কঠিন ধাতুফলকে কঠিন কাঠের হাতুড়ির আঘাতে যে এলোমেখে! 
কাপুনি ক্ষণেকের মত জন্মে, এই কর্ণজাল(কর ‘ঢ’টা তাহারই ফল। তবে এই এলোমেলো! 
অনিয়মিত কম্প থামিয়' গেলে ধাতুষ্ণল কটা, আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া বেশ নিয়মিত ভাবে কাপিতে 
থাকে ; তখন “ঢং এর ‘ঢ’ টুকু চলিয়া গিয়াছে, উহার ‘অং’, টুকু তখনও চলিতেছে ৷ এই “অং” 
টুকু বেশ মধুর। 

স্ন্দশাস্বে বলে, ও ‘ঢং শব্দটার মধো ছুইটা বর্ণ আছে; একট! ব্যঞ্জন আর একটা স্বর ৷ 


লছ ৷) 
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‘ঢং’ এর অন্তর্গত ক্ষণস্থায়ী ৭৮? টুকু বাঞ্জন বর্ণ, আর স্থায়ী ‘অং’ টুকু শ্বববর্ণ। কঠিন দ্রব্যের 
সংঘট্টে ও অচিরস্থায়ী ব্যঞ্জনটার জন্ম ; উহার স্থিতিকাল এত অল্প. ষে পরবর্তী ‘অং’ টুকু উহাতে 
দ্র না হইলে উহা শুনিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। ‘চ’ বর্ণট! ঘড়ির পিঠে হাতুড়ির ম্পর্শ- 
শূলে উদ্ভূত ; এ শ্পর্শকালেই উহার উৎপত্তি ; এইজন্ত উহাকে স্পর্শ বর্ণ বলা যাইতে পারে ৷ 
আমাদের বাগন্ত্রটাও অনেকটা বাশীর মত। ফুসফুস হইতে প্রশ্বাসেব ৰায়ু সুখকোটরে 
আপিবার সময় কণ্ঠনালীর পেশী নিৰ্ম্মিত তারে আঘাত দিয়! প্র তারকে কাপাইয়! দেয় এবং 
তারের কল্পে মুখকোটরের বাযুমধ্যে চেউ জন্মে । সেই ঢেউগুলি সুথফেটির হইতে বাহিরে 
আসিয়া কর্ণগত হইলে ধ্বনি জন্মে। বাহির হইবার সময় কোথাও কোন বাধা বা আটক 
না পাইয়! বাহির হইলে উহা শ্বরবর্ণের উৎপত্তি করে; আর কোন স্থানে আটক পাইলে 
ব্যঞ্জনবর্ণের উৎপত্তি করে। মুখ ব্যাদান করিয়া বা “বিবৃভ' করিয়া আমরা শ্বরবর্ণের 
উচ্চারণ করি, আর ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বহিৰ্গমনোন্মুখ বায়ুকে বাগ যন্ত্ৰের কোন একটা 
স্থানে আটকাইয়! ফেলি কণ্ঠতস্ত্ৰী কীপাইয়া কণ্ঠনালী হইতে বাতাস বাহিরে আসিতেছে 3 
এমন সময়ে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গৌড়াটা উপরে তুলিয়| কণ্ঠের দুয়ার আটকাইয়! দিলাম, 
আর ধ্বনি বাহির হইল ‘ক’; উহ! ব্যঞ্জনবৰ্ণ; জিহ্বামূলের ম্পর্শকালে উহার উৎপত্তি, 
কাজেই উহ! জিহ্বামূলীয় স্পর্শ বর্ণ। অথবা জিহ্বার মধ্যভাগ তালুতে স্পর্শ করিয়! বাতাস 
আটকাইলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল ০চ* ; উহা তালব্য স্পর্শ বর্প। অথবা জিহ্বার ডগাট! 
_ উণ্টাইয়া উপরে তুলিয়া তালুব পশ্চাতে বেখানটাকে মুর্ধা বলে, সেইখানে এক ঠোকর 
দিলাম, আর বাহির হইল ‘ট’; উহা! মূৰ্দ্ধনত ম্পর্শবর্ণ। অথবা জিহ্বার অগ্রভাগ উপর পাটির 
নাতে ঠেকাইয়া বাঁতাসটা আটকাইবামাত্র ধ্বনি জন্মিল ‘ত’ ; উহ দস্ত্য স্পর্শ বৰ্ণ। আর 
হুই ঠোঁট পরম্পর স্পৰ্শ করিয়! তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িলে জন্মিল ‘প’; উহা, 
ওষঠ্য স্পর্শবর্ণ। 
নরকণে যে যে ধ্বনি নির্গত হয়, অন্তত্ৰও সেই ধ্বনিগুলি আমাদের পরিচিত্ত। পূৰ্ব্বে 
বলিয়াছি, নরক অনেকটা বাশীর মত; বাঁশীর ভিতর হইতে বাতাস অব্যাহত ভাবে অর্থাৎ 
কোথাও আটক না পাইয়া বাহির হইলে যে বহুক্ষণ স্থায়ী ধ্বনি জন্মে, উহা স্বরের ধ্বনি; 
সেই বাতাসের পথ রোধ করিলে ক্ষণস্থায়ী ব্যপ্রনের উৎপত্তি হয়। কঠিন বস্ত্র পরস্পর 
স্পর্শ বা সংঘট্ট এই ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনের অমুকুল। যথা, কাচি দিয়া তার কাটিলে 
শব্দ হয় “কট? ; মস্থণ বস্তুর গায়ে আঙ,ল টানিলে শব্দ হয় চিক’; কাঠে আঘাতে শব্দ হয় 
কঃ ; পথ্রে উপর পদ শব্দ দপত ইত্যাদ্বি। 
ব্যঞ্জন ধ্বনির একটা লক্ষণ এই যে উহ! ক্ষণস্থায়ী ; এত অল্প সময় ব্যাগিয়া উহার স্থিতি, 
ধে পূৰ্ব্বে বা পরে শ্বরধবনি না থাকিলে উহার উচ্চারণ চলে না। পূৰ্ব্বে বলিয়াছি ঘড়ি পিটিলে 
যে ঢং’ শব্দ হয়, উহার ০” ক্ষণস্থায়ী ; পরবর্তী স্বর “অং” যোগে উহা বুঝা ষায়। আমর! 
কা, কি, কু ইত্যাদি স্বরান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পারি; আবার অক্‌, ইক্‌, উক্‌ এইক্লপে 
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আদিতে স্বর বদাইয়া ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিতে পারি) কিন্ত শ্বর্বঙ্জিত ব্যঞ্জনটুকু উচ্চারণ: 
কয্লিতে পারি না। তাওয়া কঠনালী হইতে মুখকোটরে বাহির হইবার সময় যদি বাধা' 
পায়, সেই বাঁধার সমকালে বাহির হয়--ব্যঞ্জনের ধ্বনি; বাধাটা সরিয়া গেলে যাহা বাহি 
আসে তাহা স্বর। 

খাটি শ্ববের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা থাকে বা ‘বিবৃত’ থাকে। হাওয়া অবা 
বাহির হয়! তবে মুখকোটরটার আকুতি অন্থসারে প্র শ্বরের বিকার উপস্থিত হয়! ‘আ’” 
উচ্চারণের সময় আমরা একবারে বদন ব্যাদান করিয়া হা করিয়া থাকি; তখন জিহ্বাটা 
মুখগহ্বরের নীচে নামিয়া সঙুচিত হইয়| থাকে । ‘ষ্ট’ উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া 
তালুর নিকটবর্তী হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের 
কোটর তখন অনেকটা ছোট হইয়া পড়ে। “উ' উচ্চারণের সময় মুখ কোটর আরও ছোট 
হয়ঃ ছুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে, ছুই ঠোটের মাঝে একটি ছোট বিবর উৎপন্ন হয়, ও বিবরের 
দ্বার দিয়! হাওয়া বাহির হয়। মুখ গহ্বরের আকার ও আয়তনের ভেদামুসারে স্বরের এইরূপ 
ভেদ হয়। বাণীতে যেমন একটা! মূলধ্বনির সহিত অন্তান্ঠ ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া ধ্বনিকে বিকৃত 
করে, সেইরূপ মুখকোঁটিরেও কঞ্ঠোদগত মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্ত ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ও মিশিয়| 
গিয়| ধ্বনির এইরূপ বিকার উৎপাদন করে। 

কোন্‌ কোন্‌ ধ্বনি মিশিয়া কি কি স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, হেলম্‌ হোলত্জ, প্রথমে 
তাহার তত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। ‘অ’ ‘ই’ ‘উ’ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্বরের মধ্যে কোন্টার' এ 
ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহ! তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বিশ্লেষণে 
যে যে ধ্বনি বাঁছির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়! ‘অ’ ‘ই’ উ প্রভৃতি স্বর যন্ত্ৰযোগে 
উৎপাদন করিয়াছিলেন । এ সকল পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্ৰের কথা । ব্যাকরণ শাস্তে এ সকল সুক্ষ 
তত্বের খোজ লওয়ার দরকার হয় না। এখানে মোটামুটি হিসাব চলে। এই মোট! হিসাবে 
দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত বৰ্ণমাপায় তিনটি বিশুদ্ধ স্বর আছে। ‘অ’ ‘ই’ ‘উ’; এই 
তিন স্বরের প্রত্যেকের আবার মাত্রাভেদে হস্ব দীৰ্ঘ ও প্ল'ত এই তিনটি করিয়া রূপ আছে। 
উচ্চারণের স্থিতি কালাম্থসারে মাতার নিৰ্ণয় হয়। 

এইরূপে থ্ৰ তিন স্বরের নয়টি কপ যথ|--অ, আঁ, আট) ই, ঈ, ঈ; উ,উউ। প্লতত্ব 
নির্দেশের জন্ত আমরা নীচে একটা কষি দিলাম । এই নয় স্বরের প্রত্যেকের আবার দুইটি 
করিয়া ভেদ আছে; নাক দিয়া কতক হাওয়! বাহির করিয়া প্রত্যেক স্বর আমর! নাকিসুরে 
উচ্চারণ করিতে পারি ; যথ|--অঁ (অং)) অথবা কণ্ঠনালী হইতে জোরের সহিত হাওয়া' 
বাহির করিতে পারি ষথা--অঃ1 এই ছুই ভেদ “অনুস্বার” ও “বিসর্গ” এই ছুই লিপি চিহ্নদ্থার! 
লিবিয়া দেখান হয়। ‘অমুস্বার’ ও “বিসর্গ স্বরবর্ণ বা ব্যঙ্নবর্ণ ইহা লইয়া একটা তর্ক 
আছে; উহ! স্বরও নহে ব্যঞ্জনও নহে; উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি বুঝাইবার চিহ্নমান্র ৷ 
উল্লিখিত নয়টি স্বরের প্রত্যেকটিরই এই দ্বিবিধ বিকার হইতে পারে; যথ৷|--অ' অঃ; 
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আঁ আঃ) আ। আঃ। এইরূপে সমুদয়ে সাতাঁশটি শ্বর উৎপন্ন হয়। এই সাতাটপটি 
্বরধ্বনি ( অ, ই, উ ) তিনটি মূল ধবনিরই র্ূপভেদ মাত্র । 

আমর! সংস্কৃতভাষার লিপি বাঙলাভাষার জন্তে গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু বৰ্ণগুলির পুরাতন 
উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। , ‘অ’কারের উচ্চারণ অত্যস্ত বিকৃত হয়! গিয়াছে; উহার প্রকৃত 
উচ্চারণ হৃম্ব ‘অ? । বাঙলা! দেশের বাহিরে অকারের প্রাচীন উচ্চারণ এখনও আছে। একটি 
বেহারী পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠের সময় পড়িতেছিলেন ‘মম’; আমার ভ্রম হইয়াছিল, তিনি 
যেন পড়িতেছেন ‘মাম!’ । আবার বহুস্থলে আমরা অকারের উচ্চারণ হৃস্ব ‘ও’কারের মত করিয়! 
লইয়াছি। কথাবার্তার ভাষায় আমরা কোন স্বরেরই হনব দীর্ঘ ভেদ করি না; খাঁটি বাওলায় 
‘ঈ’, ‘উ’ আছে কিনা সন্দেহ । আবার বাঙলায় গত উচ্চারণ নাই, এরূপ মনে কর! 
ঠিক নহে। দূরে হইতে ‘রাম’ ‘হরি’ প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিবার সময় রামের 'রা'য়ের 
আকার ও হরির ‘রি’'য়ের ইফার বোধ করি তিনমাত্রা ছাড়াইয়া যায়। 

‘অ’ ‘ই’ ‘উ’ ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে সন্ধ্যক্ষর কয়টি উতপন্ন হয়) যথা 
অ+ই=এ; অ+এল্প 
অ+উ-ও) অ+ 

পদার্থ বিজ্ঞান শান্ত এই চারিটি বর্ণের মধ্যে ‘এ’ এবং ‘ও’কে অন্ততঃ তাহাদের বাঙ্গলায় 
প্রচলিত উচ্চারণকে সন্ধাক্ষর বলিতে চাছিবেন ন|। শব্দশান্বে সন্ধাক্ষর বলিলে হানি নাই।. 

»সংস্কত ভাষায় এই চাঁরিটি স্বর শ্বভ|বতঃ দীর্ঘ ; উহাদের হৃস্ব উচ্চারণ নাই। বাঁওলায় কিন্ত 
একার ওকারের হুম্ব উচ্চারণই প্রসিদ্ধ। 

এতত্তিম সংস্কৃত বর্ণমালায় “থ+ ও ‘৯’ এই দুইটি বর্ণ স্থান পায়। উহার! শ্বরমধ্যে গণিত 
হইলেও খাঁটি স্বর নহে । "খ” উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় সুর্ধা স্পর্শ করে; ‘>’ 
উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় উপরপাটীর দাত ম্পর্শ করে। প্রায় করে ;--একটু ফাঁক 
থাকিয়া যায়; হাওয়া সেই ফাঁক দিয়! বাহিরে আঁসে। হাওয়া! একবারে আটকায় না 
বলিয়া উহাদিগকে বাঞ্জন মধ্যে না ফেলিয়া শ্বরের মধ্যে রাখ! হইয়াছে। সংস্কৃতভাষায় কারের 
ইস্ব ও দীর্ঘ উভয় গ্রয়োগই আছে ; দীর্ঘ প্রয়োগের সংখ্যা তত অধিক নহে। ১কারের দীৰ্ঘ 
প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রুতের ত কথাই নাই। 

‘ক’ ‘চা টি’ ‘ত’ ‘পি’ এই ম্পর্শ বর্ণ কয়টি মুখকোটরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্পর্শের ফলে 
উচ্চারিত হয় দেখা গিয়াছে। প্রত্যেকের আবার বূপভেদ আছে। ্পর্শের সময় একটু বেশী 
চাপ দিলে হাওয়াও একটু জোরে বাহির হয়; তখন “ক” পরিপত হয় ‘খ’য়ে; “৮” পরিণত হয় 
‘ছ’য়ে, ইত্যাদ্ি। ক চট ত প এই পাঁচটি বর্ণ অল্পপ্ৰাণ ; আর থ ছ ঠ থ ফ এই পাচ মহা- 
প্রাণ । প্রাণ শব্দের অর্থ হাওয়া ; হাওয়া ঘোরে বাহির হয় বলিয়া মহাপ্রাণ।; আবার হাওয়ার 
পরিমাণটা বেণী হইলে, প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ আরও গম্গমে- জম্জমে গম্ভীর হইয়া পড়ে ; 
তখন কচট তপ যথাক্রমে গজ ড দ ব য়ে পরিণত হয়।, ধ্বনির এই গান্তীধ্যের 
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পারিভাষিক নাম ‘ঘোষ’ ; “ক” য়ে ঘোষ নাই; কিন্তু গ'য়ে ঘোষ আছে। এরূপ ‘খ’য়ে ঘোষ 
নাই; কিন্তু ‘ঘ’ য়ে ঘোষ আছে। ক ও খ উভয়েই থোষহীন ; উহার মধ্যে আবার ক অল্প- 
প্রাণ, থ মহাপ্ৰাণ। গ ও ঘ ঘোষবান্‌ ; উহার মধ্যে গ অল্পপ্রাণ, ঘ মহাপ্রীণ। ৷ এইফ্লপে প্রাণের 
ও ঘোষের তারতম্যে ক বর্ণ ‘ক’ ‘খ’ ‘গ’ ‘ঘ’ এই চারি রূপ গ্রহণ করে; আর উচ্চারণকালে 
নাক দিয়া কতক হাওয়| আনিলে উহার অনুনাসিক রূপ হয় ৬ । কাজেই লিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ 
ক বর্গের অন্তর্গত পাঁচটি বর্ণ ক, খ, গ, ঘ, $1 এ রূপ তাপব্য চ বর্ণের অন্তর্গত চ, ছ, নদ, ব, 
এ) মূর্ধন্ত ট বর্গের অন্তর্গত ট, ঠ, ড,ঢ, ৭; দরন্ত্য ত বর্গের অন্তর্গত ত, থ, দ, ধ,ন। বণ্‌- 
স্মলার ব্যগ্থনবর্ণগুলি এইরূপে সাজান যাইতে পারে। 





স্পর্শবর্ণ 
SG লিল লা এ) 
ঘোষহীন ঘোষবান্‌ অনুনাসিক 
পণ জপ সপ্ত পপ পপ ti 
অল্পপ্ৰাণ মহাপ্ৰাণ অক্পপ্রাণ মহাপ্রাণ স্যক্ষর উদ্প 
জিহ্ৰামূলীয় ক খৃ গ ঘ ঙ শপ = 
তালব্য চ ছ জজ বব এ য় শ 
মুদ্ধিন্ ট ঠ ড ঢ় ণ র্‌ ষ 
দন্ত ত ৰ্থ দ্‌ ধ ন ল স 
ওঠ প ফ ব্‌ ভ ম ব — 


ছেলেদিগকে ক থ শেখাইবার সময় আমরা ‘ঙ’কে "উউ বা ‘ওঙ|’ এবং ‘ঞ’কে ইঞাঃ 
বলিতে শেখাই ; উহাদের উচ্চারণ কেন এরূপে বিকৃত কর! হয় জানি না। আদিতে স্বর না 
বনাইয়াও এই ছুই বর্ণেব উচ্চারণ চলে, আর উহাদের শকারান্ত উচ্চারণ না করিয়| আঁকা- 
রাস্ত করিবারও প্রয়োজন দেখি নাঁ। বাস লা তাষায় ‘গ’যের উচ্চারণ লোপ পাইয়াছে শুনিতে 
পাই, কিন্তু উহ! সৰ্ব্বত্ৰ লুপ্ত হয় নাই। ‘কঠ’ ‘মণ্ড’ ‘চুণ্চি’ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময 
পঁকারের প্রকৃত মৃদ্ন্ত উচ্চারণ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। 
সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ 'হ+, ইহাকে কণ্ঠা বর্ণ বলা চলে । ‘অ’ যেন মহাগ্রাণ হইয়া ‘হ’ষে 
পরিণত হয়। ইংবেজিতে 1।এর উচ্চারণ হু; ইংরাজি লিপিতে কোনস্থানে মহাপ্ৰাণ উচ্চারণ 
দেখান আবশ্যক হইলে অল্প প্রাণ বর্ধের চিহ্কে ॥ যোগ করা বিধি আছে। যথা--];==ক, 
kh=খ। 
য় (5) ‘ব’ (ঘা) রা ‘ল’ এই চারিটি অন্তঃস্থ ব্ণকে এক রকম সন্ধক্ষর রূপে গণ্য 
করা চলিতে পারে। 
স্ব=ই-4-ম ব=উ-+অ 
বর=থ্ব4+-ত্ ল=১+অ 
উহাদের উচ্চারণে মুখ সম্পূৰ্ণ ভাবে বিবৃতও থাকে না, আবার হাওয়া একবারে আটকানও 
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পড়ে ন| কাঁজেই উহার! না-স্বর না|-ব্যয়ন । ইংরেজিতে 7 ও ক্ষ পঁদ্ম্ধ্যবর্তী হইলে ৮০৮০] 
বলিয়াই পণ্য হয়। | " 

সংস্কৃত অন্তঃস্থ য ও অন্তঃস্থ ব বাঙ্গালায় অসিয়| বর্গীয় জ ও বর্গীয় ব হইয়| পড়িয়াহে 1 
“বাক্য নাট্য ‘ছার’ 'তবরা প্রভৃতি শবে পুরাতন উচ্চারণ কতকটা পাওয়া যায়। 

শ.য. স আর তিনটি বর্ণ আছে; দিহব| ধেঁষিয়া বায়ু ঘাঁছির হইবার সময় বাঘুর ঘর্ষণে এই 
এই ধ্বনি জন্মে; ইহাদের নাম উত্মবৰ্ষ। যাহারা বলেন, বাঙলায় তিনটি উদ্লবৰ্থেন প্রয়োজন 
নাই, এক “শ'ঘ্বেই কাজ চলিতে পারে, তাহাদের কথা ঠিক নহে। যুক্কাক্ষরের উচ্চারখে 
আমর! প্ৰকৃত উচ্চারণ বাহাল বাখিয়াছি, না রাখিয়া উপায় লাই। ধণা-_ নিশ্চয়, পশ্চাৎ, 
এস্থলে তালবা উচ্চারণ ) কষ্ট, ওষ্ঠ, এস্থলৈ মূর্দন্ত উচ্চারণ; হস্ত, মস্তক, এস্কলে দম্ভ্য উচ্চারণ । 

নরকণ্ঠনিঃস্থত যে দকল ধ্বনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ছয়, তাহাদের উৎপত্তি ও একৃক্তি 
‘মোটামুটি দেখান পেল। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল ধ্বনি আছে, অন্তাস্ত ভাষাতেও তাহার অনেক 
গুলি আছে; কোথাও গোটাকতক কম, কোথাও বা গোটাকভক বেষ্ট আছে মাত্র । সংস্কৃত 
ভাষার বৰ্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজান হইয়াছে, অন্ত কোন বর্ণমালা সেকপ 
সাজান হয় নাই। আমরা বাঙলা ভাষায় এ বর্ণমালাই গ্রহণ করিয়াছি, তবে সকল বর্ণের 
ঘথাষথ উচ্চারণ স্থির ফ্কাধিষ্ঠে পারি নাই, এবং বাউল! ভাষায় অতিরিক্ত ছুই একটা ধ্বনি ব্যব- 
হার করিয়া থাকি, তাহার স্থান এ বর্ণমালায় নাই? 

স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে মনুষ্যের ভাষার কিয়দংশ নিন্দিত হইয়াছে ইহা স্বীকার্ধ্য) 
বাগুলা ভাষার নিৰ্ম্মাণকাধ্যে এই অমুকয়ণ কতুর চলিয়াছে, তাহাই ঘিচাধ্য। কতিপয় 
খবনির একযোগে এক একটি শব্দ গঠিত হয়, এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্থ আরোপ 
রা হয়। সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিন ? শব্দের গঠনে যে যে ধ্বনি 
উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের কোনরূপ সম্পর্ক 
আছে কি না তাহা দেখান আবশ্যক ; তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কেন এ শখ ও 
ক্ষপ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে । . 

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমর! এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বলা থাহুপা অধিকা'শ স্থলেই 
আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন অন্থমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শবৰ্দশাস্ত্রের পক্ষে বর্তমানে 
অন্ত উপায় নাই। | | 

প্রথমে আ ই উ এই স্বরত্রয়ের ভেদ কোথায় দেখা যাউক | “আঁ উচ্চারণে আমবা বদন 
ব্যান করি; সুখকোটরের পরিসর ও আয়তন যথাশক্তি বাড়াই! লই। ই’ উচ্চারণে 
মুখকোটরের আয়তন ছোট হইয়া পড়ে, প্উ” উচ্চারণে আরও ছোট হয়। ‘আ’ ‘ই’ 'উঃ 
এই তিন শ্বরের মধ্যে আ বড় বুঝায় ; ই তাঁর চেরে ছোট, উ আরও ছোট বুঝায়। 

বাঙলায় টা, টি, টু, এই তিনটি প্রত্যয় আছে। যথ|---একট|, একটি, একটু । একটা 


ব্লিলে যতবড় জিনিষ বুঝায়, একটি বলিলে তার চেয়ে ছোট বুঝায়, একটু বগিলে আরও 
৮ 
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ছোট, অর্থাৎ মতিঅল্নমাত্র বুঝায়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন না কি কোন রাজাকে 
যলিয়াছিলেন, “তুমি রাজাটি নও, রাজাট| ; আমিও পণ্ডিতটি নই, পণ্ডিতট| ॥” 

‘চক্‌চকে’ জিনিষ বলিলে উজ্জল জিনিষ বুঝায় ; ‘চিক্‌চিকে’ ১১১৯ ৬% 
ক্ৰম ; ‘চুকুচুকে’ জিনিষের ওজ্জল্য বোধ করি আরও কম! 

‘কড়কড়ে’ বলিলে কর্কশ বুঝায় ; “কিড়কিড়ে? জিনিষের কার্কশ্ত তার চেয়ে অল্প । রাঙা 
‘টকটকে’ রঙের তীব্রতার চেয়ে রাঙা 'টুকটুকে” রঙের তীব্রতা অল্প । 

“পট্পটে' জিনিষ হালকা ও ভঙ্গ প্রবণ ) ‘পিট পিটে’ জিনিষ আরও হালকা; 'পুটপুটে” 
জিনিষ এত ভঙ্গুর, যে বোধ করি ম্পর্শ সহিতে অক্ষম । 

‘চদ্চনে” রৌদ্র চেয়ে “চিন্চিনে রৌদ্রের দীপ্তি কম। 

আর উদাহরণ বাঁড়াইয়া দরকার নাই। এই কয়টি দৃষ্টাস্তেই বক্তব্য স্পষ্ট হইয়াছে 
আশা করি। আঁ, ই, উ এই তিনশ্বর একই ব্যঞ্জনবৰ্ণে যুক্ত হইয়া কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব জ্ঞাপন করে, তাহাই দেখান উদ্দেস্ট। এখন ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লইয়া আলোচনা করিব । 
ক বর্গ তইতে প বৰ্গ পর্য্যন্ত পচিশটি ব্যঞ্জন খাটি শ্পৰ্শবৰ্ণ। এ গুলির আলোচনা গথমে। 
একটু উণ্টাইয়া লইব। ক বর্ণে আরম্ভ না করিয়া আমর! প বর্থে আৰম্ভ করিব ও 
ক্ৰ বর্ণে শেষ করিব। 


প বৰ্গ 


প ফ ব ভ এই চারিবর্ণের উচ্চারণে মুখকোটৱের বায়ু ছুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া বাহির হয়; 
হুই ঠোট জোড়া হইয়া বায়ুর পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে; বায়ু ঠোঁট ছুইখানিকে পৃথক্‌ করিয়া 
তাহাদের মাঝে পথ করিয়া লইয়া একটু জোরের সহিত বাহির হয়। ফাঁপা জিনিষের 
কঠিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেই এই 
শ্রেণির ধ্বনি জন্মে । 

বাপী বাজাইবার সময় ছুই ঠোটের চাপ দিয়া মুখের বাধু বাশীর ভিতরে ঠেলিয়া দিতে হয়--- 
ধাশীতে যে ধ্বনি বাহির হয়, তাহার অনুকরণে আমরা বলি ‘পৌ? শব্ধে বাঁশী বাজিল! আগুন 
জালিবার অন্য আমরা এইরূগে ‘ফু’ দিদ্না থাকি ; মহাদেব গাল বাজাইতেন, তীহার মুখের 
বায়ু বাহির হইবার সময় “বিবম বম’ শব্দ হইত ; মহাদেবের শিঙ| ‘ভভস্তম্‌ৃ’ শবে বাজিত। 
এই কয়টি উর্দাহরণেই দেখিতেছি প বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপুর্ণ ফাঁপা জিনিষের সম্পর্ক 
রহিয়াছে; অভ্যন্তর হইতে বাতাস বাহিব হওয়ার সময় এই ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া 
পাকে আরও উদাহরণ-- 


প্‌ iy, 
হাসে ‘পাক প্যাক’ শব্দ করে। উহার ছুই ঠোঁটের ভিতর হইতে গর শবে বার্তা 
বাহিক্ক হয়। পাক বাঁ কর্দমের ভিতর বাতাসের বুদ্ববুদ আবদ্ধ থাকে ; হাতে টিপিলে 


সন ১৩১৪] ধ্বনি-বিচার _ প্‌ 


উহা বাহির হইয়া যায় ; এই হেতু পাঁকের মত প্রিনিষ ‘প্াক্‌ প্যাক করে) উহা; ‘প্যাক্‌- 
পেঁকে”। সংস্কৃত পঙ্ক ( বাঙলা পাক) শব্দের সহিত এই ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি? _ 

হালক| ভঙ্গ গ্রব্ণ কঠিন জিনিষ ফাটিবার সময় বায়ু সেই ফাট দিয়! বাহির হইলে ‘পট’ শৰ্য 
হ্য়; ফাটিবার শব্দ পট পট, পিট.পিট, পুট পুট, ইত্যাদি ; হালকা ভঙ্গ প্রবণ দ্রব্যের বিশেষণ পট.- 
পটে, পিট.পিটে, পুটপুটে। পয়ের পরবর্তী মূৰ্ছন্ত বর্ণ ট কাঠিন্তব্যঞ্কক [পরে দেখ ]। 
কাপড় ছেঁড়ার শব্দ ‘পড় পড়'--উহ! কর্কশ শব) এখানে ড় কাৰ্কহ্যবোধক। 

- মুখের ভিতর হইতে থুধু ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা বাতাসও বাহির হয়) “পচ! ‘পিচ’ 
পিৎ থুথু ফেলার শব্দ । ‘পিচ’ শব্দ সহ “পিচকারি, হইতে জল বাহির হয়। মুখ হইতে 
নিঃস্থত তাঘুলরসের নাম পানের ‘পিক’। থুথুর মত যাহাতে দ্বণা জন্মায়, তাহ! ‘পিৎ পিগ’ 
করে, ‘পিচ পিচ’ করে, “পিল পিল’ ‘প্যাল’ ‘প্যাল’ করে| প্রী সকল শব্দে পয়ের সহিত যুক্ত 
চ, ত, ল বর্ণগুলি তারলোর ব্যঞ্জক [ পরে দেখ 11. 
A ফ্‌ চু | Y 

পয়ের তুলনায় ফবর্ণ মহাপ্ৰাণ) ফ উচ্চারণে হাওয়| আর একটু জোরে বাহির হয়। ফাপা 
জ্রিনিযের ভিতর হইতে বাতাস বাহির হইলেই শব্ব হয় ‘ফম্‌’ “ফিদ্‌, ‘ফুস’; ফয়ের পরবর্তী 
উত্মবর্ণ সকার বায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সাপের ঠোটের ভিতর হইতে বাহির হয় ‘ফে'স্‌’। 
খেয়ালে সময় অসময়ে ‘ফেউ’ ডাকে । আগুনে ‘ফু’ দেওয়া হয়; উহার সংস্কৃত নাম 
‘ফুৎকার’। লোকে “ফুসফাস+ করিয়া ব! ‘ফিসফিস’ করিয়া! কথা কহে বা গোপনে পরামর্শ করে। 
গোপনভাঁবে কাপের কাছে “ফুসফাঁস+ করিয়া, কোন ব্যক্তিকে বিপথে চালাইবার চেষ্টার নাম 
'ফুসলান+ | দেহমধ্যে যে যন্ত্ৰ হইতে শ্বাসবাফু বাহির হয়, তাহার নাম “ফুসফুস? | যে জাছ- 
বিদ্তা-_ডাইনের বিস্তা জানে, সে ফুসফাস করিয়া মন্ত্ৰ পড়িয়া অন্তকে (১ ই 
জাছকরের নাম ‘ফোকস’। 

হাওয়াব বেগে পাতল! কাপড় ‘ফরফর' করিয়া উড়ে; যে কাপড়ুবত পাতলা, বাতাসে 
তাহা তত ফাপিয়| উঠে; অধিক পাতলা হইলে সে কাপড় হয় ‘ফুরফুরে’। পাতলাকাপড় 
যেমন হাওয়ার চঞ্চল, সেইরূপ চঞ্চল প্রকৃতির মামুষও “করফরে? । 

“ফিক, করে হাসিলে মুখের কিঞ্চিং বাতাস বাহিরে আসে । সে হাসি হো হো হামি নয়, 
উহা মৃদু হাসি, হালক! হাসি। কোন রঙ যখন হালকা হয়, তখন তাহাকে ‘ফিকে’ বুলে; 
‘ফিকে’ রঙের গাঢ়তা নাই, অত্যন্ত ফিকে হইলে উহা প্রায় সাদাটে হয়া “ফ্যাকসাতে 
পরিণত হয় । 

মুখে হইতে জল ফেলানর বা থুথু ফেলানর শব্দ ‘ফচ্‌। যেখানে সেখানে জল ফেলা বাঁ 
থুথু ফেলা সভ্যসমাঁজে গঠিত ; এ কাৰ্য্য তরল চিত্তের লক্ষণ ; লথুপ্ৰকৃতি তরলচিত্ত লোকের 
চলিত বিশেষণ “ফচকে'। গাড়ির ঘোড়া হঠাৎ ভয় পাইয়া তরল ও চপল হইয়া, উঠে 
বা ফেচকিয়' উঠে। যে লঘুপ্রক্কতি শিশু কথায় কথায় কাদে, গে ফেঁচ-কীছনে?। 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় নংখা)। 


যে সকল দ্রব্য শুগ্কগর্ভ, ভিতরে বায়ুপুর্ণ, তাহা "পা 3 চামড়ার উপর ‘ফোস্‌কা’ পড়িলে 
উহা! বায়ুপূৰ্ণ বদ্বুদের মত দেখায় ; ছোট ফোস্কার নাম 'ফুদ্কুরি “ফুন্ছরি”। যাহা ফোস্কার 
সত ফাঁপা, তাহা! ‘ফমকা|’। উহাকে চাপিয়া ধরিতে গেলে ‘ফসকিয়া’ যায়। ‘ফসুরি'র 
প্রকারভেদ “ফোড়া” | ‘ফেফল’ ‘ফেৌপড়া” ‘ফযাপড়া” জিনিষ আকারে প্রকারে এই শ্রেণির । 

ফাপার প্রকারভেদ 'ফোলা+, যেন ভিতরে কাতান ঢুকিয়া রূপে ফুলাইয়া রাখিয়াছে 
যাহাকে বাতাসে ফুলাইয়া রাখে, তাহা “ফুলকো”। পুষ্পকোরক ‘ফুলিয়া’ উঠিয়া ‘ফুলে, 
পরিণত হয়। 

-‘ফাকের’ ভিতর বাতাস থাকে, এ ফাঁক শৃন্তগর্ভ স্থান মাত্র। যে কাজের ভিতরে কিছু 
নাই তাহা ‘ফাকি’ বা ‘ফন্ধিকারি’ বা ‘ফক্করি’। যাহা ‘ফাকি’ তাহার ভিতরে শূন্য; উহা! মিথ্যা 
জিনিব; ফাঁটকি দেওধ! যাহার বাবসায় সে 'ফিচেল”। বন্দুকে গুলি না ভরিয়া কেবল 
মিথ্যা আওয়াজ করিলে উহ! ‘ফাঁক? আওয়াজ হয়। ‘ফুঁ’ দিয়া ফে কাচের শুন্তগর্ভ শিশি 
তৈয়ব হয়, তাহা “ফুটকো” শিশি। 

কঠিন পদাৰ্থ,--ষেমন কচ, পাতর--'ফট্‌’ শব্দ করিয়া “ফাটে” » মূৰ্ন্ত টবর্ণ কাঠিন্যবোধক ৷ 
ফাটা” জিনিষের মাঝে যে ফাক থাকে, তাহা বায়পুর্ণ উহার নাম “ফাট”। ছোট ফাটেক 
নাম ফুটা’; এখানে ফাটের আকার ফুটার উকারে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্ৰত্বের পরিচয় দেয়। মাটির 
বাসন ‘ফুট’ শব্দ করিয়া ফুটিয়া যায় বা “ফুটো” হয়। গরম জলও “ফুট ফুট” শবে বুদ্ধদ জন্মাইয়া 
“ফুটয়” থাকে । হাতের আঙুলে চাপ দিলে আঙুল “ফুট” করিয়া “ফোটে”। দেওয়ালের 
মধ্যে বৃহৎ “ফাটের” বা হুয়ারের নাম৷ কি ‘ফটক’ ? 

জল ‘ফুটিবার’ সময় যে জলকণিকা উদগত হয়, তাহা জলের “ফোটা” ) সামান্ততঃ অল৷ 
কণিকামাত্রই জলের ফৌটা। ভ্রাতৃললাটে ভগিনী জলবিন্দুৱ মত তিলকবিন্দু পরাইলে উহা 
হয় ভাই-“ফোটা”। | 

এক ফোঁটা জলের ভিতর বাতাস ঢুকিয়| উহাকে ফাঁপাইয়া ফোলাইয়া তোলে জলবিন্দু 
বিস্তৃতি লাভ করে') অতএব বিস্তৃত জিনিষের নাস “ফলা, । কোন ব্যবসায় বিশ্বৃতি লাভ করিলে 
তাহা হয় “ফলাও” কারবার উহা অল্প স্থান' হইতে অধিক স্থানে, নিকট হইতে দুরে ছড়াইয়া' 
গড়ে » নিকট হইতে দুরে ছড়ানর নাম “ফেলা” । যাহার দৃষ্টি দুরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, অথচ 
তাহার ভিতরে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, যাহা একরকম শৃপ্তগৰ্ভ দৃষ্টি--সে 'ক্যাল ফ্যাল’ করিষা! 
তাকায়। ফাটার প্রকারভেদ ‘ফ'ন|”- তেলের কলসী ফাাসিয়া” গেলে তেল ছড়াইয়! পড়ে > 
তেলের সঙ্গে বাতাস মিশ্রিত হইয়া “ফাসার” ফয়ের পরব উন্মবর্ণ স ধরনির স্ষ্টি করে। 
তেমনি উহাকে ‘ফাড়িয়া’ দ্বিখণ্ড করা: চলে । কাপড়ের মত 'ফরফরে' বা “ফুরফুরে” জিনিযকে 
“ফাঁড়িয়” ছিড়িতে হয় । 

মান্য যখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়, তাহার ভিতরটা ‘ফ'ক৷’ হয়; তাহার মনের ভিতর 
বর্ধব্যবুদ্ধি' আসে না, ভিতরটা; শূক্ক হয় চতখন দে 'ফাফবে? পড়ে। 


সন ১৩১৪] ধ্বনি বিচার ৭৭ 


“ফসকা” বা ‘ফেোপড়া’ জিনিষে পরিণত করা ‘ফরকান’। যাহার ভিতরে জোর নাই, 
বাহিরে ফুলিয়া তেজ দেখায়, সে “ফরকায়”। | 

জলবুদ্ধদের নামান্তর ‘ফেনা? ; ফেন শব্দটি কিন্তু সংস্কতমূলক | ফেনার মত যাহা দেখিতে, 
তাহা “ফ্যান্‌ফেনে’ বা ‘ফনফনে’; উহার বাহিরটা জমকাল, ভিতরটা শুন্ত। মিহি ধূতি 
যাহার বিস্তৃতি আছে, কিন্তু যাহ! টান সহে না, যাহার জোর নাই, উহ! “ফিন্‌ফনে*। 

দেখা গেল এই সকল শব্দে একটা সাধারণ ভাব ব্যক্ত করে। বাস্পুর্ণ, শুন্তগর্ভ, স্কীতোদর, 
লঘু-_এই ভাবটাই প্রায় সৰ্ব্বত্ৰ দেখ! যাইতেছে। সংস্কৃত প্র-্ফুরিত, প্র-ফুল্প, বি-স্ফারিত, 
ক্ষীতি, স্ফোটন, ফণ, ফেন প্রভৃতি শবাগুলিতেও এই ভাব আছে। উল্লিখিত বাঙলা শব্দের 
মধ্যে কতকগুলি এই সকল সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন, ইহা বল! বাহুল্য। 

ব 

প ও ফয়ে যে বাতাসের চলাচল দেখিয়াছি, ‘ব’য়েও সেই বাতাসের চলাচল বাঁপার 
আরও ্পষ্ট। 

আমরা বিস্মিত হইয়া মুখের বাতাস জোরে বাহির করি ও বলি “বাঃ” ; ইহা! বিস্ময়স্থচক 
ধ্বনি) ‘বাঃ’ হইতে ‘ৰাহব|’। বাতাস যখন জোরে বহে তখন ‘বৌ’ “বৌ” শব্দ হয়) জোরে 
বাতাস ঠেলিয়| কোন জিনিষ ঘুরিতে থাকিলে বাতাসে “বন্বন” শব্দ হয়, জিনিষটা ‘বন্‌ বন্‌' 
করিয়া ঘোরে । এই জন্তই কি বাতাসের নাম ‘বায়ু { 

পায়রার মুখের শব ‘বক্‌ বকম্‌’। মান্গুষেও মুখের বাতাস প্রচুরপরিমাণে খরচ করিয়া 
‘বক্‌ বক্‌”' করিয়া কথা কয় অর্থাৎ “বকে? | ইহার সংস্কৃত রুপ ‘বচন’ বা ‘বাক্য’। অধিক 
বকিলেই 'বকাবকি* হয়। যে বেশী বকে, সে ‘বথ|’--কাজ্কৰ্ম্ম ন করিয়| কেবল “বাঁকা 
বাগীশ’ হইলে “বথিয়া” যায়। যে নির্বোধ যথাসময়ে বাক্য প্রয়োগ করিতে বা ‘বলিতে’ জানে 
না, সে “বোকা” । একেবারেই বকিতে না পারিলে সে হয় ‘বোবা’। অধিক কথা কহিলে 
বা জোরে কথ! কহিলে ‘বকা? হয়, আর যেমন তেমন কথা কহিলেই ‘বলা’ হয়। যাহা বলা 
যায়, তাহ! ‘বোল’ বা ‘বুলি’; উহা! কি সংস্কৃত ‘বদ্‌’ ধাতু হইতে আসিয়াছে ? অতি নিকট 
আত্মীয় পিতা ঠাকুরকে শিশু যখন মুখ ফুটিয়া প্রথম আধন্বরে সম্তাপ করে, তখন তাহাকে 
“বাবা” বলিয়া ভাকাই স্বাভাবিক ; বাবার প্রকারভেদ ‘বাবু। ‘বক’ পাখীর নাম কি 
তাহার ডাক হইতে? ‘বুলবুল’ পাখী মিষ্ট ‘বুলি’ বলে। “বোল্ত|” উড়িবার সময় ‘বে 
বৌ” শব্দ হয়, উহা বাতাসে ডানা সঞ্চালনের শব্ব। 

বকিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে “বুকবুকনি” হয়; ইহা অন্তঃকরণের একটা ভাব। কর্কশ 
বাক্য, যাহা কাণে বাজে, তাহা ‘বড় বড়’ বা ‘বড়র বড়র’; উহা আরও নিম্বস্বরে অশ্পষ্টভাবে 
হইলে “বিড় বিড়” বা “বিড়ির বিড়ির+ হইয়া পড়ে। বয়ের পরবর্তী বর্ণ ড়” কাকশ্ুব্যপ্রক। 

ভ 
'বয়ের মহাপ্ৰ৷ণ উচ্চারপ ভ। আনোয়ারের মধ্যে ‘ভেড়!” ‘ভ্য| ভ্যা’ করিয়া ‘ভ্যবায়’; 


৭৮ সাহিত্য পরিষত পত্রিকা [ ২য় সংখ||। 


কুকুরে ‘তে তেউ’ রিয়া ডাকে; মাছি ‘ভ্যান্‌ ভান করে, মশা ‘ভন্ভন্‌' করে, ‘ভিমরুল’ 
“তো! ভে|’ শব্দে উড়ে ; “ভোমরা” (সংস্কতে ভ্রমর) 'ভ্যানর ভ্যানর” করিয়া উড়ে। যে বাদ্যযন্ত্ৰ 
ভ্যা ভ্যা” করে, তাহা “ভেরী”। ছোট বাণীর নাম ওঁ কারণে “ভে পুত । 

জলমগ্ন কলসীর. বাতাস জলভেদ করিয়া ‘ভক ভক’ ‘ভুক্‌ ভাঁক' “ভুক্ত ভুক্‌’ “ভড় ভড়’, 
“তুর তুর’ শব্দে বাহির হয়। বাতাস বাহির হইবার সময় যে বুদ্ধ জন্মে, তাঁহার নাম 'ভুড়ভুড়ি'; 
পাত্ৰমধ্যে আবদ্ধ বায়ু সঞ্চলনের সময় ‘ভট ভট’ ‘ভুট ভাট” শব্দ করে। 

বাতাপ;ভেদ করিয়া কোন জিনিষ বেগে ঘুরিলে যেমন ‘বনু বন্‌' বা “বৌ বৌ” শব্দ হয়, 
সেইরূপ বাতাস ভেদ করিয়া বেগে দৌড়িলে ‘ভে'!” দৌড় হয়। “ফ/য়ের ধ্বনি যেমন শূন্ত- 
গর্ভতা বুঝায়, “ভয়ের ধ্বনিতেও সেইরূপ শুন্ততার বা রিক্ুতার ভাব আসে, যথা মন্ুষ্যহীন 
গৃহ ‘ত ভে বা ‘ভে ভাত করে। যাহার ভিতরে কিছুই নাই, তাহা “ভুয়া” ; স্থূলকায় 
অকৰ্ম্মণ্য ব্যক্তি, যাহার ভিতরে পদার্থ নাই, তাহার বিশেষণ ‘ভোম| ; অস্তঃসারশূন্ত লোকের 
বাহিরে আড়ম্বর ‘ভিট্‌কেলি’; ভিতরে বায়ু বা ‘ভাপ’ ( সংস্কৃতে ‘বাষ্প’) পুরিয়া স্ষীতি 
সাধনের নাম ‘ভাপান’। উদ্দেস্তহীন মিথ্যা অনুকরণ ‘ভেঙান’ বা ‘ভেঙচান’। শস্তোর 
ভিতরের সার বাহির করিয়া লইলে সারহীন ত্বক্‌ অবশিষ্ট থাকে, উহ! ‘ভূষি’। অন্তঃসারহীন 
আড়ম্বর প্রকাশের নামান্তর ‘ভড়ঙ’ ; যে জিনিষের ভড়ঙ, আছে, তাহা ‘ভড়কাল’। ‘ভড়ক্‌’ 
দেখান অৰ্থে ‘ভড়কান’”। বহু জনতার 'আড়ম্বর ‘ভিড়’। ভ্রান্ত মিথ্যা দৃষ্টির নাম ‘ভেল্‌কি’। 

শূহ্ৰগৰ্ভ বায়ুপূৰ্ণ জিনিষ হালকা, হালকা; জিনিষ জলে ‘ভাসে’ » যাহা ভাসে, তাহ! অস্থির 
এবং চঞ্চল ) ‘ভাস! ভাসা’ কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। হালক! জিনিষ_যাঁহার ভিতরটা 
সচ্ছিদ্র ও বাযুপূর্ণ_-যেমন চিনির বাতাসা-_-উহা৷ “ভস্ভসে”। উহা ভুম্‌ ভুস্‌ করিয়া সহজে 
ভাঙিয়া যায় বা গুঁড়া হয়। অরূপ জিনিষই ‘ভুস্‌ ভুসে’ বা “ছুরভুরে' | ইক্ষুৱ্দজাত গুড় 
যখন এরূপ হালকা গুঁড়ায় পরিণত হয়, তখন তাহা “ভূর । মনের ভিতর হইতে স্থৃতি 
যখন বাহির হইয়া আসিয়া মনকে শুষ্ক করিয়া ফেলে," তখন ‘ভুল’ হয়। ভুল করা যাহার 
স্বভাব, সে “ভোলা? । ৷ 

ভ বৰ্গ মহাপ্ৰীগ ও ঘোষবান্‌; উহাতে স্ঙ্গতা জ্ঞাপন করে। ‘ভোম|’ শব্দে এই স্থূলত্বের 
ভাব আসে দেখিয়াছি। “ভোম”র অর্থ মোটা অকৰ্ম্মণ্য মান্য । ‘ভেদ!’ “ভ্যাদা” ‘ভোসা’ 
‘ভৌদড়' ‘ভদভদে’ ‘ভুড়ি’ প্রভৃতি শব্দও এপ অর্থ সুচনা করে। হাতিয়ারের ধাঁব মোটা 
হইয়া এ হাতিয়ার অকৰ্ম্মণ্য হইলে “তে তা” হয। 

ম.- 

প হইতে ভ পর্যন্ত ধ্বনিতে আমর! , বাতাসের খেল! দেখিয়াছি --ওষ্যবৰ্ণের বিশিষ্টতাই 
এই বাতাসের খেলা লইয়া। কোনস্থানে বাতাস নিক্রমণ কালে শব্দ হইতেছে, কোথাও 
বাতান ঠেলিয়া চলিতে শব্দ হইতেছে, কোথাও বাতাস ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া ফুলাইয়! 
ষশপাইয়! রাখিতেছে ৷ প বর্গের পঞ্চম বর্ণ 'ম'ষ্র ধ্বনিতে এ ভাবটা আর তেমন প্রবল 


পপ 
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থাকে না; 'ম'য়ের অনুনাসিকত্বই প্রবল হইয়া 'পবর্গের বিশিষ্ট ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলে। অনুনাসিক বর্ণের বিশেষ লক্ষণ মৃদ্তা৷ সম্পীদন--উহ! কঠোরকে মৃদু করে, কঠিনকে 
মোলোয়েম করে । | 

মকারাদি কতিপয় শব্দ স্বাভাবিক ধ্বনির অন্থকরণে জাত। যথা বাশের লাঠি ‘মচ’ 
করিয়া ভাঙে; ‘মচ’ শব্দে বাকাঁনর নাম ‘মচ্‌ কান’; মচ শব্দ খাট হইয়া এমুচ” হয়, ছোট কঞ্চি 
'মুচ’ করিয়া ভাঙে। এইরূপ জিনিষ ‘মুচমুচে’। মুচ, শব্দ করিয়া! মৃতুত্বৱে হাসি 'মুচকিয়া” 
হাসি। ‘মচকান’র প্রকারভেদ ‘মোচড়ান’। ইংরেজি bending ও 01906 উভয়ে যে 
ভেদ, মচকান ও মোচড়ান মধ্যে সেই ভেদ ; কোন জিনিষে পাক-লাগানর নাম “মোচড়” 
দেওয়া। মোচড়ানর রূপভেদ “মোশড়ান+ ; প্রবল চাপে ‘মুশড়িয়া’ দেওয়া হয়; মানুযের 
আত্মা পর্য্যন্ত আকস্মিক বিপদের চাপে ‘মুশড়িয়া’ যায় । 

বাশ চেয়ে কাঠ কঠিন দিনিষ) বাশ ‘মচ’ শব্দে মচকায়, কাঠ ‘মট,” শব্দে ‘মটকায়’। 
তাপবা চ যোগে কোমলতা বুঝায়, আর দন্ত ট যোগে কাঠিন্ত বুঝায়। আঙুল ‘মটকাইলে’ 
‘মট্‌.মট” শব্দ হয়। শব্দ ভার চেয়ে মৃতু হইলে ‘মুটমুট’ হয়। পু'ইশাকের ছোট ছোট 
ফলগুলিকে গ্রাম্যভাষায় পু'ই-‘মুটমুটি’ বলে--উহা! মুটমুট করিয়া ভাঙে । কলাইগুটির 
ভিতরের বীজ “মটর+ | যাহা ভাঙিলে মট, শব্দ হয়, অর্থাৎ যাহা ভাঙিতে জোর লাগে, 
তাহা ‘মোটা’ অর্থাৎ স্থুল। মোটা কাঠ মট মট, কখন কখন আরও কর্কশ “মড় মড়’ শব্দে 
ভাঙে ; হঠাৎ একট! প্রবল চাপে ভাঙিলে শব্দ হয় “মড়াৎ' । বশিষ্ঠ খষি বাল্দীকির আশ্রমের 
বাছুরটিকে ‘মড়মড়ায়িত’ করিয়াছিলেন । মড়মড়ের চেয়ে ছোট মৃতু শব্দ “মুড় মুড়” ; ছোট 
ছোট ভঙ্গগ্রবল জিনিষ ‘মুড়মুড়’ করিয়| ভাঙে বলিয়া ‘মুড়মুড়ে’ হয়। ‘মুড় সুড়” শব্দে যাহা 
চিবান যায়, তাহা ‘মুড়ি’; উহার প্রকারভেদ ‘মুড়কি’। বনমধ্যে গাছের পাতা নাড়িয়া 
বাতাসে কবি-প্রিয় শব্দ ‘মিৰ্ম্মর’ শবদ জম্মায়। 

“ম' ধ্বনির মৃদুতার পরিচয় অনেক জানোয়ারের ডাকে পাওয়া যায়; তেড়ার ত্য ভা] 
শব্দ কর্কশ) ছাগলের ‘ম্য| ম্যা শব্দ তাহা অপেক্ষা! ক্ষীণ ও মৃহ ও মোলাম। বিড়ালের 
ছানার ‘মিউ মিট’ শব্দ বড় মৃতু ; বড় বিড়ালের গস্ভীর গলায় উহা 'ম্যাও ম্যাও’ হইয়া পড়ে। 
যাহার স্বভাব কোমল, সে যেন বিড়ালছানার মত ‘মিট মিউ' করে--তাহাকে বলা যায় 
শমউ-মিউয়েঃ বা “মি-মিয়ে' বা ‘মিন মিনে’। শুকনা সাটির চেয়ে ভিজা মাটি মোলাম, উহা 
‘ম্যাজ ম্যাজ” করে, ভিজা ঘর “ম্যাজমেজে' ৷ নির্ববাণো সুখ প্রদীপ যখন কোমল জ্যোতি বিস্তার 
করে, তখন উহ! “মিট মিট’ করে ; “মিট, মিট” করিয়া তাকাইবার সময় চক্ষু হইতে মৃহ 
ওৱ্যাতি বাহির হয়। নরম চামড়ার জুতার পায়ে চলিলে “মশ মশ শব্দ হয়। কাপড়ের 
মধ্যে যাহা অত্যন্ত কোমল, তাহার নাম ‘মলমল’। আলো চক্ষুতে আঘাত বরে; 
আধার চোখে আঘাত করে না, উছ| কোমল দিনিষ) আলোকহীন কৃষ্ণবৰ্ণ 'মিশ- 
মিশে কাল। | 


৮০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা { ২য় সংখ্যা। 


তব্গ 

প বর্গ ছাড়িয়া! ত বর্ণে আসিলে অর্থের সম্পূৰ্ণ পরিবর্তন দেখ! যায়। এখানে বাতাসের 
কারবার একেবারে নাই । কোমল দ্রব্যে কোমল দ্রব্যের আঘাতে বা কোমলে কঠিনে আঘাতে 
ত বর্ণের ধ্বনির হুষ্টি। মানুষের কোমল করতলঘয়ের পরম্পর আঘাতের শব্দ ‘তাই তাই”। 
শিশুর কোমল চরপতলে ভূমিষ্পর্শ ঘটিলে ‘তাই তাই” শব্দের তালে তালে “থেই থেই” নৃত্য 
ঘটে। কোমল দ্রব্য উপর হইতে মাটিতে পড়িলে আঘাতের শব্দ থপ, দপ্‌, ধপ্‌। এই কোমল 
ভাব “ত' বর্ণের ধ্বনির বিশিষ্ট ভাব। 

কোমল করতলের “তালি'র শব্দ ‘তাই তাই’ যথ|--“তাই তাই তাই,--মামার বাড়ি যাই! । 
হুই অনুলির অগ্রভাগের ম্পর্শপলাত শবদ ‘তুড়ি’। কোমল জিনিষ ‘তলতলে’; আরও কোমল 
তুলা'র মত কোমল হইলে হয় ‘তুলতুলে’! উহা! সচ্ছিদ্র ও ভলপ্রবণ হইলে হয় ‘তুসতুসে’ । 
কোমল দ্ৰবোর চিক্নণ পৃষ্ঠদেশ ‘তক্তকে’--কোমল দ্রব্যে প্রতিফলিত হইয়া আলোটাও যেন 
কোমল হইয়া আসে। চিন্তণ জিনিষ নিৰ্ম্মল ও পরিচ্ছন্ন ; সেই জন্তু পরিচ্ছন্ন জিনিষ ‘তরতরে’” | 

কোমল জিনিষের অকণ্মাৎ ভূপতনের শব্দ 'তক্‌” ; তাহাতে মৃদু বিদ্ম উৎপন্ন হয় অর্থাৎ 
“তাক্‌* লাগে । বিশ্বয়পূণ নেত্রে চাহনির নাম “তাকান” । ছোট খাট মঞ্্তত্ত্র_ যাহাতে অল্পে 
কাজ উদ্ধার হয়, কাহারও বিশেষ ক্ষতি করে না»_-তাহা ‘তুক্তাক’। 

ধাতুনির্মিত তারে কোমল অঙ্গুলিসংঘাতে ‘তুম্‌ তাম্‌’ “তান। নানা? শব হয়--“তান| নানা 
সঙ্গীতের উপক্রমণিক। মাত্র, কেবল “তান নানা” করিয়। সারিলে ফাকি দেওয়া হয়। 

ব্যা তাহার কোমল চরণপল্পবে তৃমিপৃষ্ঠ ঠেলিয়া একএকটা বৃহৎ লাফ দেয়__“তড়াক্‌ 
“তড়াক+ করিয়া । কবিকক্কণ মুহুমু হুঃ বজ্্াধাতের বর্ণনা! করিয়াছেন 'বেড-তড়কা” পড়ে বাজ । 
“তড়াক্‌’ 'তড়াক বা তাড়াতাড়ি কাজের নাম ‘তিড়বিড়’ বা 'তিডির বিড়ি” বা ‘তিড়িং বিড়িং 
কাজ। তাড়াতাড়ি লাফালাফি করিয়া জীবনের কাজ সম্পাদন করিয়া! গেলে জ্ঞানীলোকে 
চোখে ধুলা দেওয়া যায় না কেননা ‘তুম তড়াক্কা ধূম ধরাক্কা সকলই হর ফাক” । 


থ 

থয়েও সেই কোমলতা , তবে ‘থ’ মহাপ্রাণ বলিয়া ‘ত’য়ের তুলনায় ইহার ভার কিছু 
অধিক । কোমল ওটদবয়ের আঘাতে ‘খু’ শব্দে ‘থুথু’ ফেলা হয়। বালকের কোমল পদ্ধশব্দ 
‘থৈ থৈ’ সহিত নাচের কথ! উপরে বলা গিয়াছে। দাড়ান মানুষ হঠাৎ “থপ, করিয়া বসিয়া 
পড়ে ; থপ হইতে ভেদ ‘খৃপান্‌’ ও 'খপাং। মোটামাছুষই থপ্‌ করিয়া বসে) কাজেই মোটা-দেহ 
অক্ষম মানুষ ‘থপথপে’; ‘তলতলে’র মোটা ‘থলথলে’ ; 'তুসতুসের চেয়ে মোটা জিনিষ 
“থুসথুসে’; উহা আকারে ছোট ) আকারে বড় হইলে হয় ‘খসথনে’। 

পৃষ্ঠদেশে করতলপাতের শব “থাবড়” বা “পপর । থাঁবড় শব্দে করাঘাত “থাবড়ান? 
মুষ্াঘাতে বা শিলাধাতে জিনিষ “থে'তলান” হয়; মর্দম্রয়োগে ‘সি!’ হয়। 


সন ১৩১৪ ] ধবনি-বিচার _ ৮১ 


কোমল বৃক্ষণ।খ| 'থবথর’ করিয়া কঁপে ; নরদেহও “থর থর’ করিয়া বা ‘থরহরি’ কা'পয়৷ 
থাকে । ' যে বৃদ্ধেব শীর্ণদেহ বাতাসের ভরে কাপে, সে ‘ধুরৰুরে বুড়ো । 

_ ক্ষাঠ পাতবের মত কঠিন জিনিষ উপর হইতে বেগে মাটিতে পড়িয়া ঠক্‌ শব্দ করে ও পরে 
ঠিক্রিয়া অন্তত্র যায়; কিন্তু বিছানা বালিশ পুথি পত্রের মত নরম “থপথপে' জিনিষ মাটিতে 
‘থপ্‌’ কবিয়া পড়িয়া “্থামিয়া” যায় ও সেইথানেই থাকে । সংস্কৃত 'স্থা’ ধাতুর সহিত এই ‘থপ: 
ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি? তাহা হইলে ‘থাকা|’ ‘খোয়া’ ‘থির’ ‘থিত’ ‘খলি’ 'থালি? ‘থয়ল|’ 
প্রভৃতি সংস্কতমূলক শব্বও এই শ্রেণির মধ্যে আসিয়া পড়িবে । ‘থামা’র কোন সংস্কৃত মূল 
আছে কি না জানি না, কিন্তু ‘থম’ করিয়া ‘থামে’ এবপ বর্ণনা চলিত আছে। যাহা থামিয়া 
আছে, তাহ! ‘থমথমে'। পুক্ষরিণীর জল যখন “থামিয়।” পাকে, খন উহা ‘থমথম’ করে 
অথবা ‘থই থই’ করে; বিরহী হক্ষের বাড়ীর পাশের দীঘিব জল ‘থই থই’ করিত, কবিতার 
পড়িয়াছি। ‘থামথুন’ দিয়া আমরা অনেক জিনিষ ‘থামাইয়া’ রাখি ; এবং “থাপথুপ” বা ‘থুপ- 
থাপ’ দিয়া গোপ্য বিষয় গোপনে স্থির রাখি। থপ শব্দে আঘাতের নাম ‘থৃগ্ড়’ বাঁ ‘থাবড়’। 
জঞ্জাল একত্র জড় হইয়া ‘থক্‌ থক্‌’ করে? উহা! আবৰ্জ্জনায় পরিণত হইলে 'খিকৃথিক, করে। 

, ১” থৰ’ ধ্বনি ঘোষহীন, কিন্তু ‘দ’য়ের ধ্বনিতে ঘোষ আছে; উহ! গম্ভীর, জমকাঁল। 
দামামা!” “গড়” এবং ( সংস্কৃত ) “ছুন্দুভি'র বাদ্ধেই তাহার পরিচয় । “ছরমুশের শব্দ ৪ বোধ 
করি এ প্রকৃতির । ‘থপ’ করিয়া পড়া ও ‘থুপ’ করিয়া পড়ার সহিত ‘দৃপ্‌’ করিয়া পড়া ও ‘ঘপ?! 
করিয়া পড়ার তুলনাতেই বুঝতে পারা যাইবে । মেজের উপর যে জিনিষ পড়িলে 'খুপ’ করে, 
ছাদেব উপর তাহা পড়িলে ‘দুপ্‌’ করে। ছাদের নীচে ঘরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ বায়ুবাণি ধ্বনিভ 
হইয়া শব্দটোকে জমকাইয়! দেয়। কাঞ্জেই ছাদের উপরে জমকাল শব্দ 'ছুপদাপ* 'ছুমদাম” 
প্ৰড়বড়’ প্ছড়ছড়' ৷ যে ঘরের ছাদে ওঁ রূপ ‘দমদম’ শব্দ হয়, সেই ঘরের নাম “মদা/ । 
বন্দুকের আওয়াদও গম্ভীর ‘হুন’ । কিল-মারার শব্দও “ছুম্ | 

আগুন যখন লেলিহান শিখ! আন্দোলন করিয়া দাহ পদার্থের স্ত,প গ্রাস করিতে থাকে, 
তখন উহা “দপ দৃপ’ করিয়া বা ‘দাউ দাউ’ করিয়া জলে। প্রদীপের ছোট শিখা “দিপ দিপ’ 
করে। ত্বকের উপর আগুনের মত জালাকর ফোড়ার 'বপদ্বপানি” বা প্রবদবানি' ভুক্ত- 
ভোগীর পরিচিত । উহার জ্বালাব মধ্যে অগ্নিশিখার স্পন্দন পৰাস্ত প্রচ্ছন্ন আছে। ‘দভ়বড’ 
শব্দে দ্ৰুত গতিতে পথ চলার নাম ‘দৌড়ান’; সংস্কৃত ক্র ধাতুর মূল কি এইখানে ? লাঠি- 
তুলিয়া কাহাঁকেও দদাবড়াইলে অর্থাৎ তাড়াইলে সে ‘দুরদার করিয়া’ ‘দৌড়’ দেয়; আতঙ্কে 
হ্বংপিও দ্রুত স্পন্দিত হইলে বুক ‘দুর দুর’ করে। 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর---উত্তর- 
পবনে মেঘ করে ছুরছুর/--এখানে মেঘ বায়ুবেগে “হর দুর' শবে দ্রুত চলিতেছে । 
"_ “তলভলে “থলথলে” জিনিষের সপ্জাতীয় পলদলে | দলদলে* জিনিষ দল্লাইয়!ঃ 
('সংস্কৃতে ‘দলিত’ করিয়া ? ) তৈয়ার কর! চলে। গ্রাম্যভাষায় এরূপ জিনিষ “দকর-কোচো”।. 
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- ধ 
, ধয়ের মত ধ ঘোষবান্‌, উপরন্ধ মহাপ্রাণ। হালকা জিনিষে যেখানে "দপও করে, ভারী 
জিনিষে সেখানে ‘ধূপ? শব্দ করিয়। পড়ে। “দপদপ” “দুপদাপ'এর চেয়ে 'ধপ ধপ” ‘ধুপ 
ধাঁপ'এর গুরুত্ব বেশী । “থেই থেই’ নাচের চেয়ে ‘ধেই ধেই’ নাচের গুরুত্ব বেশী। পৃষ্ঠোপরি 
শ্ছমদাম” কিলের চেয়ে ধেমাধমঠ বা “ধপাধপ” কিলের ‘ধুমধাম’ বা “ধুমধরাকা” অর্থাৎ গুরুত্ব 
অধিক! আগুন যেমন ‘দাউ দাউ’ জলে, তেমনি ‘ধূ ধু’ বা ধা ধা? করিয়া জ্বলে; দোদুল্যমান 
বন্ছিপিখ! হইতে ‘ধক ধক’ শব্দ বাহির হয়। নির্বাণপ্রায় বহ্নিও ‘ধিকি ধিকি' জলে। ম্পন্দন- 
গতির এই 'ধকধকানি” মৃতু হয়! ‘ধুক্ধুকনি’তে পরিণত হয়; মৃত্যুর পরে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকির 
সহিত প্লাত্রিদিন “ধুক ধুক' তরঙগিত ছুঃখনথণ* একবারে থামিয়| যায়। দড়ধড় দৌড়ানির পর 
বুক ‘ধসধস’ করে; দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে বুক “ধড়ফড়” করে | কাটা পাঠা যখন ‘ধড়ফড়’ করিয়া 
তাহার হাতপা আঁছড়ায়, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারা ঝলকে ঝলকে থামিয়া থামিয়া 
কর্তিত গ্রীবা হইতে বেগে নিঃস্থত হয়। শিশুর কণে দোদুল্যমান সোণার 'ধুকধুকি' তাহার 
ছোট হৃদয়ের ধুকধুকনির সহিত ছুলিতে থাকে । 
উপরে বণ্য়াছি ‘ধ’য়ের ধ্বনিতে গুরুত্ব ও স্থুলত্বের অর্থ টানিয়া আনে । “ধেড়ে মিন্সের 
স্থুূলত্ব সৰ্বজনস্বীকৃত উহ! স্ত্রীলিঙ্গে 'ধাড়ী”-_জানোয়ারের পক্ষে প্রযোজ্য । ধেড়ে মিন্সে, 
যাঁর ইন্দ্ৰিয় গুণাও মোটা, তাহার সকল কাজই ধ্ধ্যাবড়া”, সে সর্বত্র সর্বদা ‘ধ্যাড়ায়’ । 
‘ধেড়ে’ মিন্সেকে জোরে "ধাকা” ন! দিলে তাহার ইন্দ্রিয় সজাগ হয় না ; তাহাতেও তাহার 7 
‘ধোকা’ লাগে, অথবা ধাধা” লাগে মাত্ৰ ; সেকি করিবে ঠাহর পায় না। তাহার কাজ _ 
কৰ্ম্মের ধাকধিচ’ নাই। সকল কাজই এলো-“ধাবড়ি’ গোছের । মোটা মানুষের নাচ ‘ধিন্‌ 
ধিনি নৃত্য ৷ বাতাসে ধান্ধা দিয়া বেগে চলার নাম “ধা” করিয়া চলা। 
তুল! ধুনিবার সময় ‘ধুনধান্‌’ শব্দ হয়; যে 'ধোনে+ তাহার উপাধি ‘ধুমুই । ধুলো” (কাপড়) 
*ধুচুনি+ 'ধুকুড়' ধাম? প্রভৃতি গৃহস্থালীর ব্যবহাধ্য বস্তু টেকসই অল্প মুল্যের মোটা জিনিষ। 
মোট! জিনিষের উপর ‘ধখল’ পড়ে বেশী। 
ন 
ত বর্গের ধ্বনি কোমলতাব্যপ্রক ; তাহার উপর অনুনাঁসিকত্ব যোগ হইলে উহ! আরও 
কোমলের, এমন কি কাঠিন্তবৰ্জ্জিতের লক্ষণ টানিয়া আনে । নকারাদি শব্দে আমর! তাহা স্পষ্ট 
দেখি। এরূপ শব্দ বড় বেশী নাই; যাহা আছে, তাহার অধিকাঁংশেই এ ভাব গ্রবল। 
যাহা! কাঠিন্যবর্জিত, মেকুদগুহীন, তাহা! “নড় নড় করে, “নড় বড়’ করে ; সহজে “নড়িয়া” 
যায়; এমন কি লতাইয়া গিয়া 'নড়র বড়র’ করে। যাহা একবারে এলাইয়! লতাইয়া পড়ে, 
তাহা 'নিড়বিড়ে ‘নিশপিশে’ “নিংনিশ্ে” | যাহা সহজে নড়ে, তাহাকে অনায়াসে “নাড়া” বা 
'নেকড়ান” যায়, তাহা “নেকড়া'। “নেকড়া'কে বা কাপড়মাত্রকে অনায়াসে ‘নিঙডাইয়া’ 
জল বাহির করা যায়। এই শ্রেণির জিনিষ সহজেই ‘নোঙড়া’ হয়; নোগুড়া জিনিষ 
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দেখিলে ‘নেকার’ (সংস্কৃত স্তকার ) আসে। নেকড়া যেমন মুঠায় লইয়| সঙ্কুচিত করা 
হয়, ও রূপে কোন বস্তুকে নিপীড়নের নাম ‘নেকড়ান’ বা ‘নেকড়ানেকড়ি’। শিকারকে 
ধরিয়া নেকড়ায় বলিয়া কি বাঘের নাম ‘নেকড়ে’ বাঘ? ডানি হাতের মত বাম হাত আমাদের 
বশে থাকে না) উহা ঘেন নড়নড়ে ;--'স্তাঙর| লোকে এ বামহাত ব্যবহার করে! 
মুলে’ পঞ্চাননের হাত কিরূপ ছিল? যাহার মেরুদণ্ড ছুর্বাল, তাহাকে “নড়ি” ( ষষ্টি ) হাতে 
“নড়িতে” চড়িতে হয়। যে আপনাকে ধরিতে ছুইতে দেয় না, মেরুদণ্ডহীনের মত হাত 
হইতে পিছলাইয়| যায়, সে ‘স্কাকা’ সাজে। কঠিন ভূমির কোমল ঘাস নাড়িয়া উপড়ানর 
নাম “নিড়েন” ; জমির ঘাসের মত মাখার চুল যার "নিড়েন' হইয়াছে, সেই কি ‘নেড়|’ ? 

ত বর্গের ধ্বনির সহিত তারল্যের সম্পর্ক, আর ট বর্গের সহিত সম্পর্ক কাঠিন্তের। টক, 
ঠক, টুকটাক, ঠুকঠাক্‌, টক্কর, ঠোকর প্ৰভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যে কঠিন দ্রব্যের সংঘট্রের পরি- 
চয় দেয়। সামুনাসিক টুং টাং শব্দে ধাতব তত্ত্রীর কঠিন্ত স্মরণ করায়; কলিকাতার রাস্তায় 
চন্‌ ঢন্‌ শব্দ উড়িষ্যাবাসিবাহিত কাংস্কফলকের বার্তা ঘোষণা করে। 

যে কোন অভিধান খুলিলেই দেখা যাইবে, টকারাদি, ঠকারাদি, ডকারাদি, চকারাদি সংস্কৃত 
শব্দের সংখ্যা অতি অল্প; যে সকল শব্দ অভিধানে রহিয়াছে, তাহাঁদেরও অনেকগুলি ধ্বনির 
অনুকরণে উৎপন্ন শব্ব। দেশজ শব্দ কালে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র } 
লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষ! বৈদিক সংস্কতে ইহাদের সংখ্যা আরও কম। ইহাতে অনুমান হইতে 
পারে, প্রাচীন আৰ্য্য ভাষায় হয় ত এককালে ট বর্গের ধ্বনির অথবা মুর্ধন্য ধ্বনির অস্তিত্ব 
ছিল না। ইউরোপের ভাষাগুলিও বোধ হয় এই অনুমান সমর্থন করে। 

.টকারাধি বহু শব্দ প্রাকৃতিক ধ্বনির অন্ুকরণজাত ; তাঁহাদের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। টং, টং টং, টুং টাং, টাং টুং প্রভৃতি ধ্বনি সৰ্ব্বজনপরিচিত; উহাদের 
অনুনাসিক অংশ ধাতুপদার্থে অন্ত কঠিন দ্রব্যের আঘাত হুচন| করে। ধন্থকের ছিলাতে ‘টং’ 
শবে টটঙ্কার+ দেওয়া হয়। ‘টিক্‌টিকি’ সময়ে অসময়ে ‘টিক্‌ টিক’ কশিয়া' বিরক্তি জন্মায় ;, 
কাদেই কাণের কাছে ‘টিক্‌ টিক্‌’ করার অর্থ বিরক্তি উৎপাঁদন। কাঠের উপরে পাথরের বা 
ইটের আঘাতে ‘টক্‌’ শব্দ হয়, ও শব পুনঃ পুনঃ ঘটিলে ‘টক্‌ টক্‌ হয়) ‘টক, টক» ছোট 
হইয়া হয় ‘টুক, টুক’ এবং ‘টুক্‌ টাক । রাস্তায় ইটকাঠে পায়ের আঘাতের নাম কর” । রৌপ্য, 
মুদ্রার (রুপেয়ার) ভূমিতে আঘাতের শব্দ 'টং--উহা'র নাম. টক্ক' (সংস্কৃত) বা ‘টাকা’ বাঙলা) ॥ 
সম্ভবতঃ ওুঁযপ ধ্বনি হইতে সোহাগার নাম, টক্কন/। পেঁয়মাসের প্রাতে ঠাও! জল যেন 
ত্বগিঞ্জিয়ে আঘাত করিয়! হাতে টাকুই? ধরায়। : 

কোন একটা জিনিষ আমরা অঙ্গ.লি নির্দেশে দেখাই; তাহাতেও সন্দেহ থাকিলে একটা 
যষ্টির স্পর্শ দ্বারা বা আঘাতের দ্বারা দেখাইলে আর সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কাঠির 
আঘাতের শবদ (টক! বা ‘টা’। অঙ্গ,লি নির্দেশেও যখন বলি “এইটা” ব! এ দ্িনিয ‘টা’, তখন 
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ও ‘টা’ প্রত্যয়ে সেই ষষির আঘাতের কান্দ করে। বড় জিনিষের বেলায় ‘ট|’, ছোট জিনিষের 
বেলায় টি’--ষথ| মহিষটা, আর বাছুরাট । ‘টি’ মাত্ৰ| কমিয়া ‘টু’তে ব| ‘টুকুগতে পরিণত 
হয়; যথা জপটুকু, তেলটুক্‌ ॥ ‘টি' ও ‘টুকু’ ক্ষুদ্ৰত্বের জ্ঞাপক--তাহা হইতে উৎপন্ন ‘টুকরা? ও 
‘টিকলি”। কেশমধ্যে ল্খমান ‘টিকি’ এবং তামাকুসেবীর ‘টিক!' মুখ্য অর্থে উহার ক্ষুদ্রত্বের 
পরিচায়ক কি না বিবেচ্য । মানুষের যে কৰ্ম্মেন্দ্ৰয়ের কাজ ভ্রমণ, সেই ইন্ৰিয়ের নাম ‘ট্যাং’-- 
উহা সকল জিনিকেই "টক্কর? দিতেছে । কঠিন তৃপৃষ্ঠের উপর ইতত্ততঃ বিনা কাঞ্জে বেড়ানর নাম 
‘টো’ টো’ কৰিয়া বেড়ান। শিলাখণ্ড যেমন পদতলে আঘাত দিয়া টক্কর” উৎপন্ন করে, তেমনি 
তীব্র অম্নবস রসনায় আঘাত দেয়, উহাতে ‘টক’ শব না হইলেও জিনিষটা ‘টক’। অথবা 
অন্নরসের তাড়নায় জিহ্ব! অনেক সময় মুণ্ডা স্পর্শ করিয়া'টক্‌ শব্দও করিয়া থাকে; এইলচ্ছ 
অম্নরস ‘টক’। তীব্র লোহিতবর্ণ চক্ষুতে আঘাত দেয়--যেন ‘টক্‌’ 'টক'করিয়া আঘাত দ্েয়-- 
এইজন্য উহ! টকটকে”) জ্যোতি একটু কম হইলে হয় লাল টুকটুকে’। রাঙা! জিনিষ চোখে 
আঘাত করে, আঁকার অনেক সময় সুন্দয়ও লাগে; কাজেই সুন্দর শিশুকে "টুকটুকে ছেলে 
বলা যাঁয়। কুঠারের আঘাতের শব্দ হইতে উহার নাম ‘টাঙি’। ছোট ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতে 
কি উহার নমি "টাটু, ? ঘোড়ার “টাঁপে” চলাও কি উহার পদশৰ্দ হইতে উৎপন্ন? মাথায় 
যৈথানে চুল থাকে না, সেখানে ‘টক, শব্দে আঘাত আঘাতকারীর পক্ষে আনন্দ্জলক-__ 
নেই স্থানটা ‘টাক’। সংস্থৃতে ‘তকু? শব্দ থাকিলেও, ‘টাকু’র ভূপতন শৰ ‘টক’। বাশের 
কিংবা বেতের তৈয়ারি' ‘টোকা’ও প্টুকড়ি” এবং তালপাঁতার তৈয়ারি ছোট পটুকুই” 
গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হয়,উথাদের গায়ে “টোকা” মারিলে “টুক” শব্দ হয়। 

য়ের ধ্বনি সাধারণতঃ কাণঠিন্তবাঞ্জক হইলেও তরল পদার্থে গর ধ্বনি আসে না এমন নহে + 
টগ বগ’ শব্দে জল ফুটে; এস্থলে ‘টগের” পরবর্তী ‘বগা বায়ুপূৰ্ণ বুৱ,দের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। 
বৃষ্টি পড়ে 'টপ,টপত ‘টুপ, টপি” ; পুকুরের জলের উপর বৃষ্টি পতনের শব প্টাপুর” টুপুর*। এই 
শব্দের সহিত বাতাসের সম্পর্ক আছে, সেইজন্ত ‘ট'য়ের পর “পস। বৃষ্টিবিদ্কু, যাহা ‘টপ’ করিয়া 
ভূমল্পর্শ করে, তাহার.নাম ‘টোপ্‌ ; বড়শিতে বিদ্ধ মাছের “টোপ+ও জলে 'টুব* শব করিয়া 
পড়ে। গুকভার জিনিষ জলে ‘টবাং’ করিয়া পড়ে । বৃষ্টি সআারস্তে মোটা মোটা জলের ফোট 
উপ, টপ. বা টুপ, টাপ” করিয়া পড়ে; বৃষ্টি থামিয়া গেলেও বৃষ্টির ক্ষীণ ধারা ‘টিপ, টিপ’ 


করিয়! বহুক্ষণ ধরিয়া পড়িতে থাকে অর্থাৎ ‘টিপোয়’। বারিবিন্দুর মত যে কোন ছোট জিনিষ 


‘টুপটাপ” করিয়া পড়িতে পায়ে; স্ফধ্যর মা ঝুড়ি কাট কুড়াইতে গিয়া কলাগাছের আড়ে 
উপস্থিত হইলে “টুপটাপ” করিয়া কল! পড়িত। ‘ট'য়ের পর ‘প’ বসিলে স্বভাবতঃ বায়ুপূর্ণতা বা 
শূন্তগর্ভতার ভাব টানিয়া আনে। গরুর গাড়ির উপরের শূন্তগর্ভ আচ্ছাদনের নাম ‘টগর’ ; 
বিবাহোগস্মখ বরের মাথার উপরের আচ্ছাদন ‘টোপর’ ; মন্তকের ছোটখাট আঁচ্ছাদন মাত্রের নাম 


"টুপি | যে বার্ষ্যের বাঁ বাক্যের ভিতর ফাঁপা, তাঁহার নাম ‘টগ্লা’। থালা ঘটি বাটি আঘাত 


পাইয়া 'টাপস? খায়, অথবা, ‘টোল’ পায়। অধ্যাপকের ‘টোনের’ সহিত ইহার কি সম্পর্ক? 


ঢু 


এ. ৮৮, "_. ধ্বনি-বিচার ৮৫ 


‘টিবক|’ লুচির ভিতরট! ফাঁপা ৷ আঙুলের ডগা দিয়া জোরে ‘টিপিলে’ বা ‘টেপ! টিপি’ করিলেও 
‘চোপসা’ খাইতে পারে ॥ কাঁচা ফল, যাহা পাঁকিবার পূৰ্ব্বে নরম হইয়াছে মাত্ৰ, ষাহার গায়ে 
আঙুলের দাগে টোপস| পড়ে, উহা গ্রাম্য ভাষায় “টোসো”। কপালের ঘাম ‘টস টস’ করিয়া 
*টুসিয়।” পড়ে__এস্থলে উত্ববর্ণ সময়ের যোগে তারল্যের ভাব আরও ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

শিরার ভিতৰে তরল রক্ত বেগে বহিলে উহ্‌! ণটশ টিপ’ করিয়া ‘টিশেয়’ ও যাতনা দেয়। 
এখানেও উদ্মবর্ণ শ তারল্যস্থচক। ‘টনটনানি’ যে যাতনা বুঝার, উহা তীক্ষ্ণ যাতন|; অন্থ- 
নাসিক নকার এই তীক্ষত! আনে । “টাটানি”র যাতনার হুটা ‘ট’ পর পর বসিয়া আঘাতের পর 
আঘাত সুচনা করে। মাথায় আকন্মিক তীব্র বেদনায় টনক, পড়ে। উন জ্যোতির 
মৃত্হা অন্থনাসিক মকারের লক্ষণযুক্ত। 

‘টিলটল’ ‘টুলটুল’ ‘টলমল’ করিয়া যাহা প্টলিয়া* বেড়ায়, তাহার তারল্য ও চাঞ্চল্য ‘টায়ের 
পর কোমল দস্ত্যবর্ণ “লয়ের যোগে আসে। ‘টহল’ দেওয়াতেও কি এইরূপ চঞ্চল গতির 
সুচনা করে? 

ঠ 


টয়ের মহা প্রাণ উচ্চারণ ঠ; উহাতে কাঠিন্ত ও কঠোরতার ভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। 
ঠক, ঠকঠক, ঠক ঠাক, ঠন্কর, ঠোকর, ঠোকরান, ঠোকা, ঠুকরান, ঠুক রে! (ভঙ্গপ্ৰবণ), ঠিকরে 
প্রভৃতি শবে কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের “ঠকাঠকি”র কথা বলে। “ঠকঠকি+ তাঁত হইতে 
কাঠ-“ঠোকরা” পাখী পর্য্যন্ত এই আঘাতের ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। করতল কোমল 
হইলেও উহা! যখন বেগে গণ্ুদেশে পতিত হয়, তখন চপেটাধাতের “51 শব্দ কঠিনের.আঘাতের 
অন্ুকৃতি। ধাতৃফলকে হাতুড়ি পেটার শব্বঠং ঠং’,‘ঠুং ঠাং’। রামাভিষেকে মদ বিহ্বলা তরুণীদিগের 
কজচ্যুত হেমঘট সোপানে আরোহণ করিয়া “ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং ঠং শব্ব করিয়াছিল,তাহা 
হনুমান্‌ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। “ঠুনকো? জিনিষ ভাঙিবার সময় ‘ঠুন” শব্দ করে। কঠিন দ্রব 
কঠিন ভূমিতে আঘাত করিয়া! “ঠিকরিয়া” পড়ে। ঠক শব্দ কঠিন আঘাতের শব্দ ; ‘ঠগ’ যাহাকে 
“ঠকায়’, সেও একট| কঠিন আঘাত পায় সন্দেহ নাই। ‘ঠমকে’ চলা কঠিন তৃপৃষ্ঠে চলারই 
রূপত্ডে্র। কঠিন বাক্য যখন অস্তরিন্দরিয়ে জোরে আঘাত দেয়, তখন উহু! ‘ঠাট্টা"য় 
পরিণত হয়। ঠাট’ ও ‘ঠাৱ’ এর সহিত *ঠা্টার নিকট সম্পর্ক। “ঠেলা” “ঠাসা? ‘ঠোসা’ 
ক্রিয়ার কর্মকারকের স্থলে প্রায় গুরুভার কঠিন দ্রব্য বসিয়া থাকে । চোখের ‘ঠুলি’ এ 
আচ্ছাদনের কাঠিস্তহ্ুচক কিন! তাহা বিচাৰ্য্য। মিষ্টান্নের ‘ঠোল|’ অবস্য' ঠুলির চেয়ে আকারে 
বড়। মাটির ছোট কলসীর ‘ঠিলি’ নামে উহার কাঠিন্য সুচনা করিতেছে। '‘ঠেঁট মানুষের 
প্রকৃতি এত কঠিন, উহাতে দাগ বসান শক্ত । চোখ যখন ‘ঠল ঠল’ করে, তখন লকারের 
তারল্য ঠয়ের, কাঠিগকে ঢাকিয়া ফেলে। , | 

SA ; 
ড ও চটবর্গের ঘদ্বৰ্গত ঘোষবান্‌ ধ্বনি; ঘোষবান্‌ ধ্বনির রা গাজী ও গুরুত্ব আছে, 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা। 


যাহা ঘোষহীন ধ্বনিতে থাকে না। বন্ততই ডকারের ও ঢকারের গুরুত্ব ও গাম্ভীধ্য উহাদের 
কাঠিন্ত সুচনার ভাবকে একবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ঢাক ঢোলের মত বাস্তযন্ত্ৰের চাম- 
ডার নীচে অনেকটা বাতাস আবদ্ধ থাকে, চামড়ার আঘাত করিলে সেই বাতাসটা ধ্বনিত হইয়া 
গুরুগন্ভীর আওঘাজের উৎপত্তি করে। এই আওয়াজটার নামই ‘ঘোষ’ । দামামা দগড় 
দুন্দুভি প্রভৃতি বাস্বযগ্ত্রের দকারাদি নামে আওয়াজের সেই গাস্তীধ্য বুঝায় দেখা গিয়াছে; 
ঢাকের শব্দ ‘ড্যাং ডাং’, টোলের শব্দ 'ডুগড়ুগ’ গ্রভৃতিতেও আওয়াজের গম্ভীরতার পরিচয় 
দেয়। ‘ডুগডুগি' 'ডুবকি” ‘ডঙ্ক৷’ “ড্থুর ( ডমরু ) প্রভৃতি বাস্বযন্ত্ৰের নামেই উহাদের আওয়াজ 
ঘোষণ| করিতেছে। বন্দুকের ‘ডেহড়ের' শব্দে এই গম্তীরত্ব আছে। ‘ডাহুক’ বা ‘ডাবুক’ 
পাখীর নামের সহিত উহার ডাকের কোন সম্পর্ক আছে কি? দূর হইতে উচ্চকণ্ঠে ‘ডাক’ 
দিয়! কাহাকেও যখন ‘ডাকি’; তখন সেই ডাকের সহিত কঠধ্বনির গস্তৌর্য্যের সম্পর্ক অস্বী- 
কার করা কঠিন। “ডাইন্ বা ‘ডাকিনী’ এইরূপ “ডাক” হইতে তাহার নাম পাইয়াছে কি না? 
বাঙলার গ্রাম্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ডাকের সহিত অনেকে “ডাকিনী+র সম্পর্ক অনুমান করেন। 
সে সম্পর্ক থাক না থাক, “ডাকাইতে'র সহিত “ডাকাডাকি'র সম্পর্ক থাকা অসঙ্গত নহে। 
“ডাকাডাকিতে' অন্তঃকরণে ‘ডর’ উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত শ্বাভাবিক। “ডাঁমাভোলের, শব্দের 
গুরুত্বে কোন সন্দেহ নাই। “ডাংপিটে”র সঙ্গে 'ডাকাইতের ও 'ড্যাকরা+র চরিত্রগত অনেকটা 
মিল আছে। 

ফাঁপা বাদ্যযন্ত্ৰে ডুং ডাং, ড্যাং ভাং শব্দ হয়) ডকারাদি অনেকগুলি শব এইরূপে শূন্য- 
গর্ভতার জ্ঞাপন করে। যথা “ডাব” নারিকেলের) ‘ড্যাবরা’ “ডবন্ডবে” ‘ডাবর’ “ডহক* ‘ডোল’ 
‘ডুলি’ “ডালা, ‘ডালি’ ‘ডোঙা’ ‘ডিঙি’ “ডাগর, ‘ডাকর’ “ডাকরান” “ডোবা” ( খাল অর্থে) 
‘ডুব’ ‘ডুবুকি’ ‘ডারা’ ৷ 

ৰ ঢ় 

ড মহাপ্ৰাণ হইয়া ঢ হয়। ভয়ের সমুদায় লক্ষণ বর্দ্ধিতবিক্রমে ‘ঢ’য়ে বর্তমান। ‘ঢায়ের” 
ধ্বনি ‘ডায়ের চেয়ে মোট|--‘ধ’ যেমন স্থূলত্বের ভাব আনে, ‘চ’ও সেইরূপ স্থূলত্ব বোঝায়! 
যথা ‘ঢাক’ ‘ঢোল’ ‘ঢেঁড়র!” প্রভৃতি অতি স্থল বাস্তযন্ত্রের নামে উহাদের গুরুগন্ভীর আওয়াজ মনে 
পাড়ায় । ‘ঢং চং’ শব্দ কীসার ঘড়ির শব্দ; ধাতুপদার্থের ধ্বনিতে অনুনাসিকত্ব বর্তমান । ফাঁপা 
জিনিষ মোট! হয়; অতএব ‘ঢেকুর’ উদগারের ধ্বনির শূন্তগৰ্ড উৎপত্তি স্থান স্মবণ করায়। 
আচ্ছাদনার্থক ‘ঢাকা’ আচ্ছাদনের শূন্তগৰ্ভতা সুচনা করে। ‘ঢাল’ “টিলা ‘চিপ’ ‘ঢিবি’ “ঢেড়ি? 
“ঢেড়া” ‘ঢেউ’ ‘চাপুশ’ এই সমুদয় শব স্থুলত্ববৌধক । "ঢন্ডনে” মাছি মাছির মধ্যে মোট! ৷ চুপি 
গণেশ গণেশের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে মোটা। স্থলত্বের সহিত জড়তার নিশ্চেষ্টতার 
আলগ্তের ভাব জড়িত-যথ! “টিপা” ‘ঢিম|’ “ঢোলা ( তন্দ্রা), গা “টিস ঢিপ’ করা । “চড়া” 
সাপ ও “ঢ্যামনা” সাপ মোটাসোটা! বটে অধিকন্তু নিৰ্ব্বিষ ও নির্বীধ্য। ‘ল’য়ের কোমলতা পট’ য়ে 
তারল্য ভাব দেয়) 'ঢচস্চলে' জিনিষ “চালিতে” পার! যায়। তন্ত্ৰার বা নিপ্রার ‘চুলুঢুলু” 


মল ১৩১৪ ] ধ্বনি-বিচার ৮৭ 


অঁখিতে তারল্যের সহিত আলম্তের ভাব মিশ্রিত। পিখিল ও তরল দ্রব্যের নামান্তর 
‘ঢিল!’ । কপালে ‘ঢু’ দে ওয়া ও ‘চুমে|’ দেওয়া তুল্যমূল্য ; ন আঘাতও মোট! আঘাত। অকৰ্ম্ম 
লোকে যেমন মিছা কাজে ‘টো’ “টো” করিয়া বেড়ায়, তেমনি ‘চু চু’ করিয়া ‘চুৰিয়া’ 
বেড়ায়। ‘ঢিপেন’ ও 'ঢেকান* ক্ৰিয়া মোটা মানুষের উপর প্রযোজ্য। ‘ধান্ধ৷’র সঙ্গে “ঢোকার? 
বোধ হয় সম্পর্ক আছে; যেখানে ফাক অবকাশ বা শৃন্ততা আছে সেই, খানেই ঢুকিতে পায়| 
, যায়, এই হিসাবে ইহার সহিত শৃক্কতারও সম্পর্ক । 
চবর্গচ , 

রামাভিষেকে যে হেমধট তরুণীর কক্ষচ্যুত হইয়াছিল, কেহ কেহ বধোন, উহা সোপান 
হইতে পড়িবার সময় ‘ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং শব্দ করিয়া শেষে ‘ছঃ’ শব্দ করিয়াছিল। এই 
“ছঃ শব হ্মঘটের জলে পতনের শব্দ ; উহাতে ঘটের সহিত তরল জলের স্পৰ্শ ঘটন! স্থচন| 
করিতেছে। চ বর্গের ধ্বনির লক্ষণই তারল্য। প বর্গের সহিত বেমন বায়ুর, ত বর্গের সহিত 
যেমন কোমলের, টংবর্সের সহিত্ত যেমন কঠিন. পদার্থের সম্পর্ক, চ বর্গের সহিত তেমনি তরল 
পদার্থের সম্পর্ক । স্বভাবজাত ‘চি চি” শবে এই.তালব্য ধ্বনির প্রথম পরিচয় পাওয়া যার। 
‘চি চি’ হইতে ‘চীৎকার’ ( সংস্কৃত ), ‘টেঁচান’ ‘চেঁচামেচি’ প্রভৃতি আপিয়াছে। তরল জল 
ঠোয়ানর সময় “চো টো’ শব্দ হয়। তপ্ত কটাহে গরম জল বা তেল ‘চু চু’ করে। ‘চি চি’ 
শব্দ করে বলিয়া কি পাখীর নাম ‘চিল’? উপরস্ত অল্পপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী চ-ধ্বনি একটা ক্ষপস্থায়িত্ব 

- ও আকস্মিকত্ব হুচন! করে। “চো চে" শব্দে একটা তীক্ষতা আছে, উহ! কাণে যেন আঘাত 
করে। অন্পপ্র৷ণ বর্ণে অনুনাসিক বর্ণ যোগে এই তীক্ষতা আনে। “চন্‌ চন্‌: “চিন চিন’ 
প্রভৃতি শব্দে সেই ভীক্ষত| স্পষ্ট ; কাটা খায়ে মুনের ছিটায় যে বেদনা হয়, উহ! ‘চিনচিনে’ 
বেদনা) রৌদ্র যখন তীক্ষ্ণ চুরির মত আঘাত দেয়, তখন উহাও “চিনচিনে হয়। চুমো! 
দেওয়া (সংস্কৃত চুম্বন ) কি ‘চু’ শব্দের অন্থকৃতি আঁত। “চুমোর সমিত চুমকরির' সম্পর্ক 
স্বীকাৰ্ঘ্য। মূর্ঘন্ত বর্ণের কাঠিন্ত বা কার্কশ্ত পাইলে উহা! ‘চয় চর’ “চির চির চুর চুর "চিড় 
বিড়’ প্রভৃতি কঠোর বেদনাজনক শব্দে পরিণত হয় । চচচ্চড়ি” নামক পদার্থের রান্নার সময় কি 
চরচর ধ্বনি জন্মে ? 

“চিমটি? কাটার তীব্র বেদনা! প্রসিন্ধ। লোহার ‘চিমট|’ যন্ত্ৰ অন্ত জিনিষকে “চিমটিয়া” ধরিবার 
জন্ত। “চপ, শব্দেও এই তীব্রতা আছে? তীক্ষধার দায়ে চপ শব্দে আঘাতের নাম “চোপান+। 
তীব্র বাক্যের নাম “চোপা”। চাবুকের তীব্র আঘাতে চপ, শব্দ হয় বলিয়া কি উহ! ‘চাবুক’? 
“চপ” ক্রিয়া কোন জ্রিনিষ ‘চাপিয়া’ ধরিলে উহ্ার চাঞ্চল্য হঠাৎ নিবারিত হয়; বাগিজিয়্নের, 
চাঞ্চল্য থামাইবার জন্যও ‘চুপ’ বলিতে হয়। চাঞ্চল্য থামাইয়া স্থির থাকার নাম ‘চুপ’ 
করিয়া বা চুপচাপ? করিয়া থাকা. । ‘চাপড়’ অর্থাৎ চপেটাধাতের আকন্মিক তীব্রতা প্রসিন্ধ। 
“চপেট/-আঘাত দ্বারা ‘চাপ’ দিয়া যা] ‘চ্যাপটা’ করা যায় তাহাই “চিপিটক' বা! ‘চিড়া? । 
“চওড়া” কি ‘চ্যাপটা'রই উচ্চারণ ভেদ ? কাঠ “চিড়িয়া' চ্যাপট! তক্তা হয়। পাটের সুতার - 
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যে ‘চট’ তৈয়ারি হয়; উহাও চ্যাপটা জিনিব। তালপাতের ‘চাটাই’ খীরূপ ‘চাটলা’ আমন। - 
চট ছোট হইলে ‘চটি’ হয়। চটি বই আর চটি ভূতা উভয়ই পাতল! 'চ্যাটল!” জিনিষৰ 
চটেরই অল্লার্থে ‘চিট', যথা চিট কাগজ ব! কাগলের “চিঠি । ‘চট’ কর্িয়া কাজে যে 
আঁকশ্মিকতা আছে, উহ! চপ” রুরিয়া চাপনের আকন্মিকতার অনুরূপ । ‘চটপট কাজের. 
আকম্মিকত! বা দ্রুততা অত্যন্ত অধিক ।. চট্‌ পট বা “চোটপাট” করিয়া ‘চৌচাপটে কাজ শেষ 
করিলেই ‘চটক’ জন্মে; “চুটকি” কবিতার বা গল্পের ক্ষুদ্ৰত| ও তীব্রত| স্পষ্ট; উহার উদেশ্য 
“টক” লাগন। চট্ট শবে প্রিনিষ সহস| ফাটিগা “টিয়া” যায়; যে ব্যক্তি চট্‌ করিয়া সহসা 
রাগ করে, তাহার মেজাঙ্গ “চটা”ণ চট্‌ ক্রিয়া অকস্মাৎ আঘাতের নাম এচোটি। 
আঘাত ক্রিয়ার নাম ‘চোটান’। . “চটরপটর+ খাটি ধ্বনিমূলক শব্দ । 

উদ্নিখিত উদাহরণ গু:লতে অল্প প্রাণ ধ্বনির ক্ষণস্থায়িতা, আকন্সিকত!, তীব্রতা যত পপ 
বুঝাইতেছে, চ বর্গের তারল্যসুচনা তেমন স্পষ্টভাবে নাই।, তবে .তারল্যস্থচক চক্রারাদি' 
শব্দের অভাব নাই। তরল পদার্থের মধ্যে, 'আবার. ছধ তেল ঘি প্রভৃতি দেহত্ৰব্যের সহিত" 
“চায়ের সম্পর্ক কিছু অধিক বিড়াল ‘চকচক? শব্দে ছুধের' বাটিতে জিভ দিয়া চাখে' ব!" 
আস্বাদন লয়।: ধাতুপদার্থের পিঠে ‘তেল মাখহিয়া মস্থণ -করিয়! এ পিঠে আঙুলের ঠেলা 
ছিলে 'চক্‌” শব্দ হয়। এরূপ 'জিনিষকে :তেল-চক্চকে’ বা তেল-চুক্চুকে?' জিনিষ বলা 
ষায়। তেল মাখাইলে যখন মন্ছুণ হয়, ৷তথন উহার, আলোক প্রতিফলন. ক্ষমতা জন্মে। 
তেলমাখান মস্যণ জিনিষে মুখ দেখা: যয়ি, -প্রতিবিশ্ব পড়ে, উহা আলো! ছড়ায়। কাজেই" 
‘চক্চকে'র মুখ্য অর্থযাহাতে চকচক. শব্দ করে, কিন্তু গৌণ' অর্থ যাহ! আলো! ছড়াইয়া উজ্জল 
দেখায়; এই অর্থ শ্চক্চকে” ‘চুক্‌চুকে’ “চিক্চিকে” “চিন! ( সংস্কৃত ) “চকমকে’. “চিকমিকে? 
“কমকি”- ( পাতর--যাহা আলো উদিগরণ কয়ে) “চাঁকুচিক্য প্রভৃতিতে বর্তমান। যাহা" 
ওঁন্দল্যে চকমক্‌* করে, তাহা ‘চমক’ জন্মায়, উহ! চমৎকার’ ; চমক লাগিলে লোকে: 
“চমকিয়!’ উঠে য| চৈতন্ত লাভে “চাঙ্গ!” হয়। ‘চোকা চোক!’ বাণে বোধ করি বাণের ওঁজ্জশ্য 
অপেক্ষা তীক্ষতা স্প্টতর | বঁশের মন্যণ ত্বকৃ তীক্ষ্ণ চুরিতে চাহিয়া’ ‘চাছ’ ও “চোঁছ? 
তৈয়ার হয়। 
| উন রজার লাগে। 
“চায়ের তারল্য ও 'ট'য়ের কাঠিস্তস্থচনা একত্র মিলিয়া আটার মত জিনিষ ‘চট চট্‌’ করে__ 
উহ! “চটচটে? ‘চ্যাটচেটে’ “চিউচিটে' হয় ॥ .“চিটা+ গুড় চটচটে আটার মত গাঢ়; ‘চিটেল’ 
সাম্য আপন কাজে আটার মত লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়ে না। 'চিমড়া' জিনিষ দীতে 
ছাঁড়ান বায় না। গাঢ় চট চটে পানীয় দ্ৰব্য পান করা ছুঃসাধ্য, উহা! 'জিব দিয়া “চাটিতে”: 
হয়। যাহ! চাটতে হয়, তাহ! ‘চাট’ বাঁ “চাটনি” চ্যাটাং চ্যাটাং ৰ কথা যেন, ৪ 
০ শ্রোতার অস্তঃকরণে সংলগ্ন হয়। এ 

জলাশয়ের তরল দলে ঝাঁপ দিলে ‘চব’ শব্দ হয়) জলে ‘চুবাইলে’ও “চব শব্দ জন্মে ।' 
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চথচনে’ জিনিষ আর জ্লিনিহ। উহা জলে “চবচবত করে। ব্লটিং কাগজ কলিতে তিঠিয়া 
“চবিয়া’ যায় । তি! কাগজ কাজে লাগে ন, উহা “চোঁতা” কাগছ। ‘মেপসা’ কি 
দটোপলায়’ প্রকারভেদ? 

চ কার তাঁরল্যবাঞ্রক, আর ‘ল’ কারও তায়ল্যব্যজজক ; উভয়ের ঘোগে অতিশয় চাঞ্চল্যের 
ভাব আসে। সংস্কৃত গতার্থক ‘চল’ ধাতুর সহিত ইহার কিছু সম্পর্ক আছে কি? অন্ততঃ 
প্চঞ্চলের' চাঞ্চল্য উপেক্ষা করিতে পাবি না। সংস্কৃত ‘চপল’ শৰূও চঞ্চলের অনুরূপ 1 সংস্কতে 
ঘাহাই হউক, বাঙলায় “চলচল” করিয়া চলা, “চুলচুল' করা, 'ছুলবুল” করা, “চুলকান্» প্রভৃতির 
গত্যর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট | কেশার্থক ‘চুল’ শব্দটির সংস্কৃত মূল আছে কি? ন! থাকিলে উহার 
নামের সহিত চাঞ্চল্যের সম্পর্ক আনা চলে নাকি? 

তরল পদার্থ কগন কখন 'চুষিতে, হুয়_চোষার মূল সংস্কৃতে থাকিলেও উহাতে কি 
তরল দ্রব্যের পানক্রিয়াঁর ধ্বনির অনুকরণ জ্ঞাপন করে না? 

হু 

“চযের লক্ষণ ‘ছ’য়ে অবশ্য বর্তমান থাকিবে, তথে চয়ের চেয়ে 'ছায়ের জোর বেশী, বেননা 
উহা মহাপ্রাণ। কুকুব তাডনর সঞ্চেত ‘ছেই*। জোরপূর্বক দ্বণাপ্রকাশে মুখ হইতে বাহির 
হয় ‘ছিঃ’ বা ‘ছোঃ বা ছাঃ’ সাপের ‘ছে’ অন্ুকরণজাঁত শব্দ ; কাজেই সাপের কাম 
“ছোবল' চিলেও ছোঁ দিয়া মাছ লইয়। যায়; ‘ছোঁ’ দিয়া চিলে ‘চু ইয়া” লয়। 
স্পর্শার্থক “ছোশুয়া” কি চিলের ছা! দিয়া ছোঁয়ার সহিত অভিন্ন? তপ্ত কট|হে ডেল ‘ছে'ক’ 
শব্দ কবে; গরম জিনিষের ম্পর্শ ‘ছেঁক|’; গরম জিনিষই ‘ছে কছে'কে’। তরল পদ খই 
কাপড়ে “ছকে । ‘ছেঁক্‌’ শব্দে যে রারা হয়, তাহ! ‘ছেঁচকি’। গরম তেলে পাঁচ ফোরং দির 
“ও কাইতে” হয়। যাহার ‘ছুত!” বাই ( বায়ুরোগ ) আছে, দে কোন জিনিষ ‘ছুইতে’ চাহে 
লা, আর সকল কাঞ্জে ‘চুভ” ধরে। 

‘ছু ছু’ শব্দ কবে বলিয়া জানোঁয়ারেক্স নম “ছুঁচা”) ছুঁচার মত খ্ণ্য মাহিষও "ছু চো’ । 
কথায় অকথায় ছি'চত কণিয়া যে কাঁদে, সে “ছি'চ*-কাছুনে। 

‘চপ’ জোরাল হইলে ছিপ’ হয়। “ছপ ছপ’ "ছিপ ছিপ” বৃষ্টিপাতের শব্দ । হালকা পাতলা 
বেতের মত জিনিষের সঞ্চালনের শব ‘ছিপ ছিপ”; হালকা জিনিষ -- হালকা মানুষ পর্য্যন্ত 
“ছিপছিপে” | “চাপ? জোরে দিলে 'ছাপএ পরিণত হয়। "ছাপ1”যস্ত্র, যাহার ইংরেজি নাগ 
ঢ7৪৪৪- তাঁহার খাটি অনুবাদ ‘চাপ|’-যন্ত্ৰ। কাপড়ের উপ রগ্রনার্ধ তরল রঙের ছাপের নাগ 
‘ছোপ’। ছোপ দেওয়ার নাম ‘ছোবান”। ‘ছাপে’র সঙ্গে 'ছাচে'র অর্থসাদৃস্ট অছে। ‘ছগ্পব’ 
থাট ও চাল-__'ছপ্সর' কিরূপে প্ৰ নাম পাইল ? ফাঁপা! বলিয়া! নহে ত? 

চনচনে যে তীক্ষ বেদনা বুঝায়, 'ছনছনে”ও তাহাই বুব্বায়। ‘ছিনে’ মেক গায়ে কাটিয়া 
ঘবে। আতঙ্কে, বিশেষতঃ ভূতের ভয়ে-_গ1 “ছমছম” কর়ে। 

মহ্থণ ভূপৃষ্টের উপর কোন গুকভার দ্রব্য টানিয়া ছেচড়াঁইতে” হয়। এক একটা লোকের 

৯২ 


৯০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা। [২য় সংখ্যা । 


স্বভাব এমনি থে তাহাকে ক্রমাগত নাড়া না দিলে বা না ছেঁচড়াইলে কাজ আদায় হয় না, 
সেইরূপ লোক ‘ছেঁচড়’। “ছেকড়া” গাড়ী বা 'ছকর' আরোহীকে ছে'চড়ায় বলিয়া কি নাম 
সার্থক করিয়াছে? ছোকরা" বালকের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? 

চিমডা জিনিষের রূপভেদ “ছিবড়া। 'ছিবড়া, জিনিষ স্থলত্ব পাইলে “ছোবড়া' হয়। 
“ছয়ে ‘ট’ যোগ হইলে ট বর্গের কাঠিন্য আসিয়া ‘ছ’য়ের তারল্যকে ঢাকিয়া দেয়। ইটের মত 
শক্ত জিনিষ “ছট্ করিয়া "ছটবিয়া’ পড়ে । ‘ছটকান’র রূপভেদ ‘ছিটকান’। ছ'টিবার 
সময় টুকবা ‘ছাট’ সকলও দূরে ছটকিয়া পড়ে । একপ্ৰান্তে ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকিলে উহা 
‘ছেট কানি’তে পরিণত হয়। টিল যখন “ছিটকিয়া পরে, তখন দূরে গিয়া পড়ে। দুরে 
প্রক্ষেপের নাম ‘ছোড়া’--চুড়িয়া” ফেলার ও “ছটকিয়া” পড়ার সমান ফল। দুরদেশ লক্ষ্য 
করিয়। বেগে ধাবনের নাম.'ছোটা”। ‘ছুটি’ পাইলে ছেলেরা ‘ছুট’ দিয়া রাস্তায় ‘ছুটে’ । ছট্‌ 
করি্কা যাহা বন্দুকের ভিতর হইতে ছোড়া যায়, তাহ ‘ছটড়া’ বা “ছররা”। কাঠিন্কহেতু 
উহার শব্ব কর্কশ ; উহা ফেলিলে “ছরছর” শব্দ জন্মে। “ছড়ছড় শব্দে ফেলার নামাস্তর 
‘ছড়ান’। শন্তের বীন্ন জমিতে ছড়ানর নামান্তর “ছিটেন' । “ছেঁড়া” ও “ছেনা'র মূল অবস্তু 
সংস্কৃতে পাওয়া যায়। 

চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়| ‘ছলছল’ করে; এখানে তারল্যের ভাব অতি ষপষ্ট ; ভারল্যের 
সহিত চাঞ্চল্যও একটু আছে। কঠিন দ্রব্যের কোমল ত্বককে ‘ছাল’ বলে। ছুরি দিয়া ছাল 
‘ছিলিতে’ বা 'ছুলিতে? পারা ষায়। তালব্য ছকারের পর দন্ত্যলকাঁব বসিয়া এই তরলতা ও 
‘কোমলতা স্পষ্ট করিয়া দেয়। হ্ছ্যাবলা” ও ‘ছিবলে’ মানুষের চরিত্র তরল। “ছাওয়াল ও * 
‘ছেলে’ কি তাহার কোমলতা হইতে নাম পাইয়াছে? | 


জ 


চ ও ছয়ের তুলনায় ‘জ’য়ের জাক বেট; উহা গম্ভীর ভাবের ব্যঞ্জনা করে। ‘জাক’ 
শবটাতেই তাহার পরিচয়। 

‘অগজগ৷’তে চকচকে জিনিষের চাকচিকা আরও জাকাইয়া আছে; “জগজগ” করা বা 
‘জুগজুগ’ করার অর্থ দীপ্তি বিকাশ করা। ‘চমক’ চেয়ে ‘জমক’ বেশী ‘জমকাল’ বা "আকাল । 
‘জাকের’ উপর ‘জমক’ বসাইলে উহ! “জশীকজমকে+ পরিণত হয়। ‘চমচম’ “ছমছম+ চেয়ে 
'অমজমা'র গাস্তীর্য্য বেশী। 

উজ্জল জিনিষকে ‘অলৱলে’ বা “জিলজিলে, বলিয়া থাকে । 

চবচবে জিনিষ আৰ্দ্ৰ বটে) স্থল গ্রিনিষ আৰ্দ্ৰ হইলে উহাকে ‘জবজবে’ বা “জ্যাবজেবে” 
বলা হয়! 

‘জুহু’ নামক জীবের দীপ্তি আছে কি না বল! কঠিন, কিন্ত শিশুদের নিকট উহা 
গুরুত্বের ইত! নাই।' 
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ঝ 

'ক'য়ের জাঁক জয়ের মত ; অধিকস্ত উহার বল জয়ের চেয়ে বেশী । 

গর্বীঝি” পোকা তাঁহার ডাক হইতে নাম পাইয়াছে ; ‘বঙ্কারে'র উৎপত্তি তন্ত্ৰীর ধ্বনির 
প্রতিধ্বনি হইতে । “ঝন্‌ বন্‌’ বা ঝা ঝা’ শব্ধ করে বলিয়! কীস্তময় করতালের নাম ‘ঝাঝা ॥ 
ঝাঝের শব শ্রবপেন্দ্িয়ে বিধে। তীব্ৰধৰ্ম্মাত্মক অন্যান্য জিনিষেরও ঝাঁঝ থাকে । বৈশাখমাসের 
মধ্যাহ্নে রৌদ্রের ববি ম্পর্শেন্দ্িয়ের এবং আমোনিয়ার ঝাৰ প্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর। ছয়টা রসের 
মধ্যে ষে রসটার ‘ববি’ বেশী, তাহা ‘বাল’ । 

'ঝধা” বায়ু প্রবল বাত্যার ধ্বনির অনুকরণে নাম পাইয়াছে। বঞ্ধার মত যে কাজে 
বিপদে ফেলে, তাহা “ঝঞ্চাট”। “চিন্চিনে'র তীব্রতা 'বিন্‌ ঝিনে'এ আছে; পা ‘বিন্‌ বিন 
করিলে এই বেদন| অনুভূত হয়। পায়ে মলের শব্দ ‘বিমৰম্‌; বৃষ্টিপাতের শঙ্খ ‘বমবম’ 
“ঝিমঝিম” স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে উংপন্ন। 

চকচকে জিনিষই ‘ঝবকঝক’ করে। “ঝিকঝিকে? বেলা ও 'ঝিকিমিকি’ রোদ্রে আমরা 
চিক্‌চিকে ও চিকিমিকির ওজ্ছল্য আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাই । ‘ঝিনুকের’ খোলার 
গায়েও ওঁ উজ্জ্বলতা রহিয়াছে। 

‘চট্‌’ শব্দে যে দ্রুততা ও আঁকস্মিকতা আছে, ‘ঝটু’ শব্দেও তাহা বিস্তমান । চট্‌ বা চট্‌পট 
কাজ কর! এবং ‘বঁট্‌' বা ‘বটৃপট্‌” কাজ কর! প্রায় তুল্যার্থক। এই ঝট হইতে সংস্কৃত 'ঝটিভি” 
_ উৎপন্ন তাহাতে সংশয় নাই। ‘বট’ শব্দের প্রয়োগও বাঙল| কবিতায় পাওয়| যায়--উহার 
অর্থ শীত্র। ঝট অনুনাসিকত্ব পাইয়। ঝাঁটার শব্দে পরিণত হয়, ঝাঁটান’র অর্থ ঝাঁটার্‌ 
প্রয়োগ করা। “ঝড় (সংস্কৃত ‘ঝটিকা’ ) উহার বেগবন্থা বা উহার ধ্বনি হইতে নামে 
পাইয়াছে কি না বিচাৰ্য্য ৷ 

“বাপ, শব্দ উৰ্দ্ধ হইতে বেগে লক্ষ গ্রদানের শব । “ঝুপঝাঁপ+ শব্দে নিম্নে অবতরণ পএসিন্ধ ৷ 
ঝপ্‌ শব্দে লক্ষের নামাস্তর ঝাপ’ বা ঝম্প” | বৃষ্টিপাতেও ‘বপঝপ’ শব হয়; থ্ৰ রূপ 'ঝপঝপ” 
শবে বেগে বৃষ্টির নাম 'ঝাপটা”। ফলাদি পতনে যখন তখন ঝুপঝাঁপ শব্দ হয় বলিয়াই কি 
জন্ষলের নাম ‘ঝোপ’ ? অথবা 'ঝুপশি” আধার উহার ভিতর ঘনীভূভ থাকে বলিয়া “ঝোপ? ? 

‘বার বব’ শব্দে 'ঝরণা”র জল “ঝরিয়া+ পড়ে ; উহার সাধুভাষা নবর’। ‘ঝিরঝির’ বা 'ঝুর 
কুর’ করিয়! বালি পড়ে ; বালুকার কাৰ্কহ্য বুঝাইতে ঝয়ের পরবর্তী সূর্ঘন্ত বর্ণ 'র” বিগ্মমান 1. 
“বরঝর’ শবে যে সকল পিনিষ ঝরিয়! পড়ে, তাহাকে বাছিয়! লইতে হইলে ‘ঝারিতে’ হয়। 
*ঝারিবার+ বা “ঝাড়িবাঁর যন্ত্রের নাম “ঝীড়ন” । ধূলা ঝাড়িয়া বিছানা পরিচ্ছন্ন করে; ডালপালা: 
প্কুরিয়” সেইরূপ বৃক্ষণাখাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। রাগের মাথায় গালাগালি দিয়া মনের 
মলামাটি সাফ করার নাম “ঝুরিয়া” দেওয়া | এ কাজে একবার প্রবৃত্ত হইলে “ঝৌবা” অনেক 
সময় “বগড়া”য় পরিণতি পায়। ঝগড়া কৰ্ম্মট| "ঝকমারি? ব্যাপার? 

‘ভ্রলঙ্গলের’ চঞ্চল দীপ্তি "ঝলমলে আছে। “ঝিলমিলে'ব কাঠের গায়ে ঢেউ খেলার 


নং সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


চাঞ্চল্য আছে। ‘কুলন” দড়িতে দোল খাওয়া বা ঝোল।”তে কেবলই চাঞ্চল্য শাছে। মাকড়- 
সার জাল আপন ভারে বুলিয়া ‘ঝুল’ হইয়| পড়ে ভারল্যবশে যাহা আপনা হইতে কুলিয়া 
পড়ে তাহা ‘কোল’; তরল গাড় রক্ত ‘বাদকে ঝলকে নিৰ্গত হয়। মহাদেবের কাঁপে সিদ্ধিক 
‘বুলি’ ঝুলিত। স্ত্রীলোকের চুল বেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিলে কি উহা ‘ঝুঁটি’ হয়? ফাঁড়ের পিঠের 
'ঝুঁটের সহিত শনীংলাকের মাথার ঝুঁটির সাদৃশ্য আছে কি? 'ঝুরি'র সহিত 'ঝুলির অনেক 
বিষয়ে দিল আছে। ‘কাকাড়’ দেওয়া, বা 'কাক্ড়ান’ ও চঞ্চল আন্দোলনের নামান্তর 7 ভাবী: 
জিনিষকে 'ঝাঁকড়াইয়া’ লইতে হয়। ঘোষযুক্ত বর্ণ “বয়ের ভার এস্থলে “ধ'য়ের ভার ও ‘চ'য়ের 
ভাব দ্মরনণ করাইয়া দেয়। “বিমান? € তন্দ্রা) কার্যে “টিম” অর্থাৎ আলসে মানুষের ঢুলুচুলু 
আঁখি মনে আনে । 'ঝৌক”শবা-ইংরেজিতে যাহাকে }॥ 018৪৪ বলা' যাইতে পারে,_তাহাতে 
বেগবত্তার ও গুরুত্বের ভাব আস | দীঁধিত্বের গুকভারের নাম “ঝুঁকি । ভারী বোঝা বহিবার 
জন্ত ‘বাঁকা'র হুষ্টি। পাখী যখন বৃহৎ দল বাধে» তখন সেই দলের বৃহতা বুঝাইবার জন্তু বলিং 
পাধীর ৰক’ ৷ § | ' 

| ক ব্গ 


প বৰ্গ হইতে চবর্গ পৰ্য্যস্ত চারি বর্গের অন্তর্গত চারিশ্রেণির ধ্বনি যেমন এক একটা বিশ্ফে 
লক্ষণের সহিত যুক্ত, ক বর্গের বর্ণগুলিতে সে রকম সাধারণ.লক্ষণ বাহির করা কঠিন । উহার: 
প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ ভাবে আলোচন! করিতে হইবে। 


ৰু 
-. কাক, কোকিল, কুকড়া ( কুক্কুট), কুকুর প্রভৃতির নাঁম'উহাঁদের স্বাভাবিক ডাক হইতে 
আনিয়াছে। কোকিলের ‘কুঞ্জন’ (সংস্কৃত) উহার কুছ্‌ ধ্বনি হইতে। কাঁ কা, ক্যাক্যা, কৌকৌ, 
কেঁই-কেঁই, কেঁউ-কেউ, ককৃকক্‌ প্রভৃতি স্বাভাবিক ধ্বনি নানা স্থানে আমাদের পরিচিত ॥ 
স'স্কৃত ‘কাকু’ ও বাঙলা ‘কাকুতি’ ( কাকুক্তি ?) অন্থুকপণজা্ড সন্দেহ নাই । ‘কক্‌ কক্‌’ শক 
করার নাম “ককান*। “কিচ মিচ, “কিচির কিচির” ‘কিচির মিচির’ শব্দ বিবিধ অন্ত পক্ষে 
প্রযো্য । কুকুরের বাচ্চাকে ‘কুং কুৎ' করিয়া ডাকিলে দে মহানন্দে লেজ নাঁডিতে নাড়িভে 
অগ্রসর হয়’; সে কিন্ত জাঁতন না যে, ‘কুত্তা? কাঁ বাচ্চা বলিলে গালি দেওয়| হয় ৷; 

ক হইতে শ্বর' বাহির হইবার সময় ক্হ্বাসুল ন্মণেকের জন্ত' উহার পথ রোধ করিলে' 
ধ্বনি জন্মে “ক'। উহা! অল্পগ্রাণ' বর্ণ এবং অল্প প্ৰাণ বর্ণের মধ্যে বোঁধ করি ‘ক’ উচ্চারণে সময়! 
লাগে সকলের চেয়ে কম। ক্রুততা ও আকম্মিকতা অল্পপ্রাণ বর্ণ মারেরই প্রধান লক্ষণ' 
সৰ্ব্বত্ৰ ইতাব পরিচয় পাঁওয়া যায়, ষথা--“পট্‌' করে কাজ করা, ‘টক্‌! করে কাজ করা, ‘চট্‌’ করে 
চলা, ‘চপ’ করে ধরচ। ককারাদি ‘কচ, ‘কট্‌” ‘কপ! প্রভৃতি,শন্মেও এী দ্ৰুততা (quickness). 
অত্যন্থ স্পষ্ট হইয়াছে? 

“কচ’ করিয়া! কাটা ও ‘কট’ করিয়া কাটাতে আবির অর্থের ভেদ আছে ; কাগজের মত্ত 


লা 


সন ১৩১৪] ধ্বনি-বিচার , ৯১৩ 


নরম জিনিষ কাটিলে ‘কচ’ হয়, মার তারের মত কঠিন ধাতব ল্য কাটিলে ‘কষ্ট’ হয়। 'কায়ের 
পর তালব্য বর্ণ বসিয়া কোমলতা ও মূর্ঘন্ত বর্ণ বসি কাঠিস্তের সুচনা করে। 

কচ্‌, কচকচ, কচর কচর, কুচকুচ, কুচুব কুচুর, ক্যাচ ক্যাচ প্রহৃতিতে কাগজ, কাপড়, 
গাছের পাতা প্রভৃতি কোমল জিনিষ কাটার ধ্ৰনি আসিতেছে । “ক্যা” শবে যে যত্লে 
কাটা যাৰ, উহ! “কচি । যাহা কাটিবার সময় ক্যাচ শব্দ হয় তাহা কাচা । ছোট নরম 
জিনিষকে “কচি” বলে “কচুর কচুত্ব কি উহার কোমলতা হইতে ? কাপড়ের মত নরম জিনিষ 
“কৌচান” যাঁষ ; বন্ধের বে অংশ কুঞ্চিত হয় তাহ! ‘কোচ? ; কৌচার এক অংশ কুঞ্চিত হইয়া 
“কৌচর” হয়। বেতের মত স্থিতিস্থাপক জিনিষও ‘কোচান’ বা 'কৌচকান” চলে ; চলে বলিয়? 
বাশের কোমল শাখার নাম ‘কঞ্চি’। “কচলান' ক্রিয়াও কোমলত) ব| তাঁরল্যের হুচক ; কঠিন 
দ্রব্য কচলান হয় ন|। বালি যদি খুব সক হয় এবং ভিক্রা হয, তবে ‘কিচকিচ’ করে, অন্যথা 
“কিচিড় কিচিড়” করে। কুচ করিয়া কাটিয়া যে ছোট টুকর! পাওয়া যায়, তাহাকে “কুচি” বা 
‘কুচো’ বলে, যেমন কাঠের “কুচো | “কুচিকুচি” ক'রে কাটার অর্থ ছোট ছোট টুকরা করিয়া 
কাটা ৷ কুচকুচ কবিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্ৰ টুকরায় পরিণত করার নাস “কুচোন+ । ‘কুঁচ’এর ছোট বীক্গ 
সংস্কৃত ‘গুঞ্জা’ হইতে আসিয়াছে, কি 'কুঁচ সংস্কৃত হইয়া গুপ্লায় পরিণত হইয়াছে বিচাধ্য বটে) 

তালব্য ‘চ’য়ের মত “দন্ত্যবর্ণ ‘ত’ও কোমলতাস্চক । ‘কয়ের’ সহিত ‘ল’ যুক্ত হইয়া আবার 
কোমলতা ও তরলতার সহিত চাঞ্চগ্য সুচনা! করে । 

হোদল-'কুৎকুতে'র 'কুৎকুৎ শব্দ এ জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে কি পরিচয় দেয় তাহা পাঠকেরা 
বিবেচনা করিবেন। বগলে ‘কুতু কুতু দিলে সৰ্ব্বশরীরে যে আক্ষেপ ও তরল আন্দোলন উপস্থিত 
হয়, তাহা সর্বক্দনবিদিত। খাস্ব্রব্য গিলিবার কালীন ‘কোং’ শব্দের সহিত সংস্কৃত 
“কুহ্ছনের' সম্পর্ক থাকিতে পারে। সংস্কৃত কুর্দন ( কোদা ) শব্দের সহিত ওঁ আক্ষেপের সম্পর্ক 
আছে কি? 

“কলকল” “কুলকুল” চঞ্চল জল প্রবাহের ধ্বন। কালিন্দী জলের “কল্লোলে” যে ‘কোলাহল’ 
উৎপন্ন হইত, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত উপাসক পর্যস্ত কুতুহলী ছিলেন ও 
আছেন । সংস্কৃত নাটকের নেপথ্যে “কলকল” ধ্বনির সহিত বাঙলা কিলকিল ও সংস্কৃত 
‘কিলকিলা’র প্রচুর সম্পর্ক আছে। ‘কল’ ধ্বনির মাধুধ্য কালিন্দীঘলের “কল্লোলের” মধুরতার 
জমান। পাখীর ‘কাকলি’ও এরূপ মধুর । ‘কোকিলের’ কৃঙ্গন ত মধুর বটেই। “কুল্লো' 
করিবার সময় মুখের ভিতর জল কুলকুল করে। চঞ্চল আন্দোলনপরতা হইতে কি সুর্পের 
বাঙলা নাম “কুলে।' ? | 

অল্পপ্রাণ ‘প’ বর্ণ ক*ষের পরে বসিয়া উহার ক্রুতগতিকে দ্রুততর করিয়া;তোলে। “কপ 
করে, কপকপ, কবে, 'কুপকাপ+ ক'রে খাওয়াতেই তাহার পরিচয়। এক ‘কোপে’ পাঠা 
কাটিবার সময় খাঁড়াখান। নিসেষের মধ্যে পাঠার গলা ছেদন করিয়া! চলিয়া যায়৷৷ “কোপ? দিয়া 
কাটার নাম ‘কোপানা। 


৯৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ['২ষ সংখ্যা। 


'' দস্থাবর্ণের যোগে যেমন কোমলতা বুঝায়; মূর্দন্য যোগে তেমনি ক।ঠিন্কত আনে। লোহার 
তাঁর ‘কট্‌’ শব্দে ছি'ড়িয়া বা কাটিয়া যায়। ইদুর তাঁহার ছোট শক্ত ধারাল দীতে যখন কাঠ 
কাটে তখন ‘কুটকুট’ ‘কুটকাট’ শব্দ হয় । ধারাল দাতের তীক্ষতাও গ্ৰ ‘কুটকুট’ ধ্বনিতে পকাশ 
করে। পিপীড়ায় “কুট? করিয়া কামড়ায়, এথানে বস্তুত: কেনি শব্দ হয় না, কামড়ের তীব্র বেদনা 
‘কুট’ বুঝাইতে শব্দের প্রয়োগ । গায়ে বিছুটি লাগিলে গা “কুটকুট” করে, উহাও সেই বেদনার 
তীক্ষতার পরিচয় দেয়। “কুট কুট” কামড়ের প্রকারভেদ ‘কুটুশ কাটুশ” কামড়। স্নায়বিক 
বেদনায় ‘কটকটানি’ যন্ত্রণা অন্মে। কটের বিকার “কটাংঃ ও ‘কটাশ’। সরু সুতা বা সরু তার 
দিয়া আঙ্গুল বাধিলে উহ! কট্‌ করিয়া কাটিয়া বসিয়া “কটকটানি” জন্মায়; সরু অথচ কঠিন 
জিনিষকে ‘কটকটে’ বলে। সংস্কৃত “কটু” আস্বাদের “কটুত্ব কি সেইরূপ কোন বেঘনা- 
জ্ঞাপক ? “কোটা” (কুষ্টন)-_ষথা চিড়ে কোটা,_-এই ক্ৰিষার নাম কি টে'কিষন্্রের অবয়বের 
কাঠিন্জ্রাপক ? “কাঠের? (কাষ্ঠের ) ঠকার উহার কাঠিস্জ্ঞাপক করে না, কিরূপে জানিব? 
তাই যদি হয়, তবে ‘কাঠ’ ‘কঠোর’ ‘কঠিন’ “কুঠার' ‘কঠিনী’ ( খড়ি ) ‘কটাহ’ প্রভৃতি সংস্কৃত 
শৰ্দগুলির অন্তর্গত মূৰ্দুন্তা ধ্বনি উহাদের কাঠিন্ত সুচনা নিশ্চয় করিতেছে । কঠিনার্থক “কড়া 
‘কড়ি’ “কাঠি ‘কুড়,ল’ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতমূলক হইলেও এট হিসাবে কাঠিস্তব্যঞ্তক হয়। এমন 
কি ‘কুট’ ও.“কুটিল' ও 'ক্রুর প্রভৃতি শব্েও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সংস্কৃত ‘কৃত’ ধাতু- যাহার 
অর্থ “কাটা” এবং যাহা হইতে কর্ত্তন, কর্তরী ( কাটারি ) প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন, তাহাও বা 
এই দলে পড়ে। 

সংস্কৃত শব্দের মূল যাঁহাই হউক, 'করকর “কিরকির' কুবকুব প্রভৃতি শব্দ কঠিন ক্ৰ 

জব্যের বার্তা বহন করে। ‘কড়কড়া ‘কিডুকিড়’ প্রভৃতি শব্দও উহারই রূপাস্তরমাত্র । “কিড়- 
মিড়' দীতে দীতে ধর্ষণের শব্ব | ‘কর্কশ’ ‘কর্কর’ (কীকর ) ‘কর্কট’ ( কাঁকড়া ) ‘কর্প টা 
(কাপড় ) “কর্পর' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দেও কি সেইভাব আসিতেছে না ? 
'_ লোণার ‘কঙ্কণ’ (কীাকনি) তাহার নামের অনুনাসিক ধ্বনিতে উহ! যে ধাতুনিৰ্ম্মিত 
তাহার পরিচয় দিতেছে। ধাতুনিৰ্ম্বিত সরু তারের শব ‘কন্কন্‌', ওঁ ধ্বনিয় তীব্রতা এবং ওর 
তারের তীক্ষতা “কনকনানি' ‘কুনকুননি’ প্রভৃতি বেদনাজ্ঞাপক শব্দে বিভমান। ‘কন্কনে’ 
শীতে যে বেদনা বুঝাঁধ, উহ! সরু তারে চামড়া কাটিয়া গেলে তছুৎপন্ন বেদনার বাঁ 
যাতনার অনুরূপ । কাল রঙের ‘কিশকিশে’ বিশেষণ ককারাঁদি কেন? 

খ’ বর্ণ কয়ের মত জিহ্বাম্‌লীয__উহাব জোর ‘কায়ের চেয়ে অধিক। ‘খিক্‌’ ‘খকখক্ 
প্রভৃতি কাশির শব্দ কণ্ঠ হইতে জিহ্বামূল সহযোগে উৎপন্ন_কাশির নাম ‘থকি’। হাসির শষ ও 
জিহ্বামূলে উৎপন্ন, যথা ‘খিক্‌ খিক্‌’ ‘খুকথুক’,--‘ল’কার যোগে উহা চঞ্চল হইয়া “খলখল” 
“খিলখিল' ইত্যাদি হান্ততরঙ্গে পরিণত হয। খুকখুক হাসে বলিয়া কি শিশুর আদরের নাম 
“খোকা” ? ‘খেট খেউ' “খেঁকখেঁক' ডাক হইতে “থেকি"কুকুর ও “থেব্শিয়ালি তাহাদের 


“I~ 


৪ ধ্বনি-বিচার - ৯৫ 


বিশেষণ পাঁইয়াছে। ‘খেউ থেউ? শব্বযবিরক্তিকর ও অশ্ৰাবা--অশ্ৰাব্য গানের নাম.‘খেউড়'। 
‘খ'যাকথে কে’ মান্য সৰ্ব্বদাই বিরক্ত থাকিয়া যেন থেক ধেঁক করিতেছে। 

‘কচ, শব্ধ জোরে উচ্চারিত হইয়া “৭৮৬ 'খচখচ' ধ্্যাচ -খাযাচ খ'যাচ প্রভৃতিতে পরিণত 
হয়। ছোট কাটা চামড়ায় প্রবেশ করিয়া ‘খচখচ’ “খুচ খুচ’ করে। জোরে টানার শব্দ 
শখ্যাচ’ ; 'খেঁচান’র অর্থ জোরে টানা ; মীত ‘খেঁচান’র অর্থ ওষাধরের আচ্ছাদন জোরে 
টানিয়া লইয়া বা খেচিয়া দন্ত বিকাশ। বেত বা বাশ চিড়িয়া তগ্নিম্মিত “থাচা। ‘খচি’ 
খুঞ্চি ত এ স্থিতিস্থাপক পদার্থের েচান' জ্ঞাপক। ‘খুচ’ শব্দে যে কীট! বিধিয়া যায়, 
তাহার নাম খোঁচা| বল্লমে বেঁধার নাম 'খোঁচান?। | 

“কুচো? ‘কুচি’ প্রভৃতি বিশেষণে খণ্ড খণ্ড জিনিষের ছোট টুকরা বুঝায় ; “খুচরা' শবেও এ 
খওতার ভাব আনে! 

ধূলা ও বালির কিচকিচি যেমন বিরক্তকর, তেমনি কাজকর্মে ‘খিচখিচি' “খিচিবিচি” ‘খিচ- 
মিচি” ঘটিলে উহাও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। 

থটঃ ‘থটখট’ ‘বিটখিট’ ‘খটমট’ “খুউথাট* ‘খুটমুট, খুটখুট ছিত শব্দ কাঠিন্তের ব্যবলক। 
‘কট্‌’ ও ‘টক্‌’ এই হুই শব্দের অনুরূপ শব্দ ‘খঁট্‌’। ‘খিটখিটে’ মানুষের মেজাজ কঠিন বা কৰ্কশ । 
‘খটি’ বা ‘্খিড়িয়’ নামের মহিত তাহার কাঠিন্তের সম্পৰ্ক আছে। ‘খাট’ (খা ) উহার কঠিন 
কাষ্ঠময় উপাদান হইতে নামকরণ পাইয়াছে কিনা বিবেচ্য। খাটের ‘খুড়ো’ ত কঠিন কাঠময় 
“ বটেই। “খড়ম+ উহার কাষ্ঠময়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, সন্দেহ করিবার হেতু নাই। চলিতে চপিতে 
‘খট” শব্দে চরণদ্বর কঠিন বাধায় আহত হইলে থামিতে হয়। ‘খটকা’ লাগার অর্থও গ্ৰীক্লপে 
আহত হইয়া থামিয়া যাওয়া । ‘খাট’ জিনিষের খৰ্ব্বত্বেগ সহিত কাঠিন্তের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে 
কি? "খুঁটি জিনিষটাও কঠিন কাষ্ঠের উপাদানে নিৰ্ম্মিত; উহা ছোট হইলে 'খুঁটো? হয়; 
‘খুঁটো’ মোটা হইয়| মুদগরে পরিণত হইলে ‘খোঁটা’ হয়। খুটখুট শব্দের মত বিরক্তিকর কৰ্ম 
‘খুঁটোনি’। খুটিনাটি, কাজও তদ্ৰপ। খটাং খটাস্‌ প্রভৃতি ‘খট’ পব্দেবই বিকার । কলর্কস্চক 
‘খিটকাল’ মনুষ্য চৰিত্ৰে খট শবে আঘাত দেয়। 

খটখটের কাঠিন্যা কার্কপ্তে পরিণত হইলে “থরখর' “খুরখুর “খটরথটর’ ‘খুবখার’ "খুটুর- 
খুটুর” খখুটুরখাটুব' 'খররখরর' খুকবখুকর’ শবে পরিণত হইয়া থাকে । “্থরখরে' মিনিষের 
অর্থই কর্কণপৃষ্ঠ জিনিষ। 

“কপ্‌ শব্দের জোরে ‘খপ্‌’ হয়। খপ, খপখপ, প্রভৃতি শব্দ ক্রিয়ার দ্ৰুতত| ও আঁকস্মিকতা 
বুঝায়। খপ্‌ করিয়া আমরা 'থাবল' দিয়া “খাবলাই” । অধিকার্থক “খুব'এর সহিত ‘খপ্‌’এর 
সম্পর্ক আছে কি? তাড়াতাড়ি কোন কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিবার ওৎস্থক্য “খপথপানি'। 

পোড়া মাটির শব্দ “খন্ধন। হাড়ি কলসী, মাঁলসা প্রভৃতি পোড়ামাটির গ্রিনিষে 
আঘাতের শব্দই খন্‌ খন্‌ । ‘খায়ের ধ্বনি এ সকল জিনিষের বিশেষত্ব খাপড়া ( খর্পর ) 
থাপবোল, ৰোগা ( কপাল ) খুলি, খোল ( বান্ধযন্থ ) প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত ‘খ' কি ও সকল 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্যাঁ। 


দ্রব্যের মৃণ্যয়স্ব চন! করিতেছে ? কলসী বায়ুপুৰ্ণ গরদেশ প্রতিধ্বনিতে খা খা শব্দ করে; ‘খা 
খা" ধ্বনি কি এইচন্ত শৃস্ততাস্থচক ? ছনশুস্ত অট্টালিকার অভ্যন্তরে কদ্ধবাধু প্রতিধ্বনিতে “খ! 
খাঁ’ করে সন্দেহ নাই। যাহার ভিতরটা শৃন্ত, তাহা ‘খাকে’ পরিণত হয়। অঙ্গার ভস্মে পরিণত 
হইলে ‘খাঁক’ হয়| কুলাঙ্গারকে সেকালের কবিগণ কুলের থাকার” অভিধান দিতেন । 
কোন কৰ্ম্মের অভ্যন্তরে উপযুক্ত হেতু না থাকিলে এ শুন্তগর্ভ কাজটা 'থামথা' হয়। বে খন্ধন্‌ 
করিয়। নাকিসুরে কথা কয় সে ‘খোন|” ৷ ‘খঞ্জনীর’ নাম তাহার ধাতুময়ত্বের পরিচয় দিতেছে । 

‘খুঁতখুতে’ 'খুতমুতে’ লোক যেন সৰ্ব্বদাই খু'তখুঁত করে, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই। 
‘খুঁত’ ধরার অর্থ ছল গ্রহণ। “৭স্থস্, শব্দ হইতে বেনামূলের নাম খসখন। গলার "খুখুদ+ 
শব্দ কি ‘খুসার’ বা 'খোদ' মেজাজের পরিচায়ক ? সম্ভবতঃ নহে। 

গ্‌ 

“জয়ের যেমন দাক, 'গ'য়ের তেমনি গাস্তীর্য্য । উভয়েই বর্গের তৃতীয় বৰ্ণ কিনা! 

গে গেঁ, গাপ, গন্‌ গন্‌, গমগম প্রভৃতি গুরুগন্তীর শব্দ। বাঘের শব্দ 'গাঁকৃ’। যন্ত্রণায় 
নরক হইতে গে! গে! শব্দ বাহির হইলে ‘গোঙানি’ ‘গেঙ(নি’ গোঙরানি? হয়। ‘গো’ ধরার 
ভাবটাই গান্ভীধ্যসূচক। “গুম' ধরাতেও এ ভাব আনে। “গুম্ট” ‘গুমর' “গুমশ্ডন” প্রভৃতি 
শব্দ গাভীরয্য হুচন| করে। মধুকরের ‘গুনগুন’ (গুঞ্জন) শব্দে ততটা গাম্ভীধ্য না থাকিতে, 
পারে, সে উকারের গুণে । কিন্তু মানুষ য’ ন রাগে ‘গন্গন্‌’ করে, অথবা আগুন যখন 'গমগম্ঠ 
করে, তখন উহার গান্তীন্যে সন্দেহ থাকে না । সন্দেহ জন্মে যে "শুরু? “গভীর” গন্তীর' প্রভৃতি : 
খাঁটি সস্কত শব্দের আদিস্থিত 'গ'কার হয়ত এ ভাব আনিতেছে। “গুন্‌ গুন' শব্দেই যখন গানের 
আরম্ভ, ও নরকের ধ্বনি যখন জিহ্বামূল স্পর্শে সহজেই 'গ্যার্গো'তে পরিণত হয়, তখন 

ংস্কৃত গানের মুল “গৈ'ধাতুর ‘গ’ও কি প্রা মূল হইতে আসিরাছে। 'গ্রীবা?, ‘গল’, ‘গণ্ড’ 

প্রভৃতির আদিস্থিত “গ'কারও সন্দেহজনক | 

‘গে’ সমেত যে আঘাত, তাহার নাম “গুতা । ‘গট’ হইয়া বসিয়া থাকায় একটা কঠিন 
অথচ গম্ভীর ভাব আছে; বে এ ভাবে বসে, সে যেন আপনার দেহটাকে কাষ্ঠপ্রতিমার মত 
কঠিন করে, উহাকে দহঞ্জে নেয়োন যায় ন! ; এ কাঠিন্ত অবস্থা গয়ের পরবর্তী ট হইতে । ‘গট 
গট’ করিয়া চল! কাঠের উপর দিয়া শব্দ করিয়| যেন দম্ভেব সহিত চল! । উকার যোগে 
“গটগটের' জাক কমিয়া “গুটগুট' হয়। 'গিরগিটি' অন্ত “গিটগিট করিয়া চলে না গিটগিট 
করিয়া ডাকে ? 

গরগর, গুৱগুর, প্রভৃতি শব্দ কাকর্তস্থচক ; প্র কার্কশ্তেও যেন গম্ভীর আওয়াজ আছে। 
জলের ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চালনেও এ শব্দ হয়; ধুমপ।য়ীর ‘গড়গড়|’ ও “গুড়গুড়ি' ওঁ ধ্বনি 
হইতে নাম পাইরাছে। ও রূপ শব্দের সংস্কৃত নাম গঞ্জন'-_মেঘেব “গরগর+ ‘গুরগুর” শব্দ 
সেখগঞ্জন। গড়গড় শব্দে ‘গড়াত করিয়া গতির নাম কি 'গড়ান”? গড়গড় শব্দে বাহা হইতে 
জল পড়ে, তাহাই কি ‘গাড়! ? 
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রাগে যেমন গা গন্গন্‌ করে, তেমনি "গশগশ? করে, 'গিশগিশঃ করে। রাগে গ্শগশ করার 
লাম কি ‘গোঁশা’ করা ? না উহা! পার্সী শব? 

খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের শব্ধ ‘গপ’ বা গ্ৰঃ ; তাড়াতাড়ি অভদ্রভবে খাওয়া ‘গবগব’ 
ক্ষলিয়া “গেলা? । 

লকার যোগে অন্তত্র যেমন, এখানেও সেইরূপ তরলভাব উপস্থিত হয়। ‘গলগল’ “গিল- 
গিল’ করিয়া তরল দ্রব্যের ধারা বহে। ‘গণিত’ হওয়া সংস্কৃত শব্দ, উহার মূলও কি এখানে? 

ঘ 

“ঘয়েব ধ্বনি যে গম্ভীর ও ঘোষবান্‌, তাহ! বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত--“ঘর্ঘখর্ঘোরনাদৈঃ 
প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ*। রথচক্রের ‘ঘর্ঘর’ শব্দের স্নিথ্গস্তীর নির্ধোষের কথ! 
মহাঁকবির উক্তি । সংস্কৃত ঘন, ঘোর, ঘোষ, ঘৰ্ম্ম, ঘট, ঘরট্ট প্রভৃতি শব্দের আদিতে ঘকার 
কেন? “ঘেউ ঘেউ” শব্দ ‘খেউ খেউ'য়েব তুলনায় গম্ভীর । গেঙানির চেয়ে ‘ঘেঙানি’ গম্ভীর । 
‘ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌’ ‘ঘিন’ ঘিন’ প্রভৃতিতে একটা গভীর 'স্বণা'র ভাব আসে। “ঘানি” গাছের শব 
খ্্যানর ঘ্যানর’ বুনো শুয়োর গম্ভীর ভাবে “ঘোঁত ধেত” শব্দ করিয়া চলে! 

গলার ঘরঘর শব্দ দুৰ্ব্বল হইয়া প্বুরঘুব+ শব্দে দাঁড়ায় । ঘটঘট, ঘট মট, ঘুটঘাট, ঘুটঘুট, ঘটর 
ঘটর শবে কঠিন দ্রব্যের আঘাত সুচনা করে। 

ঘণ্টা” ও প্ুন্টি” এই ছুই শব্দের মধ্যস্থ নকার ধাতুময় যন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইতেছে। 

ঘুরঘুর ধ্বনির জন্য কি ঘূর্ণন গতির বাঙলা ‘ঘোর!’ ? “ঘুরঘুরে” পোকা ঘুরঘুর শব্ধ করে ন! 
ঘুরঘুব করিয়া “ঘোরে? ? প্বুরঘুর” কবিয়া ঘোরা এবং সৰ্ব্বদা কাঁণের কাছে “খুসুর ঘুন্থুর করা 
সমান বিরক্তিজনক । কাণের কাছে ঘুস্ুব ঘুস্থব করিয়া! অপরের নিন্দাবাদের গ্রাম্য নাম 
*ঘৌচর” | ঘষঘষ শব্দের সহিত সংস্কৃত “ঘর্ষণের' ঘেযার) কোন সম্পর্ক নাই, ইহা মনে কর! দায়। 
কঠিন দ্রব্যের গায়ে ঘষাঁব নাম প্ৰসটান’। গা “ঘেষিয়া” চলিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘর্ষণ হয়। “ঘটা, 
আর ‘ঘষ৷’ বা 'ঘসটা+ প্রায় তুল্যার্থক। সিদ্ধি পুঁটিবার সময় ঘুটঘাট শব্দ হয়। “ঘেট” 
পাকাইবাব সময় মানুষে মানুষে ঘর্ষণ অসম্ভব নহে। ঘষঘষ ছোট হইয়! ঘুষঘুষ হয় ; “ঘুষঘুষে+ 
জর অন্পমাত্রার জব, কিন্তু সহক্ষে ছাড়িতে চায় ন! ৷ “ঘধর ঘষর+ শব্দ বন্ধুর দ্ৰব্যে ঘর্ষণ বুঝায়। 

খোচা গুরত্ব পাইয়া ‘ধোঁচা’ হয়। “ঘোঁচানি+ আর 'ধেতানি/-_প্রাঁয় তুল্যার্থক। 

‘ঘুপশি’ বা ‘ুপচি’ বা প্ুরঘুটি' অন্ধকার গভীর অন্ধকার । তরল দ্রব্য গলগল করিয়া পড়ে, 
গাঢ় হইলে “ঘলঘল” করিয়া পড়ে। জলে কাদা গুলিয়া উহাকে গাঢ় করিলে জল ‘ঘোলা’ হয়। 
ছুধের ‘ঘোল’ তরল ঘোল! জিনিষ! সবল ব্যক্তি জোরে আঘাত পাইলে ‘ঘাল’ হইয়া পড়ে । 

অন্তঃস্থ ও উদ্মবর্ণ 

য়, র, ল, ব এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে যাও 'ব অনেকটা স্বরের লক্ষণবুক্ত ; 
‘থাঙলায ও ছুইবর্ণ শব্দের আদিতে বসিতে চায় না। বাঁঙীলীর বাসিন্সিয় শবোর আদিতে 
অন্তঃস্থ কে ‘জ'য়ে এবং অন্তঃস্থ ‘ব’কে বৰ্গীয় ‘বায়ে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। কালেই , 
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প্র ছুই বর্ণের উদাহরণ মিলিবে না। র ও ল অবশ্ঠ শব্দের আমিতে প্রযুক্ত হয়। রকারাঁদি . 
উদ্বাহরণও বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। দুর হইত ডাকিতে হইলে আমরা ‘রে’ ‘আৱে’ 
"ওরে, বলিয়া ডাকি । র মূৰদ্ধন্ত বৰ্ণ, অতএব কঠোরতা ও কর্কশতা সুচনা করে। ওরে বলিয়া 
সাকা কর্কশ ভাবে ডাকা। 'রৈ রৈ' শব কর্কশ কোলাহল । “রিরি” শবেও পরী ভাব আছে। 
“রিণিঝিনি' “ঝুন্বঝুছ প্রভৃতির অনুনাসিক ধ্বনি ধাতুময় অলঙ্কার শিঙ্িত মনে আনে । 'রগরগ" 
‘রগড়’ ‘রগড়ান’ ‘রপটান’ প্ৰভৃতি কয়টি রকারাদি কাঠিন্তস্চক বা কার্কস্তহ্চক শব্দ পাওয়া 
যায়, বড় বেশী পাওয়া যায় না। 

“লয়ে কোমল ও চঞ্চল ভাব আনে। পুরুষ পুরুষকে ডাকে ‘ওরে’ বলিয়া, স্ত্রীলোঁকে 
শ্রীলে।ককে ডাকে “লো” এবং “ওলো” বলিয়া । বহুকাল হইতে এই পদ্ধতি বৰ্ত্তমান; শকুস্তলার 
জখীরা শকুন্তলাকে ‘হলা শউন্তলে বলিয়া ভাকিতেন। “লকৃলক' 'লিকলিক' 'লকলিকে” প্ৰভৃতি 
- শব্দে তরল চাঞ্চল্যের পরিচয় | সংস্কৃতে যাহাঁকে 'লোল'জিহ্বা বলে, উহা ‘লেলিহান’ হইয়া “লক 
ল্‌ক' করে? তখন উহাতে ‘লালা’ (সংস্কৃত ?) নিঃস্থত হয়। 'লচপচ* তারল্যের ব্যঞ্জক ; “লোচ্চাঃ 
অতি তরল প্রকৃতির মানুষ । সংস্কৃত “লম্পট'শবের বাঙলা উহাই। “লটপট জটান্ুট সংঘট গঙ্গা’ 
এই বাক্যে মহাদেবের জটাজুটের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে । লটলট, লটাং, লটঘট গ্রভৃতিও 
গ্ৰ স্নপ ভাবের পরিচয় দেয় । “লিটপিটে লোকে কাজের শেষ করিতে পারে না, একই কাজে 
তরল পদার্থের মৃত আপনাকে অড়াইয়া কাল গৌণ করে বা “লিটির পিটির করে। ‘লড়লড়া = 
খ্লভূবড়া “লুরলুর'- ‘লপলপ' প্রভৃতি শব্দ এবং “লশলশে' 'লিংলিঙে' প্রভৃতি লকারাদি শবে 
তারল্য, চাঞ্চল্য ও দৌর্বল্যের ভাব মিশ্রিত হইয়। আছে। 

লাফ ( লক্ষ ) দেওয়া, 'লুফিয়া” ওয়া ‘লুকিয়া’ থাফা, ‘লুটিয়া চল| প্রভৃতির “লয়ে 
গর ভাবের কোন সম্পর্ক আছে কিনা চিন্তার বিষয়। “লতার মত ও 'লুতা”র মত খাঁটি 
সংস্কৃত শব্দের লকারাদিত্ব সন্দেহজনক । সংস্কৃত বাঁ বাঙলায় যেখানে লয়ের বাছল্য, সেইখানেই 
যেন আনুলায়িত কুন্তল অর্থাৎ এলে! চুলের মত অথবা ললিত লবঙ্গলতার মত লটপট হইয়া 
এলিয়! পড়ার ভাব আসে। 

বাগুলায় যুক্তবৰ্ণ ব্যতিরেকে অদ্তত্ৰ উদ্মধৰ্ণের ত্রিবিধ উচ্চারণ ( শ, ষ, স) বজায় নাই; 
এই যুক্তবর্ণের অধিকাংশই আবার সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কতমূলক শব । খাঁটি বাঁওলায় তিন 
উন্মবর্ণের পার্থক্য রাখার বিশেষ হেতু নাই। সেকালের পু'থিপত্র লেখাতে এক ‘স’ তিনের 
কাজই চালাইত। আমরা ইচ্ছামত স ও শ ছুই ব্যবহার করিব। 

বলা বাহুল্য উদ্মবর্ণ বিশেষতঃ বাতাসের চলাচল স্মন্নণ করাইয়া দেয়। বায়ুর সহিত 

উহার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কণ্ঠনিঃস্ছত বায়ু জিহ্বার পাশ কাটাইয়া জিহ্বা ঘেধিয়। 
বাহির হইলে উদ্মবর্ণের উচ্চারণ হয়; বর্গীয় বর্ণের মত বায়ুর গতি কোথাও একবারে রুদ্ধ 
হয় না। অন্য দ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন বাতাসের শবই সীসী” সৌসৌ+ ‘সন্সন্‌: ‘সাইসু'ই? 
'দ্রলর' ‘ম্রস্য়’ “সরসির' ‘সিটসিট’ “মুট নট 'নুরসার' । এই শবগুলি ভাষায় গৃহীত হইয়| 
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নানা অর্থ প্রকাশ করে। স্বাসয়োগীর গল| 'সাইহুই' করে, ঠা লাগিয়া গা ‘সিটসিট" 
করে, চুলকানির পূৰ্ব্বে গ! ‘সুরস্নর’ করে ইত্যার্দি। অল্পপ্রাণ ট যোগে ‘সা আকশ্মিকতা! বা 
ভ্রুততার ভাব আনে, যেমন 'সট' করে ঢলা, “সটাসট” বেতমারা । '“সপ, িপসপ' সপাসপ” 
প্রভৃতি শব্দেরও অল্পপ্রাণ প যোগে এইরূপ অর্থ। “শলশলে' অর্থে শিথিল | এখানে মেই 
ল আসিয়া শয়ের পরে বসিয়াছে। ‘সৌতা’, ‘স্যাতসেতে অর্থে আর্্র। এই তাঁরল্য তকার, 
হইতে “শো” বা শুয়া পোকার ‘গুম্‌’ গায়ে লাগিলে গা 'সুংসুং করে।' অঙ্থনাসিক ধ্বনিঞ 
তীক্ষতা ব্যজক। *শামণ্ডম শব্দ “থাখা? ভোভো' শব্দের মত শুদ্ধতার বা শুস্কতার: 
শাস্তিবাচক। “সীস' দেওয়ার সময় প্রকৃতপক্ষে ‘সী সী’ শব হয়। কাচের ছোট বোতলেক্স 
মুখে ফুঁ দিলে ‘সীম’ দেওয়ার মত শব্দ হয় বলিয়াই কি উহ! ‘পিশি’ ? 
হ বর্ণ টাকে ব্যপ্রনের মধ্যে না ফেলিয়| মহাপ্ৰাণ অকাররূপে গণ্য করা ত 
কণ্ঠস্বর জোরে বাহির হইলে ‘হঙ্ধারে বা হাঁকারে’ বা ‘হাকে' পরিণত হয়। বেদের 
হিঙ্কারের মায়া কাটাইতে ন! পারিয়া বৌন্ধের| তাহাদের ‘মণি পদ্মে ই? মন্ত্র সথষ্টি করিয়াছেন ৮ 
‘হা’ ছি" শব কোন বিষয়ে সম্মতি দিবার অতি সংক্ষিপ্ত উপায়। গানের মজলিশে পাখোঁ 
য়াজের বাজনার সঙ্গে ‘হাঃ ই: শব্দের অত্যন্ত প্রাচুর্য শুনা যায়। দুর হইতে কাহাকে ডাকিতে. 
হইলে ‘ওহে’ ‘হে’ বলিয়া ডাক! ষায়। ‘হা’ ‘আহা’ ‘হাঃ’ ‘হায়’ ‘হুঃ’ “উহঃ ‘অহো’ ‘হো 
প্রভৃতি বিস্বয়, খেদপ্রভৃতি প্রকাশের সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়। আননোর*সময় “হাঃহ1: হিঃহিঃ-- 
, হুঃহুঃ প্রভৃতি শব্দ আপনা হইতে বাহির হইলে উহাকে “হাসি' ( হান্ত ) কহে। শেয়ালের 
ডাক ‘হকি হয়’ “ছক হয়া” ও হনুমানের ডাক 'হুপহাপ', গরুর ডাক “হা? উল্লুকের ডাক 
কু হুকু’, ‘'ছতোম’-প্যাচার ডাক 'ছ'ঃ হ'ঃ” ইত্যাদি স্বাভাবিক ধ্বনিমাত্ৰ। “হাসির মত ‘হাঁচি. 
হিকা ‘হাঁপ “হাঁপানি” প্রভৃতি শব্দ ও স্বাভাবিক ধ্বনির অন্থকরণোৎপন্ন । মুখব্যাদান করিয়া 
বা হো করিয়া 'হাই’ তুলিবার সময় কণ্ঠ হইতে বাতাসটা বাহিরে আসে; কিন্তু কোন কঠধবনি 
হয় না। নারীকণ্ঠের পহলু ধ্বনি হইতে ক্র,দ্ধ জনতার “হল্লা” পর্য্যস্ত অমুকরণেতৎপয় । জোরে 
নিশ্বাস পড়িলে “ছাসফ'1স” শব্দ হয় এবং বেগে দৌড়ের পর “হাই ফাই” করিত হয়। গাড়ির 
এপ্রিন “হুসহুস” “হসহস্স করিয়া চলে । সুচ্ছিত ব্যক্তি চেতনালাভন্রকরিলে 'ছুস্‌ঃ শব্দে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলে; ' চেতনালাভেয় নাম “হুল” হওয়া । কামারের “হাপড়* হসহস্‌ শব্দে বায়ু 
উদিগরণ করে। ক্রন্দনের শব্দ “হাপুস,* আর গানের সময় জলে ডোবার শব্দও ‘হাপুন”,। 
আকস্মিক “হেঁচকাঁ” টানে কোন জিনিষকে “হেঁচড়িয়া” লইয়া যাওয়া “হৌত্কা” স্বভাবের 
কাঁজ। এই কাজে হকারের মহাপ্রাণতার পরিচয় প৷ই। *ছ্যাচ” শব্দে নখপ্রয়োগে জোরে 
“হাড়” বা "আাচড়” দেওয়ার নাম “হাঁচড়ান*। পহটমট* পভটমুট” ‘হটুর -সুটুর’ করিয়া, 
“হাটা” যেন দস্তের সহিত কঠিন তুপৃষ্ঠ ঘলিয়া চলা ৷ পহলহলশ করিয়া “হেলা” বা “হাল!” 
সেইরূপ চাঞ্চল্যের পরিচায়ক । বন্ধুর তৃপৃষ্টের উপর টানিলে *হ্রহর* প্ছরছর" প্হরমুর” 
এহরূপ কর্কশ ধ্বনি হয়। অস্থির বাঙলা নাম “হাড়” কি উহার কাঠিন্জাপক ? *ছেটক) 
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“হড়কো” পহেরফের* “হিমশিম” *হুটোহুটি” “হটোচুটি” ‘হপহপ’ “হপাহপ” “ভড়,ন হাড়,ম” 
“্হড়,.মধূম* “হনহন* “হানাহানি” “হাউমাউ” ‘হুমরোচুমরো” ‘হুনুব্লি’ প্রভৃতি অগণ্য 
হকারাদি শব্দ মহাপ্রাণ হবর্ণের বলবত্তা বহন করিতেছে। শিশুর ‘হুট হুটু হুটুরি’ বলিয়া 
এক পায়ে নাচে আর লাফায়। 
বাঙলা ভাষার ধ্বন্তাত্রক শবের আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম । বল! বাহুল্য 
এই আলোচনায় প্রচুর পরিমাণে অনুমান ও কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে 
হয়ত কষ্টকল্পনারও অভাব হয় নাই । ভাষাবিজ্ঞানশান্ত্রে এইরূপ কল্পনার আশ্রয় না লইলে 
উপায় নাই । বড় বড় ভাষাতাত্বিকেরাও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া কল্পনাকে 
উধাও ভাবে উড়িতে ও থেলিতে দিয়া থাকেন। এদেশের প্রাচীন শাব্দিক পণ্ডিতই বল আর 
পশ্চিমদেশের আধুনিক শাবিকই বল, কল্পনার সাহায্য বিনা কাহারও এঙ্গেত্রে উপায় নাই। 
কাজেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে সদাই দ্বন্দের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সংস্কৃত ‘দুহিতা’ শব্দ স্পইতঃ 
দোহনাৰ্থক দুহ, ধাতু হইতে উৎপন্ন ; যে দোহন করে,সেই দুহিতা । ভট্টাচাৰ্য্য পিত বলিবেন, 
কন্তা পিতার ধনসম্পত্তি দ্বোহন করেন, সেই অন্ত তিনি দুহিতা পাশ্চাত্য শাব্দিক বলিবেন, এ 
শব্দটি যখন ইংরেজিতেও 0*8৮%০রূপে বিস্ধমান দেখিতেছি, তখন উহ! প্রাচীন আধ্যলাতির 
ভাঘাঁতেও ছিল; সেকালে কন্কার উপর গো-দোহনের ভার অর্পিত ছিল-_-ধিনি গাভী দোহন: 
করিতেন, তিনিই দুহিতা ৷ বল৷ বাহুল্য উভয়ত্ৰ দুহিতা শৰোর নির্বাচনে কল্পনায় খেলা 
চলিয়াছে। চঁ 
. আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। সংস্কৃত "ত্র শব, বাঙলার যাহা তিন, ইংরেজিতে উহা! 80169, * 
লাঁটিনে উহ! ৮) বল! বাহুল্য উহ! প্ৰাচীন আধ্যভাষায় বর্তমান ছিল। শাব্দিক পণ্ডিত 
সেইস লিখিয়াছেন, উহার সহিত লাটিন ৮80৪, ইংরেজি ॥৮০৷৪০, সংস্কৃত তরণ, তরণি প্রভৃতি 
শব্দের সম্পর্ক আছে। সংস্কৃত ত্‌ ধাতুর অর্থ পার হওয়া, অর্থাৎ ‘উত্তীৰ্ণ হওয়া। তিনি 
বলেন, অতি প্রাচীন কালে আধ্যের! এফ ও ছুই ইহার উপরে গণিতে পারিতেন না; তাহা- 
দের গণনার শক্তির সীমা এ খানে আবদ্ধ ছিল ; ও সীমা যে দিন উত্তীৰ্ণ হইলেন ও তিন. 
গণিতে পারিলেন, সেইদিন বলিলেন "এই পার হইলাম” অৰ্থাৎ ছুই সংখ্যা পার হইয়া আমরা 
তাহার পরবর্তী সংখ্যায় আসিলাম। এইবপে ত্রি অর্থাৎ তিন শবের সুতি হইল। তিনের . 
পর চারি ) সংস্কৃত প্চত্বারি”-্চ-+ত্রি) চ শব্দের সংস্কৃত অর্থ "আরও” অর্থাৎ আর একটা; 
চত্বারি অর্থে তিনের উপর আর একটা ৷ 
এই সকল তৃষ্াস্তে শাব্দিক পণ্ডিতদেন কল্পনা টু হইয়াছে কি না সে বিষয়ে নান! 

জনের নান! মত হইবে। ফলে ভাষাঁবিজ্ঞানশান্ত্ৰে এইরূপ কল্পনা ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় ভিন্ন 
গত্যন্তর নাই। বর্তমান প্রবন্ধেও যে কল্পনার সাহায্য লইয়া অনেক শব্দের অর্থ জোরপূর্বক 
আনা হয় নাই, তাহা! বলিতে পারিব না । তবে এই কল্পনার খেলার মধ্যেও কিছু না কিছু, -- 
সত্যের তিত্তি থাকিতে পারে, এই ভরসায় এই প্রসঙ্গের উথাপনে সাহসী হইয়াছি। ব্হস্থলে 
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আমার অজ্ঞতা ও অনবধানহেতু সংস্কৃত, আরবি ও পারসী প্রভৃতি মুল হইতে উৎপন্ন শব্বকে 
ধ্বনিমূলক দেশজ শব্দ বলিয়া হয়ত গ্রহণ করিয়াছি; এরূপ ভ্রম অনেক বাহির হইলেও 
বিস্মিত হইব না। 

জীরামেন্ৰস্নন্দর ত্ৰিবেদী 


আয়ুৰ্বেদের অস্থিবিদ্যা+ 
প্রথম অধ্যায় 


আয়ুৰ্ব্বেদের অস্থিসংখ্যা গণনাটী রহস্তময়। গণনা যে মৃতের কঙ্কাল দেখিয়া ঠিক করা 
তইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেলেও এটী যে বেশ সুশ্ম গণনা নহে, তাহাঁও বলিতে 
হইবে। অস্থি-গণন! প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। তবে অন্ুমানবলে যাহারা ইহার শ্বরসত্ব 
প্রমাণ করিতে যত্ন করেন, আমি তাঁহাদিগের সুক্মবুদ্ধির ধন্তবাদদ করিতে পারি, কিন্ত 
একমত হইতে পারি ন! । 

আমি এস্থলে স্থলত ছুইটী উদাহরণ দিতেছি। আমরা জানতে একখানা স্বতন্ত্ৰ অস্থি 
দেখিতে পাই, আধুর্ধ্বেদে জজ্ঘার তুলনায় কুর্পরেও এরূপ একখানা অস্থির উল্লেখ দেখিতে 
গাওয়! যায়। বস্তুত: কৃর্পরে ওঁ অস্থিখান| নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক অঙ্গুলীতে ৩ খানা 
করিয়া অস্থি ও একটা শলাকা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুষ্ঠে একখান! যে কম, আছে, তাঁহার 
উল্লেখ দেখিতে পাই নাঁই। তবে শলাকাটাকে যদি অঙ্কুষ্ঠের অঙ্ুল্যগ্থি স্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলে বিশখাঁন! অস্থিশলাকাঁর সংখ্যাপুরণে অন্ত কষ্টকল্পনার আশয় গ্রহণ করিতে 
হয়া থাঁকে। 

ভগবান্‌ পুনর্বস্থর উপদেশে যে অস্থিসংখ্যাঁর উল্লেখ আছে, তাঁহার সহিত ভগবান্‌ 
ধন্বস্তরির মতের ওঁক্য নাই। তবে যা্তবন্ধ্স্থৃতি ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে পুনৰ্ব্বস্নমতের :সমর্থন 
দেখিতে পাওয়া ধায়। ধন্বস্তরির মতে অস্থিসংখ্যা সমুদ্রায়ে ৩০* তিনশত ও পুনর্বসব মতে 


৩৬০ থানা | 
চরকপাঠসম্বাদী-অষ্টাঙ্গহৃদয়টী কা-সর্ববাগস্থন্দরী 
থাখা শাখা উত্তমা 
২৫ নথ পাদ্বনথ ১০ ২ হস্তমূলাস্থি ২ গণ্ড 
বাম ৫ দক্ষিণ ৫ বাম ১ দক্ষ ১ বাম ১ দক্ষ ১ 





* জাতীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিঘেশনে কঙ্কাল দেখাইয়| এই প্রধন্ধ পাঠ ১৯শে শ্রাবণ 
১৩১৪, শিক্ষা-পরিষদে কর! হইয়াছিল। 


১০২ 


শাখা 

হস্তনথ ১* 

বাম ৫ দক্ষিণ ৫ 
৬৯ অঙ্গুলি আগ 
পাদ ৩০ 

বাম ১৫ দক্ষ ১৫ 
হন্ত ৩৯ 

বাম ১৫ দক্ষ ১৫ 
২০ শলাকান্ছি 
পাদ ১৪ 

বাম ৫ দক্ষ ৫ 
হস্ত ১৯ 

বাম € দক্ষ ৫ 
৪ শলাকাবন্ধন 
পাদ ২ 

বাম ১ দক্ষ ১ 
হস্ত ২ 

বাম ১ দক্ষ ১ 
৪ জক্বাস্থি 

বাম ২ দক্ষ ২ 

৪ “গাকোষ্ঠাস্থি (অরস্থি) 

বাম ২ দক্ষ ২ 


৮ কুচ 


বাম 


থাল 25 DWM ৬৪০৬ 
লা 
রী 
Al 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 


শাখা 


২ উরু-অস্থি 


বাঁম 


১ দক্ষ ৯ 


২ বাহপুষ্ঠ 


বাম 
২ 


বাম 
২ 


ৰাম 
১৪০ 


১ দক্ষ ১ 
জানু 
১ দক্ষ ১ 
কুর্পর 
> দক্ষ ১ 


মধ্য-শরীর 


পাৰ্শ্বক 


[২য় সংখ্যা । 
ড় 
২ কর্ণ 
বাম ১ দক্ষ ১ 
২ শঙ্খ 
বাম ১ দক্ষ ১ 
১ তালু 
১ লক্ৰ 
১৩ গ্রীবা 
৪ কঠনাড়ী 
২ হনুবন্ধন 
বোম ১ দক্ষ ১ 
৩২ দস্ত 
৩২ দৃত্তোলুখল 
৩ নাসা, ঘোনঅস্থি 
৬ শিরঃমস্থি 
ললাট ২ শির ৪ 


১০৬ 





শাখাচতুষ্টর ১৪০. 
মধ্যশরীর ১২০ 
উত্তমাঙ্গ ১৭৩ 


উত্তমাঙ্গ 
ডং দস্তোল্খ্ল 


৪ { চি 
পাণিপৃষ্ট 
৬৭ অঙ্ুলি-অস্থি 
পাঞ্চি 
কুষ্চাধঃ 
পাণিমণিক| 
পাদগুল্ফ 


মধ্যশরীর 
২ শ্রোনীফলক * 
ভগাস্থি (স্ত্ৰী) 
মেচণাস্থি (পু) 
১ বত্রিক | 
১ সদ 
৩৫ পৃষ্ঠগত 
২৪ পার্ক (দক্ষ) 
২৪ * (বাম) 
২৪ » (স্থালিক) 
১৭ বক্গঃঅস্থি 


টরকের এই নির্দ্দেশামুসারে ৩৬৪, অতিরিক্ত আরও 
৮ খানা অস্থি অধিক হইতেছে। অথচ মহর্ষি বলিতেছেন 
ইতি “ত্রীণি ষষ্ট্যাধিকানিশতান্তস্থাং*। বলিতে পারি ন! 


কোনরূপ কল্পিত পাঠ ইহাতে সমাবিষ্ট হইয়াছে কি না। 
শাখাসমূছে ১৩৬ 
ম্ধ্যশরাঁর ১৩১ ৩৬৮ 
কত্তমাঙ্গ ১.১ 
হুশ্ৰুত-শারীযর 
সধ্যশরীর চত্মাদ 
€ শ্রোণী গ্রীব! 
গুদ ১ কঠনাড়ী 
ভগ ১ ২ হ্‌ 


১০৪. পট সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হয় সংখ্যা। 





শাখা মধাশরীর উত্তসাঁজ 
পাঞ্চি ১ ‘' নিতম্ব "২ ৩২ দস্ত 
' অজ্বা - ২ ত্রিক ১ ৬ নাসা 
জানু ১ 53 ১ ভালু 
উরু ১ ৭২ পার্ক ২ গণ্ড 
অঙ্গুলী ১৫ দক্ষ ৩৬ ৬ মৃন্তক 
৩, বাম ৩৬ ২ শঙ্খক i 
৬* সকৃধিঅস্থি, ৩* পৃষ্ান্ছি ২ কৰ্ণ 
বাম ৩০ ৮ উন্নঃ অস্থি 5৮ 
দক্ষ ৪ ২ অক্ষক 
৬* বাহুঅস্থি ১১৭ শাখাসমূহে ১২০ 
বাম ৩৪ মধ্যশরীর ১১৭ 
দল ৩৮ উত্তমা্গ ৬৩ 
তং ৩০৬ 





আমি আপনাদিগকে কোনরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহি না। 
আপনারা এখন প্রত্যক্ষ দর্শন কক্ষন। এই কঙ্কালের কতক অংশ লোপ পাইয়াছে। 
যেগুলি শাস্ত্রে তক্লগাস্থি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলির অধিকাংশই এখন নাই । 
যেগুলি উপাস্থি ব| অস্থি প্ররোহ বলিয়া সর্ববাদি-সন্মত অস্থি নহে সেই নখগুলিও ইহাতে নাই। 

যাহার! নখগুলিকে অস্থিপধ্যায়ে স্থানদান করিয়! অস্থিসংখ্যা গণনা করিম! গিয়াছেন, 
আই কঙ্কাল হইতে সেই নথগুলি ও সর্ধবাঁদিসম্মত তরুণাস্থিগুলি বাদ দিলে দেখা যাইতেছে যে, 
ইহার মধ্যে ৩৬৭ খানার ৪৫ খান! নাই; এবং ৩০০ খানার মধ্যে ২০ খানা নাই। বাকি 
৩৯৫ বাঁ ২৮, খানা অস্থি এই কঙ্কালে আছে কি না তাহাই এখন গণনা করিয়া দেখা উচিত। 

প্রথমে শাখাচতুষ্টয়ের কথা বলিতেছি। সুশ্ৰুত একমাত্র সকৃথির বর্ণনা করিয়াই বলিলেন, 
*এতেন ইতরসক্থিবাহ্চ ব্যাখ্যাতৌ” চরক তাহা করেন নাই। তিনি সুকৃথি ও বাহুর 
বিভিন্ন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে গুণবাহুল্য থাকিলেও দোষ পরিত্যক্ত হয় নাই। 

স্থশ্রতের মতে চরকের মতে অফ্যাঙ্গহৃদয়মতে 

প্রত্যেক সক্থিতে সক্দি . বাছ সফৃখি বাছ * 
পাঁদতল } নখ € নখ ৫ নখ ৫ নখ ৫ 
্ুর্চ ১৪ শলাকা ৫ শলাকা ৫ শলাকা ল শলাকা ৫ 

৷ _ প্রঅমধি১ প্রঅধি১ অঙ্গুলী ১৫ অঙ্গুলী ১৫ 

পাঞ্চি ১ পাদপৃষ্ঠ১ শাণিপৃষ্ট ১. * শলাকাবন্ধন.১ শলা-ধি ১ 
ভা ২. তন্তুলী১৫ অদুলী১৫ ভজ্বা ২ প্রচ্থোষ্ঠ ২ 


০17৯ 


সন ১৩১৪] আয়ুৰ্ব্বেদের অস্থিবিদ্বা ১০৫ 





প্রত্যেক সক্ধিতে সকৃষি খাছ. মক্ধি ৷ খাছ 
জানু ১ পাঞ্চি ১ কুঙ্কাঃ ১ কৃর্চ ২ কুচ্চ ' ২ 
উক্ল ১ পাদগুল্ফ ২ পাণিমণিক! ১ সুল্ফ ২ মণিবদ্ধা ২ 
অঙ্গুলী ১৫ জজ্বা ২ অরত্বি ২ পাঞ্চি ১ হস্তমূল ৯ 
৩০ জামু” ১ কুর্পর ১ উরু | ১ বাহুপৃষ্ঠ ১ 
[উরু ১ বাহু ২ জাঙ্গ ১ কুর্পর ১ 
৩৪ ৩৪ ৩৫ ৩৫ 
১ম উরু-অস্থি এইথানা ঠিক - আছে ১ 
২য় জান্ু-অস্থি "এ ১ 
তয় জক্বাস্থি - ৬ হুই * ৬ ২ 
৪ৰ্থ শলাকাস্থি এই পাচখানা ঠিক আছে ৫ 
ধস অঙুল্স্থি অন্ত চারি অঙ্গুলে ঠিক আছে ১২ 
অঙ্ুষ্ঠে একখানা কম আছে ২ 
পাঞ্চি, গুল্ফ, প্রভৃতি অবশিষ্ট ৬ খান! (চরকমতে ৫ খানা) অস্থির < 
স্থলে ৭ থানা অস্থি আছে। ৭ তু 
উজ ৮০ রা 


সুতরাং দেখ! যাইতেছে প্রত্যেক সক্থিতে যে ৩* খানা অস্থির উল্লেখ আছে, তাহা! 
- মংখ্যান্থসারে ঠিক হইলেও নির্দেশান্ুসাঁরে ঠিক হয় না। তবে অনুষ্ঠের শলাকাস্থিখানাকে 
অঙ্গুলী পর্ধমব্যে গণনা করিয়া লইলে তৎসংলগ্ন শলাকাস্থিখানাকে অনুষ্ঠের শলাকাস্থি বলিলে 
খধিবাঁক্য ঠিক থাকে বটে) কিন্তু কষ্টকল্পনা ও নিন্দুকের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। 
সুতরাং এরূপ স্থলে বৃথা জল্পনা না করিয়া বরং গ্রত্যক্ষের প্রতি আস্থ! প্রকাশ করাই উচিত। 
চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৪ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মতে ৩৫ হইলেও নখগুলি বাদ দিলে ২৯ ও ৩৯ 
অবশিষ্ট থাকে । সুতরাং গণনানুসারে আগম ও প্ৰত্যক্ষে কোন বিশেষ বিরোধ দেখা 
যাইতেছে না । এই উভয় সকৃথিতে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং উভয়ে মিলিয়া 
৬০ খানা অস্থি হইল । 
এখন বাহুর কথা বলিব। বাহুতে অস্থিসংখ্যা সুশ্রতের মতে ৩০, চরকের মতে ৩৪ ও 
অষ্টাঙ্গন্বদযের মতে ৩৫ খানা | এস্থলেও নখগুলি বাদ দিলে ২৯ ও ৩০ থাকে । এখানে 
আগম ও প্রত্যক্ষে একটু বিসম্থান হইবে। 
১ম বাহ্পৃষ্ঠ বা প্রগণ্ড এই অস্থিখান| আছে ১ 
২য় কুৰ্পরি, কফোণি-- জামুর মৃত এখানে একখানা অস্থি নাই। সুশ্ৰুত 
,_- ইহার কথা * শেষ করিয়া কিছু বলেন নাই, কিন্তু চরক 
ও অষ্টাসস্ৃদয়ে ইহার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং 
2 5. এ আগম ও প্রতাক্ষে এখানে বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে । ০ 
৯৪ 


১৪৬ | সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা। 


অন্ন বস্তি বা পএ্কোঃ এই দুইখান! অস্থিই বৰ্তমান আছে ২ 
গর্ঘ মণিবন্ধ ও পাণিমণিকা :এই দুইখানা অস্থি বিভমান আছে ২ 
€ম হস্তমূল _ , ১ 
৬ষ্ঠ শলাকা €টী আছে ৫ 
এম অন্ুষ্ঠ অনুষ্ঠের অস্থি ৩ খান! স্থলে ২ 
৮ম অন্যান্ত অঙ্গুলী প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনখানা করিয়া ১২ 
কম শলাকাবন্ধন বিছমান আছে ১ 
১০ম কুর্চ ৰি 5 ৰু ২ 
- ২৮ 

ইহার অতিরিক্ত আরও দুইখানা ছোট অস্থি বিস্তসান রহিয়াছে ২ 





সত্বরাং মোটে ৩০ খানা হইতেছে । এখানেও গণনান্ুসারে ঠিক হইলেও সন্নিবেশামুসারে 
ঠিক নাই। 

এতাবতা বুঝা যাইতেছে, শাখাচতুষ্টয়ের মোট অস্থিসখ্যা যে ১২৭ খানি নির্দিষ্ট আছে, তাহা 
ঠিক-হইলেও ইহার সঙ্গিবেশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংস্কারের প্রয়োজন। 

মধ্যশরীরে অস্থিগপনার পূর্বে কয়েকটা কথা আছে। শ্রোণীফলক ও অংসফলকদ্বয় 
ক্া্যন্থত্রে অধঃ ও উত্তর শাখাঘয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও অধিষ্ঠানজন্ত ইহাদের উল্লেখ মধ্য- 
পরীরাখির সহই হইয়াছে। কশেরুকাস্থিমসূহে রূপসাম্য থাকিলেও গ্রীবা ও মধ্যশরীর ভেদে 
ইহাদের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ৃ 

কশেরুকার তিনটা নাম যথা_-১। কশেরু বা কশেরুকা। ২। পৃষ্ঠবংশ। ৩) মেরুদণ্ড। 

এতত্ব্যতীভ ইহার আর একটা অংশ আছে। তাহার নাম ত্রিক। পৃষ্ঠবংশাধরে ব্রিকং, 
( অমর ) আমরা নেরুদগডটীকে তিনটা ভাগ করিয়| অস্থিসংখ্যা গণনা করিব । যথ|-- 
১) গ্ৰীবান্থি। ২। পৃষ্ঠবংশ। ৩) ব্রিক-_-উত্তরত্রিক ও অধরত্রিক। 


ধ্যশরীরের অস্থিগণনার আগমপ্রমাঁণ 
সুশ্ৰুত চরক অুষ্টাঙ্গহৃদয় চীক| 
৫ শোনী ২ অক্ষক ২৪ পাৰ্শ্বক 
গুদ ১ ২ শ্রোণীফলক ২৪ , ফলক 
নিতম্ব ২ ১ মেঢাস্থি, ভগাস্থি ২৪ » অর্ক 
ভগ ১ ১ ব্রিক ৩০ পৃষ্ঠাস্থি 
- ক্ৰিক ১ ১ খুদ ৮ উরঃঅস্থি 
৭২ পাৰ্শ্বকাস্থি ৩৫ পৃষ্ঠগত ২ অক্ষক 


দক্ষ ৩৬ ২৪ পার্ক দেক্ষ) ২ অংসাস্থি 


on 


Ed 
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স্শ্রত চরক - অষ্াদহাদয়টীক|' 
বাম ৩৬ ২৪ নি বোম) _ ২ অংসফলক 
৩০ পৃষ্ঠ ২৪ ১, স্থালিক ৪ নিতম্ব 
- ৮ উর্ুঃ ১৭ বক্ষঃঅস্থি ২ 
২ অক্ষক হত বলত 





১১৭ < 

এখন আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিব। জ্রাথমে, এই যক্ষঃতাগের স্ব 

গণনা কর { যাউক 1 রর 
১ম--মক্ষক অস্থি ছুই খান! ইহাতে দেখিতে পাইতেছেন-_ ২ 
২য়-_বক্ষঃ-লস্থি ৮ থানার মধ্যে মাত্র ৩ খানা দেখিতে পাওয়া 

যাইতেছে। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কের বক্ষোংস্থি ছয় খানা থাকে এবং 

তাহার সহিত এক খান! তরুণান্থির অস্তিত্ব সকলের দেহেই A 

অনুভূত হয় । এই অস্থি থানার সাধারণ নাম বুকের কড়া। সুতরাং বক্ষোহস্থি মোট--৭ 

মোট বক্ষঃভগের অস্থি--৯ 


দ্বিতীয়তঃ পৃষ্টাস্থি-_ ১7 ! ২, 
১ম--অংশ ফলক দুই থানা দেখিতে পাওয়া রা টন ২ 
- হয়- পৃষ্ঠবংশে সতর খান! ১৭ 


ওয়--ত্রিক বা পৃষ্ঠবংশাধরে ছুই খান! অস্থি দেখা যাইতেছে। কিন্ত একটু 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেন কয়েক খান! অস্থি সংযোগে 
উত্তর ব্রিক এবং কতিপয় অস্থি সংযোগে অধর ত্রিক নির্মিত হইয়াছে। 
অপরিণতবয়স্কের উত্তরাধর ত্রিকের অস্থিসংখ্য। যথ|-- উত্তর ত্রিক--৫ ও অধর প্রিক--৪ = ৯ 
২৮ 
তৃতীয়তঃ শ্রোণীকলক-_ ন এ 
শ্ৰেণীফলক ) ৷ 
নিতঘান্থি | দক্ষ ও বামভেদে ছুই খান! 
চতুর্থতঃ পাৰ্শ্বকাস্থি,--পধ্যায শব্ব--১ | পাৰ্শ্বক; ২। পশুক; ৩। পঞ্জর। 
পঞ্জরাস্থি বা পশুক মোটে ২৪ খানা দেখা যাইতেছে, সুতরাং প্রতিপাৰ্শ্বে ১২ খানা। আৰ্য্য 
খষিগণ পশুকার স্থূল গণনায় ২৪টা স্বীকার করিয়া ও এগুপিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া 
গিয়াছেন। | 
কে) পঞ্জর-_অর্ক,দ--২৪ 
"-(খ) পঞ্জর_স্থালী- ২৪ সুতরাং এই মতে মোট পঞ্জরাস্থির সংখ্যা ৭২ খানা ॥ 
(গ) পঞ্রর ২৪ 


পপি 


১০৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [২য় সংখ্য! |, 


এই মতটী প্রাচীন হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত নহে। অস্থির বৃদ্ধি ও প্রকৃতি 
অনুসারে বন্ততই পশ্কাস্থি এক এক খানাষ তিন খানা করিয়া হয়। তবে (ক) (খ) এই 
হই খানা পঞ্জরাস্থিতে- স্থালিকের অভাব থাকিলেও স্থলগণনায় ইহ! নিতান্ত দুষণীয় হয় 
নাই। এতাবতা পাৰ্শ্বকাস্থির সংখ্য! ৭২ (বাঁ ২৪ ) ৮ সুতরাং মধ্যশরীরে গুতাক্ষো- 
পলন্ধ অস্থি সংখ্যা 


অক্ষক ২ অক্ষক ২ 
'বক্ষঃঅস্থি চু ৭ বক্ষ:অস্থি 8 
অংশফলক ২ অংশফলক ২ 
| পৃষ্ঠবংশ ১৭ পৃষ্ঠবংশ ১৭ 
ব্রিক ৯ ত্রিক ২ 
শ্রোণীফষলক ২ শ্রোণীফলক ২ 
পশুক ৭২ পশুক ২৪ 
| সির, বা} সিটি উহা 
রে উত্তমাঙ্গের অস্থিগণনার আগমপ্রমাণ 
সুশ্ৰুত চরক অষ্টাঙ্গহ্ৃদর 
গ্রীব! ৯ ১৫ ১৩ 
কণ্ঠনাড়ী * ৪ ৬ 
সু ২ ১ 
মস্ত ৩২ ৩২ ৰ ৬২ 
নাম| ৩ তি ৩ 
ৰ তালু ১ ২ ১ 
গওঁ ২ ২ ২. * 
মস্তক ৬ গ 
শঙ্খক ২ 4 ২ ২ 
কৰ্ণ ২ দস্তোলুখল ৩২  ** ৩২ ৰ 
| ৬৩ শিরঃকপাল ৪ ২ কৰ্ণ 
ললাট ২ 
তত্ৰ ২ ১ ৮ 
হমুবন্ধন ২ ২ 
ই অক্ষি ২ ১৩০ 
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এক্ষণে দেখ! যাইতেছে, সুশ্রুতে শ্রীবাস্থি নয় খাঁর! চরকে ১৫ ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে ১৩ খান! 
গণনা করা, হইয়াছে। সুত্রাং গ্রীবাস্থির পরিমাণ চরকে ৬.ও অষ্টাঙ্গে, ৪ থানা অধিক৷৷ 
সুশ্ৰুতে কঠনাড়ী ৪ খানা, চরকে উল্লেখ নাই, অষ্টাঙ্গ হরয়ে ৪ খান| ৷ হম, দুশ্রতে--২, 
চরকে--১, অষ্টাঙ্গে নাই) তালুঅস্থি সুশ্ৰুত ও সষ্টাঙ্দ হৃদয়ে ১ থানা, চরকে ২ খানা, 
মন্তকের অস্থি বলিয়া চরকে উল্লেখ ন! থাকিলেও ললাটাস্থি সহ শিরঃ কপালাস্থি যোগে 
৬ খানাই হয়। সুশ্ৰুত ও অষ্টাঙ্গে কৰ্ণাহথি দুই খানার উল্লেখ আছে, চরকে নাই। সুশ্ৰুত ও 
অষ্টাঙ্গে অক্ষি কোটরাস্থির উল্লেখ নাই। সুশ্রুতে দন্তোলুখল, জক্র, হমুমূলবন্ধনের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয় না। 
সুতরাং চরকে ৩৮ খানা ও অষ্টাঙ্গে ৩৫ খানা অস্থির আধিফোর উল্লেখ আছে। চরকে 
জক্রগত অস্থি ২ খানা, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে এক খান! । 
আগম প্রমাণের মতদ্বৈধ পরিবৰ্ণিত হইল । এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিতেছি। 
ক-খ-্শঙ্খকাস্থি দুই খানাই আছে , .২ 
গ--ঘ= অক্ষিপ্ৰকোষ্ঠাস্থি ছুই খানাই আছে ২: 
ঙ= খোনাহ্থি ( নাসিকার অস্থিবিশেষ নাম ) এই তিন খানাই আছে . a 
গপ্ডাস্থি প্রাচীন শাস্ত্ৰে ুই থানার কথা আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে ৪ খানা 
দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক গণ্ড ছুই খান! অস্থির দ্বারা গঠিত হইয়াছে। 
সুতরাং এই অতিরিক্ত ছুই খান! অস্থি ও গণ্ডাস্থি মিলিয়| ৪ খাল! অস্থি হইল। ৪ 
এ-_হ্ঘস্থি সুশ্ৰুতের মতে দুই খানা, কিন্তু চরকের মতে এক খানা! বলিয়া উল্লিখিত 
আঁছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও চরকের বাক্যই সমর্থন করিতেছে । - ১ 
ট--কঠনাড়ী অস্থি ৪ খানা, কঠনাড়ীর প্রথমসংখ্যক অস্থিখানা কঠিন; কিন্তু অন্ত তিন 
খানা তরুণাস্থি। কঠনাড়ীর অস্থিসংখ্য/ মোট ৪ খানা । ... _,.., ৪ 
ঠ-গ্রীবাস্ি ৮ খানা । গ্রীবান্থি কশেরুকার অংশ হইলেও. ইহা স্থানাহুসারে গ্রীবাস্থি 
বলিয়! সংখ্যাত হইয়াছে। গ্রীবাস্থি কখন কখন ৭ খাঁনাঁও দেখিতে - পাওয়া যায় । .** ৮ 
১, ২ ললাটাস্থি--কপালাস্থি এখন এক খাঁনাই দেখা যাইতেছে । শৈশবে এখানে হুই 
খানা অস্থি স্বতন্ত্র থাকে । তৎপর বয়ঃ প্রাপ্তির সহিত ক্ৰমে জুড়িয়া যায়। আমরা প্রাচীন 
রীতি অনুসারে ইহার সংখ্যা ২ খানাই স্বীকার করিয়া লইতেছি। : *** ... ২ 
শিরঃ কপলিস৪ খানা । ২ পার্শ্বে হুই থান৷ । পশ্চাঙ্তাগে অস্ত হুই খানা অস্থি 
৩, ৪, ( রহিয়াছে । তবে এই অস্থিত্বয়েয় সংখ্যার স্থিরতা থাকে না। কাহারও কাহারও 
৫,৬, { শিরঃ কপালের পশ্চান্তাগে অস্থি একখানা, কাহারও দুইখানা দেখিতে পাওয়া 
যায়। আমরা এরূপ বিকল্প স্থলে প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিতেছি । ৪ 
৭, ৮--তাম্বস্থি--চরকের মতে ২ খানা, স্ুষ্ৰুতের মতে ১ খানা প্রত্যক্ষ প্রমাণান্সারে 
চরুকমত গ্রহণ করিলাম । 1 ত : ee : এ ২ 


চ-_হু 
ত-_ঝ 


১১০. সাহিত্য পরিষঞ্চপত্রিকা [ হয় সংখ্যা। 


দস্তগুলি যে অস্থি জাতীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহাদের নির্মাণ ও প্রয়োজনানুসারে 
অস্থিশ্রে্ হইতে বাদ দিলে, বিশেষ ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু ইহার্দিগকে অস্থিসংখ্যার 
সহিত গণনা করিলে বিশেষ দেয হয় না। হন প্রাচীনমতে আমরা ইহাদিগকে অস্থি 
সংখ্যার সহিত গণন| করিলাম। *** = ৩২ 
" দত্ত উলুখল=সুক্রুতে ইহার বিশেষ: নিৰ্দ্দেশ নাই।- চরক ও অষ্টাহদয়ে এইজন্ত 
৩২ খানা অস্থি অধিক সংখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্ৰমাণ৷মুসারে দেখা যাইতেছে, হন্বখ্বি 
অধর দস্তপংক্তির অধিষ্ঠান, উত্তর দন্তপংক্তির অধিষ্ঠান ছুই থানা গণ্ডাস্থি। সুতরাং এম্থলে 
আমরা প্রতাক্ষ প্রমাণাহসারে সুশ্রুতের মতই অবলম্বন করিতেছি। নি 
- কৰ্ণ অস্থি = কৰ্ণদ্বয় তরুণাস্থি নিৰ্ম্মি।। এইজন্ত এখন আর কঙ্কালের সহিত তাহ! দেখা 
যাইতেছে না! তবে তরুনাস্থি খন তি অংশ, তখন পি গণনা করাই উচিত। 
কর্ণ অস্থি = ুইখানা + *** লে, সই 
* হমুমূলবন্ধন ও জত্ৰতে অস্থি সংখ্যা ৪ থান! ডা চরকের মত। চরিত এই মতের 
সমর্থন আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে সেই চারিথানা অস্থির অস্তিত্ব সন্দেহ হইতেছে বলিয়া 
এই স্থলে সংখ্যা নির্দেশে পরিত্যক্ত হইল। ' 
-' "উভ্তমাঙ্গের প্রত্যসক্ষোপলন্ধ অস্থি-দংখ্য! 


যথা 
শঙ্খক ২ -২ 
অক্ষি ২ ২. 
ঘোনা - ৩ - ৩ 
গণ্ড ৪ ৪. 
. হু ১ ১’ 
কণঠঁনাড়ী ৪ ১ 
- ্রীবা ৮ - ৮ 
ললাট ২ ২ 
কপাল ৪ 8 
তালু ২ ২ 
ৰ দন্ত - ৩২ ০ 
কৰ্ণ ২ ০ 
৷ ৬৬ ২৯ 
অস্থিসংখ্যা সমন্তি = 
চয়ক অষ্টাঙ্গ সুশ্ৰুত প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ 





চরক অষ্টাঙ্গ সুশ্ৰুত প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ 

মধ্যশরীর ১৩১ ১২০ ১১৭ ১১১ ৫৬৩ 

উত্তমান্স ১০১ ১০০ ৬৩ ভ৮ ২৯ 

মোট ৩৬৮ ৩৬৪ ৩০০ ২৯৭ ২০২ 
অস্থি সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দসংগ্রহ 


= ১ম সুত্র |--বঙ্গ ভাষায় অস্থি সম্বন্ধে পারিভাষিক শব. সংগ্রহ করিতে হইলে, আয়ৰ্ব্বেদের 
সংহিতা গ্ৰন্থই প্রথম আলোচন! করিতে হইবে। 

২য় হ্গত্ৰ |-- প্ৰাচীন অভিধানসমূহ আয়ুৰ্ব্বেদের বিরুদ্ধ হইলে তৎ সংগৃহীত শব্দ ও প্রমাণ্য 
হইবে। 

ওয় স্থ্।__বৈদিকসংহিতা, উপনিষৎ, ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক, প্রাচীন স্মৃতি, পুরাণ ও অন্তাপ্ 
গ্রন্থ হইতে অয়ুৰ্ব্বেদের অবিরুদ্ধ শব্দ সংগৃহীত হইলে, তাহাও প্ৰামাণ্য হইবে। 

৪ৰ্থ সুত্র ।-_সঙ্কলন দ্বারা শব্দ না পাওয়া গেলে শব্দ গঠন করিতে হইবে। 

৫ম সুত্র ।--শব্দ গঠন করিতে হইলে প্রাচীন ধাত্বর্থের সহিত ভাষান্তর প্রচলিত শব্দের 
ধাত্র্থ মিলাইয়া শব্দ গঠন করিতে হইবে। En 

৬ষ্ঠ সুত্র (ইহার অভাবে প্রচলিত বঙ্গভাষায় যদি সম্পূর্ণ ভাবব্যধক শব্দ পাওয়া যায়, 
তাহা হইলে সেই শব্ধ প্রামাণ্য হইবে। 

এম সুত্র ।--এই সমুদায়ের অভাবে অক্ষরাস্তরিত করিয়া শব্দ গ্রহণ করিলে তাহাও প্রামাণ্য 
হইবে। অক্ষরান্তরিত শব্দ নাম ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইবে। এই কয়টী সুত্রামুসারে শব্দ 
সঙ্কলিত ও গঠিত হইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ভাষায় একই শব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
সমূহে প্রযুক্ত হইতে পারিবেক। 

আমি এই কয় সুত্রামুসারে শব্দ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াঁছি। 

1 (=) Upper Extremity = বাহ== ( উত্তর শাখা) 
(ক) Carpusbone = ক্রমুলাস্থি * 

(ক) (৭rচ৷৪= ৯2৪ট মণিবন্ধ, পাপিমণি, করমূল, ( পৰ্যায় ) মণিবন্ধ ও পাণিমণি ই 
থানা বিশেষ অস্থির নামকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। করমুল শব্দটী এই আট খান! অস্থির 
বাঁচকত্ে সুষ্ঠ, প্রযুক্ত হইতে পারে। 

(5) Do 188 Row ( Upper )-০উত্তরশ্রেণী 
(৮0) Do 2nd Row ( Lower )= অধ্রশ্রেণী 
(৪) (খ) Semiluner= মণিবন্ধ 
৯৮ _ (খ) Semiluner=( অৰ্ধচন্দ্ৰ ) ইংরাজীতে নামটা অস্থির | আকৃতি অস্থসারে গৃহীত 


* মণিবন্ধ (সুশ্ৰূত শা) পাণিমণি (তক লা) হস্তদূল ( অষ্টাম শ{ ) 


পা 





১১২ সাহিত্য পরিষৎ-পাত্রকা [ ২য় সংখ্যা। 


হইয়াছে এই অস্থির বিশেষ নাম পাওরা যায় না সুতরাং স্থান অনুদারে মণিবন্ধ গৃহীত হইল 
এই শবৰ্দঢ়ী আয়ৰ্ব্বেদের বহুস্থলে ব্যবহৃত আছে। 
( & ) { গ ) Soaphoid = পাণিমণি ১ | 

(গ) Seaphoid =(boat like) ইংরাঞ্জীতে আকুতি অনমুসারে। এখানে ও (খ) 
অনুসারে শব্দ সংগৃহীত হইল। 

(১) (ঘ) Cunsiform=কুর্চ 1 
(ধ) 090616০0200 কীলকবৎ ) আমরা এই অস্থির নামকরণে কুচ্চ শব্দ গ্রহণ করিলে 
কুচীর হাতল হইতে কতকটা সাদৃশ্য পাইতে পারি । 
(৮.৪) (8) 72189£070,- করভাস্থি 1 
(৬) 789০: ইংরাজী শব্দ আকৃতি অমুমাঁরে গৃহীত । এই স্থানের নাম করভ, 
তদমুসারে নাম করণ হুইল। 
b. (5B) 8. Uuiform 4০ Maguum 5, Trapizoid, 6, Trapezeum 
| _ এই গুলি শলাফাধিষ্ঠান * * 

(চ) 8.4.5,6. (০) এই চারি থানা অস্থির নাম ইংরাজীতে আকৃতি অনুসারে 
__, _ শ্ৃহীত। কিন্তু ইহারা অবন্টিতি অনুসারে শল[কাধিষ্টানরূপে পরিগণিত চরকে শলাকাধিষ্ঠান 
বলিয়া একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্যাপক, এই জন্ত ১, ২,৩, সংখ্যা দিয়া ইহার উক্ধ 
নাম করা হইল। ই ৷ 

2, Meta carpus=পাণিশলাক! $ . | 
Do. {st 
» 20098 
* 3rd. 
®» 4h 
» 5th 
Dursal Surface of hand = করুপৃষ্ঠ ব| পাণিপৃষ্ঠ 
‘Pulmar Do. ])0.= করতল ব| পানিতল 
8. Phalanges = অঙ্গুলি-নস্বি 


A 





+ কৃর্চ কৃর্চনর্ব ও কুর্চশিরঃ শব্দ আঁভিধানিকগণের মতে বিভিন্নার্থঘাচী। যথা-কৃর্চঃ ভ্ৰুষোমধ্যং (অমর) 
গুঠিনং, শশ্র, কেশাদিকৃতনার্জজনী (মেদিনী) ক্ষিপ্রোপরিভাগ: সতু অন্গুষ্ঠালুলি মধ্যন্ত উপরি ভাগঃ। ইতি 
হেম্চন্ত্ৰং। শীর্ষং ( ধরণী) কুচ্চ শিরঃ অজিব স্বন্দ ( হেম ) এভদ্যতীত আরও মত আছে। A 

. 1 সশিষন্ধাদাকনিঠং করনত করভোবহিং। (অমর ) ত - 
_ ** চৰক চত ৮১৮ শীরীয 
$ হজত্তপা ( চনক শা) ( অষ্টাঙ্গপ।) , 


গম ১৩১৪) আয়ুৰ্ব্বেদের অস্থি-বিস্লা - ১১৩ 


Digital Extremities = অঙ্কুলি শাখা (? ) = করশাখা 
Do Rov = অঙ্গুলি পৰ্ব্ব 
Fore arm দপ্রকোষ্ঠ বা প্রবাহ 
(গুকোষ্ঠি অমর মনুষ্য বর্গ ) গ্রধাহু_বিষুঃপুরাণ ৫ অংশ ৫ অধ্যায় । 
(ছ) Radius=অরুদ্ধি অস্থি। 
(অমর--মনুষ্যবর্গ ) 
(ছ) Ray =Spoke of a,wheel 
আরা = Spoke ০৫৪ wheel এই স্থানের নাম অরত্ধি সুতরাং এই শব্ষটী গৃহীত হইল ] 
(জ) ঢUা৷ প্রকোঁঠাস্বি । 
( অমর--মনুয্যবৰ্গ ) 
জে) E৮০৮ সন্ধিব নামানুসারে 0108 নাম হইয়াছে। প্রকোঠ শর্খ এই স্থানবাচক 
এই লন্ত এই শন্দটী গৃহীত হইল । 
Arm = বাহ 
(ৰা) Hবmerঢs=প্ৰগপ্তা স্থি, 
প্রগণ্ড (অমর ) বাছ (চরক) বাছমূল (অল ) 
(বা ) Humerns ( Bone of arm ) এই স্থানের নাম প্রগণ্ড । তদমুসারে নাম কর! 
হইল । বাছমুল ও বাছ শব্দ কখন কখন ভিন্নার্থীবাচীও হয়। 
(হনব ) Lower Extremity =সক্থি, অধঃশাঁপা। 
1. Tursus, = পাৰ্দমূলাস্থি 
Do Ist Row = উত্তর শ্ৰেণী 
Do 2nd Ror = অধর শ্ৰেণী 
'['01809, lat of the 1006 ==সুতরাং ইহার অর্থ কোন রকমেই গুল্ফাস্থি হইতে 
পারে না, আমর! ইহারও নামকরণে প্রাচীন পাদমূলাস্থি শব্দ গ্ৰহণ করিলাম। 
Ist Row.— Astragalus = পাঞ্চি 
Astragulus, A Die like bone, ইহার ম/ক্ষরিক অঙ্গুবাদ না করিয়া আমরা রাজ- 
নিৰ্থ'ট মতে পগুল্ফস্তাধোভাগে” এই অর্থ গ্রহণ করিয়া নামকরণ করিপাম। বিশেষতঃ চরকে 
এই নাম স্বীকৃত হইয়াছে। 
098 01815 = গলফ, 
Os Calsis= calse the heel = এই অথ গ্রহণ করিলে গুলফ ই হয় তদন্সারে শব্দ 
গৃহীত হইল । 
Naviculer =পাদমণিকাস্থি 


Naviculer= Resembling a boat in form এইয্ূপ এক খানা অস্থি হাতেও 
১৫ 


"১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [হয় সংখ্যা। 
আছে। তাহার নাম ৪০৪৪৮০১৭, তাহার নাম হইয়াছে পাঁণিমণি। তদঙগারে ইহার 
নাম পাদমণিকান্থি। 
2nd Row :—Internal 09010চ0-১ম পাদশলাকাধিষ্ঠান। 
7 Middle Cuniform—২য় পাদশলাকাধিষঠান। 
External 09010/05--৩য় পাদশলাকাধিষ্ঠান। 
0॥৮০i৫--৪র্থ পাদশলাকাধিষ্ঠান। 
৩ খানা Cuniform একখানা 09০13 01000 নাম অপেক্ষা শলাকাধিষ্ঠান নাম 
অধিক স্বোতক। 
8190%5780৪--প্রপন্ণাস্থি বলিলে বিশেষ কোন দোষ না হইলেও গ্ভোতক হয় না। তবে 
গিরি বলিলে বেশ দ্বোতক হয়। 
1696969750--পাদাঙ্ুষ্ঠশলাকা, পাদতর্জনীশলা কা, পাদমধ্যমাশলাকা, পাদ- 


অনাম[শলাকা, পাঁদকনিষ্ঠশলাকা । 
পাদানঙুলীর অস্থির বিশেষ নাম নাই। তাহা করাহুলীর মত গ্রহণ করিবে। 
Femur—উরু অস্থি 
[)100--উক 
]00266--জাঁমু = 
Patilla—অষ্ঠী (জানু অস্থি) ( অমর ) রর 
7৮110 (a small 087) অন্ঠী (আঠী )--বীজ্জ ( বীজবহ ) এই আরও গ্ভোতক 
[01৪- _জজ্যাস্থি 
Tibin (a 019৪)--জজ্ঘাস্থি নামকরণে বিশেষ দোষ হয় না । 
Fibula— প্রস্থতি 
Fibula (a clasP)—প্রস্থতি--এইটা জঙ্ঘার পধ্যায়বাচীশব্ব, অথচ ইহার ত্যোত্তকার্থে 
অজ্ঘাস্থির সহিত সম্বন্ধও বুঝা যায়। 
মধ্যশরীর 


আয়ুৰ্ব্বেদে 0lavielesএর ঠিক প্রতিশৰ-_অক্ষক। 
01510168--অক্ষক ( সুশ্ৰুত; চরক ) । 
2৪0 ঢ01---বক্ষো্‌হস্কি 
Sternumm—“বক্ষোহসত্থি* ( 51971000 শব্দের ধার্ঘও বক্ষোহস্থি ) এই পংজ্ঞাটী বেশ 
দ্তোতিক হয় নাই। ইহার বিশেষত্ববোধক একটা শব্দও পাই নাই। যদি সাধারণ প্রচলিত 
প্রাদেশিক ভাষা “শিশুর” শব্দটা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ইহা বিশেষ গোতক 2 
সন্দেহ নাই । 


5. সি 


মন ১৩১৪] আয়ুর্ধেদের অস্থি-বিদ্া ১১৫ 


9০20019--অংসফলক ( অষ্টাঙ্গ ) 
8080018--অংসফলক ; এইটা প্রতি শব্দ । 
(2 ) Dorsal. 
(0) Lumber. 
Dorsal Vertibra=(Doriam—tbe back) রা পৃষ্ঠবংশ নামটী বেশ ভোতক হয়। 
Lumber Vertibia (1017) এইটার নাম কটীকশেরুকা বা কটীপৃষ্ঠবংশ করা যায়। 
(a) Dorsal Vertibra= পৃষ্ঠবংশ - 
(0) Lumber--৫০--কটীপৃষ্ঠবংশ, কটীকশেক্ষক] ( মেক্লদণ্ড--দেশন ) 
Vণrtib৮খ৷--ইহার প্রতিশব্দ তিনটী--পৃষ্ঠবংশ, কণেরুকা, (দেশজ-_ মেরুদও)। পৃষ্ঠবংশ 
শব্বটী বিশেধার্থবাঁচী করিয়া যদি কশেরুকা ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা 


হইলে ভাল হয়। | 
9০7410--ঝিক বা উত্তরত্রিক ( পৃষ্ঠবংশাধরে বিকং_.অমর ) 


Sacrum—রিক, ০০০০): হইতে বিভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ ইহাতে উত্তর শব্দ যোগ-করা' 
যাইতে পারে, তবে 38০:000এর ধাত্বর্থ লইয়া গুহাস্থি নামকরণ ভাল বোধ করিতেছি না। 
..:0০০৫5--অধর ত্রিক 
0০০৫5--০০০৫৮৯এর ধাত্বর্থ লইয়া ইহার চঞ্চস্থি বা কোকিল চঞ্চবন্দি .নাম ন! দিয়া 


| Vertibra. কশেকুকা 


গঠন ও স্থান অনুসারে, অধ্রত্রিক বলিলে বিবৃতি ভাল হয় বলিয়া বোধ করি।- 


05 Innomimetum ইহার প্রতিশবা, শ্রোণীফলক বা নিতম্বকূলক। 
Os, Innominatum or } নিত ফলক--শ্ৰেণীফলক ( চরক, অষ্টাঙ্গ ) 
Pelvis bone 
Rib-_পঞ্জর, পশুকা, পাৰ্শ্বক এই তিনটা প্রতিশব্ব। bi মধ্যে পঞ্জর শব্দ প্ৰচলিত 
বলিয়া গ্রতণ কর! হইল। 
Rib=-পঞ্জর 
Tubsrosity of Rib-—অৰর্ক RE বলা হয়। শর হা বিশেষ - 


উল্লেখ আছে। 
Tuberosity of Ribচ-_পঞ্জরার্ক ॥ দ্‌ 


Head ০1৯7১ পঞ্জরস্থালী। আয়ুর্কেদে পঞ্জৱস্থালী শৰ্দটীর বিশেষ উল্লেখ আছে। 
Head of }}16 = পঞ্জবরস্থালী 
উত্তমাঙ্গ 
01%0100--করোটা-_শিরোহস্থি 
Occipital (against the 629) সুতরাং অন্ত বিশেষ নামের অভাবে পশ্চাৎ- " 
করোটী করিলাম। - 4: ৯৫ 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা। 


Cranium Occipital—পশ্চাৎকরোটা । 

Cranium }2811988|---পাৰ্শ্বকৰোটী 

কোন কোন কঙ্কালের পশ্চাৎকরোটীর উপরে একপানা অস্থি অধিক থাকে, 
এই থানার নাম মধ্যকরোটী। 

Parictal—(paries—a wall) পাস্বকরোটী করা হইল, কারণ অন্য বিশেষ নাম পাওয়া 
যায় নাই। মধ্যকরোটার বিশেষ উল্লেখ পাইলাম না তবে কোন কোন কঙ্কালের করোঁটাতে যখন 
একখানা অধিক অস্থি আছে এবং আযুর্কেদে অস্থিগণনায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন ইহার 
নামকরণে আবশ্যক । সুতরাং ম্ধ্যকরোটার উল্লেখ করিলাম । 

ট্রা07.8]--ললাটাস্থি--আয়ুৰ্ব্বেদে নাঁমটী উল্লিখিত আছে। 

[8200018]--শঙ্খক প্রতিশৰ । 

Sphenoid—ক্ঠ্যাস্থি। 

Bphenoid (৮ wedge) কণ্যবর্ণের উচ্চারণের স্থান এই অস্থির নিম্নভাগ, তদঙ্ুসারে 
ইহার নুতন নামকরণ কণ্যাস্থি হইল। 

[)800০০0-_অনুঘোনাস্থি, অনুনাসাস্থি 
Eh৷০i৭--অবস্থিতি স্থানানুলারে অনুনাসাস্থি নামকরণ করা! গেল। 
]ৈ৷&৪৫1--"ঘোনাস্থি। আমুর্ধেদের বিশেষত্ব বোধক নাম। 

[8৪৮] শ্ঘোনাস্থি। (চরক) 

Superior 118501177--অধরগণ্ডাঙ্থি। 

Superior Maxillary—আযূর্বেদে ছুই দিকে এক এক খানা করিয়া গণ্ডাস্থির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গণ্ডাস্থি ২ থান! করিয়া । সুতরাং ৪খান! গণ্ডাস্থির উত্তর ও অধর 
বিশেষণ দিয়! নামকরণ করা হইল। এই বিশেষণ অবস্থিতি স্থান।হপারে প্রদত্ত হইয়াছে। 

TLachrymal—অক্ষিকোটরাস্থি, নেত্রান্থি । 

Lachey mal নেতাস্থি বা অক্ষিকোটরাস্থি, আয়ুৰ্ব্বেদে উল্লেখ আছে। কিন্তু বিশেষত্ব 
বোধক নাম নাই। 

21919৮- উত্বরগন্ডাস্থি। 

31219 উত্তর গণ্াস্ছি, ইহার অবস্থিতি অধর গণ্ডাস্থির উপরে এবং গণ্ডের গঠনে এই 
অস্থির প্রয়োজন হয়। 

৮৪1৪৮৪স্তান্বস্থি প্রতিশব । 

Inferior ‘Turbinated—পোনামুলাহ্থি । (মূর্ঘন্তাস্তি, অবস্থিতি অনুসারে ) 

দব০৮,০/-_মধ্যঘোনাস্থি আয়ৰ্ব্বেদে ধোনাস্থি, তিন খানা--এই খানা পূর্বোক্ত দুই খানার 
মধ্যবর্তী । 

ঘ০1)০:-স্মধ্যঘোনাস্থি। 


সন ১৩১৪] যশোঁহরের ফৌজদাঁর নূরউল্যা খা ও মির্জ্জানগর ১১৭ 


Iuferior 810811]- হ্মৃস্থি প্রতিপব্দ । 
Hyoid bone and 0hers—আযুর্কেদে এই স্থানের চারিখানা অস্থির নাম ‘কণ্ঠনাড়ী 
অস্থি” তরনুসারে নামকরণ হইল। 
7০10 bone 
Thyroid b 
OO কণ্ঠনাড়ী অস্থি । 


Cricoid bone 
Eveglottis bone 


আরও কয়েকখান| তরুণাস্থি আছে। 
Cervical Vertibra—গ্ৰীবাস্থি গ্রীবাকশেরু । 
Tooth— rs | 
Cartilage of the Pinn1A—কৰ্ণ অস্থি । ইহার বিশেষ নাম নাই। সুতরাং এই নামই 


করা গেল। 
শ্ীছুর্গানারায়ণ সেন। 


যশোহরের ফৌজদার নূরউল্যা খাঁ ও মিজ্জানগর* 


বঙ্গের শেষ বীর স্বাধীন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে তাঁহার “সোনার যশোহর" 
মোগল বাদশাহের করতলগত হইল। রাজা! বসস্ত রায়ের পুত্র দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক 
কচুরায় “যশোহরঞ্জিৎ” নাম ধারণ করিয়া মোগল-অনুগ্ৰহ-এসাদ ভিখারী রাজন্ভর্ূপে যশোহর 
রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসিলেন। কচুরায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় 
তাহার ভ্রাতা চাদরায় যশোহর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। চাদ্বরায়ের পর তাঁহার পুত্র রাজারাম 
এবং তৎপর রাজারামের জোট্ঠ নীলক$ বাঁজ। হইলেন । রাজা নীলকণ্ঠের আমলে তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রামস্থন্দর সম্পত্তি বিভাগ জন্তু প্রস্তাব করেন এবং তজ্ঞন্তা যশোহর রাজবংশের 
আত্মীয় কুটুম্ব ও কৰ্ম্মচারিগণ বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বনপূৰ্ক শত্ৰুতা গাঢ়তর করিয়! তুলিয়া- 
ছিলেন--এই গৃহবিবাদ সুত্রেই যশোহরের রাজবংশ দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইয়|- 
ছিল। গৃহবিবাঁদ ব্যতীত রাজবংশের পতনের অষ্য কারণও ছিল। 





* Stewart's History of Bengal ; A Report of the District of J essore, by J 
Westland. | 
ক্ষিতীশ বংশ।বলী চয়িতন্‌ ; প্ীধুত সতীশচন্ত্র রায়চৌধুরীর "বঙ্গীয় সমাজ", নষাবী আমলের ঘাঙ্গালার ইতিহাস, 


সেনহ।টার ইতিবৃত্ব ও বদুন।ধ ভট্ট!চাধোর “রাজা নীতায়ামিরা। 


১১৮ ___ সাহিত্য-পরিষৎ, পত্রিকা [২য় মংখ্য। । 


সরফরাজ খ' নামক এক ব্যক্তি নীলকণঠের পিতা রাজারামের সময় হইতেই বশোহরের 
প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। নীলক$ ও শ্টাসস্থন্দরেব বিবাদ সময়ে সুবিধা পাইয়া 


এই মুসলমান কালে বিশিষ্ট বিভ্ুশালী হইয়া ওদ্বত্যবশতঃ অন্নদাতা প্রভুদ্িগের প্রতিও, 


উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ত করেন। বিশেষ জনশ্রুতি ছিল যে, বিক্ৰমাদিত্য ও বসন্ত 
রায় কর্তৃক যশোহর প্রতিষ্ঠাকালে শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদের বিস্তর ধনরাশি তাহাদের হস্তগত 
হয়__প্রতাঁপাদিত্যের সময়েও দেশবিদেশের বহু লুষ্টিত ধনরাশি যশোহরের রাজকোধ কুবের 
ভাগে পরিণত করিয়াছিল। এই ধনবত্তার খ্যাতিপ্রধুক্ত যশোহর বঙ্গের তদানীন্তন মুসলমান 
স্থবাদারগণের এবং মগ ও বর্গী দস্থ্যবর্গের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। 

এই সময়ে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা স্বা বাঙ্গালার শাসনকাৰধো 
নিযুক্ত ছিলেন। রাজা টোডিরমল্ল বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রথম বন্দোবস্ত ও সুলতান সুজা 
দ্বিতীয় বন্দোবস্ত করেন। দ্বিতীয় বন্দোবস্তের ফলে যশোঁহরের রাজার! বিস্তর সম্পত্তিচ্যুত 
হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রশ্থ হইয়াছিলেন। যশোহরের শসনদণ্ড তখন দুর্কলহন্ডে পতিত, সুতরাং 
রাজপুরুষ ও দ্থ্যগণের অত্যাচার নিবারণ যশোহর রাজাদের সাধ্য/তীত হইয়া পড়িয়াছিল, 
খলমতি প্রধান কর্মচারী সরফরাজ খ'! স্বীয় উন্নতির আশায় ছুর্বৃত্ত দ্্যগণের সহিত যোগদান 
করিয়া নানাপ্রকারে যশোহর রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে যশোহরের রাজগণ 
স্থবাদারের উৎ্পীড়ণে, কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার এবং দস্থ্যর উপদ্রবে দিন দিন নিঃস্ব ও 
দৈন্তদপা গ্রস্ত হইয়াছিলেন--ইহার উপর রাজা নীলকণঠের সময় কালীগঞ্জ এবং বসস্তপুরের নিকট 
সাহেবখালী নামক খাল উন্মুক্ত হওয়ায় প্রতাপাদিত্যের সাধের রাজধানী যশোরের প্রান্ত" 
বর্তিনী যমুনা ইছামতী-মজিয় গিয়া! লবনামুসম!গমে যশোহরের জলবায়ু নিতান্ত দূষিত হইয়া 
উঠায় রাজা নীলকণ্ঠ ও শ্তামস্ুন্দর ষশোহর পরিত্যাগপূর্বক আর্ধারমাণিকগ্রামে গুরুদেবের 
আশ্রয়ে গমন করেন । রাঁজভ্রাভূদ্বর ষশোহর ত্যাগ করিলে সরফরাজ খ নবাব উপাধি 
এহণপূৰ্ব্বক কিছুদিন তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন_-সেই সময় তাহার নামানুসারে প্রতাপা- 
দিত্যের লীলাস্থানকে 'পরগণা সর্পরাঁজপুর+ নামে পরিবর্তিত করেন। রাজা নীলকণ্ঠ প্রভৃতি 
যশোহর ত্যাগ করায় সেই অঞ্চল প্ৰধানতঃ নীচশ্রেণীর মুসলমান ও অন্ঠান্ত ইতর জাতীয় কনষি- 
জীবীর বাসস্থানে পরিণত হয়--নবাঁব সরফরাজ খীকেও অল্প দিন মধ্যে সেই নগর পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল। 

- নবাব ই গৃহিম খা. এই সময়ে বঙ্গের সুবাদার ছিলেন-_- ঢাকায় তাঁহার রাজধানী ছিল। 
সুবাদার নিজে ঢাকাঁয় থাকিতেন এবং দেশের শাসন-সৌকষ্যার্থে সুবা বঙ্গদেশকে কতিপয় 
চাকলায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক চাকলায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। ফৌজ- 
দারগণ সুবাদারের অধীন থাকিয়া নিজ নিজ্জ চাকলা শাসন করিতেন । যত দিন যশোহরের 
ষশোহবের রাজগণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, ততদিন যশোহর চাঁকলার জন্য ফৌজদারের আবস্তকতাই 


ছিল না। যশোহরের রাজগণই যশোঁহর চাঁকলার শাসন করিতেন, কিন্ত গৃহবিবাদ ফলে ৷ 


লৰ 


ঢ় 


] সন ১৩১৪ যশোহিরের ফৌজদাঁর নূরউল্যা খা ও মির্জানগর ১১৯ 
যশোহরের রাজগণ ক্ষমতা ও বিত্বশৃন্ত হইয়া ষশোহর ত্যাগ করিলে সুবাঁদার -ইব্রাহিম খা 
নূরউল খ নামক তদীয় একজন প্রধান কর্মচারীকে ফৌজ্দার নিযুক্ত করিয়া যশোহর 
চাকলায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখন যশোহর নগর নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তিনি তৎ- 
পরিবর্তে যশোহরের অদুরে স্বীয় নামানুসারে নূরনগর গ্রাম স্থাপনপূৰ্ব্বক তথায় ফৌজদার নূর- 
উল্যা খ? নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। জলবায়ু পরিবর্তনই যশোহর পতনের মূল কারণ 
ছিল। নূরনগরও যশোহরের নিকটবর্তী থাকা প্রযুক্ত ক্রমে ভত্রত্য জলবাযুও দূষিত হইয়া উঠায় 
নূরনগরও বাসস্থানের অযোগ্য হইয়া পড়িল। এই জন্ত নূরউল্য খাঁ! নূরনগরের পরিবর্তে মির্জা- 
নগরে তাহার এলাকার সদর করিয়াছিলেন। সাধারণে ফৌজদার নূরউল্যাকে নবাব নুরউল্যা খা 
বলিত। নূরউল্যা খ'| যশোহরের ফৌজদার নামে অভিহিত হইলেও তিনি কাধ্যতঃ যোহর, 
হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত-ফৌজদার ছিলেন । 

নুবউল্যা বে সময়ে ফৌজদার হইয়া আঁসিলেন তাহার পূৰ্ব্ব হইতেই নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ 
গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতায় যশোহির সরকারের প্রদ্াবর্গ বড়ই অশান্তি ও উদ্বেগে কাল কাটাইতে 
ছিল-_তাঁই প্রথমেই নুরউল্যা রাজ্যসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। 

পুঁড়ার জমিদারদিগের মুলপুরুষ মন্ত্ৰণাকুশল রামভদ্ররায় নূরউল্যার দেওয়ান ছিলেন। রাম-. 
ভদ্ৰের পরামর্শে ও জাম(তা লাল খা! এবং হিসাবনবিশ রাজারাম সরকারের সহকাঁরিতায় 
ফৌজদর নুব্উল্যা অতি অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইয় শাস্তি 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। নূরউপা| তিন-হাঁজারী-মনসবদার ছিলেন, কিন্তু তিনি 
যুদ্ধ, বিগ্রহ, সৈন্য, সামন্তেব ধার বড় ধারিতেন না--অধিকাংশ সময়ই কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি 
অর্থকর ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া শান্তপিষ্টভাবে দিন কাটাইতেন। ফৌদ্জের ভার তাহার 
জামাতা লালখার হস্তেই ছিল, কিন্তু ভগবান্‌ কাহারও অনৃষ্টেই নিরবচ্ছিন্ন সুখশাস্তি 
লিখেন নাই৷ 

১১০৭ হিজিবায় ( ১৬৯৫-৯১ খৃঃ) চেতে| বরোদার জমীদার শোভাসিংহের সহিত তদানী- 
স্তন বর্ধমানাধিপতি রা! কৃষ্ণরাম রায়ের বিবাদ উপস্থিত হইল। শোভাসিংহ প্ৰতিদ্বন্বী 
কৃষ্তরামের সহিত আটিয়া উঠিতে না পারায় তাহাকে জব্দ করিবার মানসে উড়িষ্যার পাঠান 
দলপতি রহিম খাঁর শরণাপন্ন হয়েন। পাঠানেরা চিরদিনই মোগলের শত্ৰু, সুতরাং রহিম খী 
এ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ভ্বদয়ে মোগল রাজ্য ধ্বংস-বাসন| গুপ্ত রাখিয়া 
তিনি শোভাসিংহের সাহায্যাৰ্থে সসৈস্তে আসিধা তাহার সহিত যোগদান করিলেন। সম্মিলিত 
সৈন্ত বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে রাজা কুষ্ণরাম সসৈন্তে তাহাদের সঙ্দুখীন হইলেন। যুদ্ধে 
কষ্ণরামকে নিহত করত বিদ্রোহী সৈন্ত রাজ-প্রাসা্ অধিকার করিয়া সমস্ত ধনরত্ব হস্তগত 
করিলেন-_রাজা কৃষ্ণরামের পুর জগত্রায় ব্যতীত রাজপরিবারবর্ণের অন্তান্ত সকলেই বন্দী 
হইলেন। রাজকুমার জগংরায় কোন প্রকারে পলাইয়! ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর নিকট 
সমস্ত অবগত করিলেন । ইত্রাহিম খা এই ঘটন! সামান্ত মনে করিয়া যশোহরের ফৌনুদার 


১২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [২য় সংখ্যা । 


নুবউলা| খর উপর বিদ্রোহ দমনের জন্তু এক পরোয়ানা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ফৌজদার নূরল্যা যশোহর আসিয়া সৈন্ত সামস্ত হইতে ব্যবসা 
বাণিজ্যেই অধিক মনোনিবেশ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের কথা একেবারেই ভুলিয়! গিয়াছিলেন, সুতরাং 
স্থবাদ[রের পরোয়ানা পাইয়া তাহার চক্ষুস্থির হইল। সুবাদারের হুকুম তামিল না করিলেও 
উপায় নাই--তাঁই বছচেষ্ীয় যাহা কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহ! লইয়াই সাহসে 
ভর করিয়া যশোহর হইতে বর্দমানা ভিসুখে রওন| হইলেন । কিন্ত হুগলী পর্য্যন্ত পৌছিয়াই 
শুনিলেন বিদ্রোহীদূল সেই দিকেই আসিতেছে । এ সংবাদে ফৌজদার অন্ধকার দেখিলেন__- 
তাহার যেটুকু সাহস ছিল তাহাও লোপ পাইল। তাঁড়াতাড়ি হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইয়া 
নূরউল্যা টুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণরের নিকট সাঁহায্য ভিক্ষা করিলেন। বিপ্রোহিগণ দূরে পাকিয়া 
ফৌজদারের অবস্থা সমস্ত বুঝিতে পারায় এবং বণিক সেনাপতি হইতে তাহাদের কোন আশঙ্কার 
কারণ নাই দেখিয়া সতেন্গে আসিয়া হুগলী অবরোধ করিয়! বসিল। ফৌজদারসাহেব বিষম বিপদ 
গণিয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করিবার জন্ত বড়ই ভীত ও ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন,__হুগলীর কেন্পায় 
থাকাও নিরাপদ মনে করিলেন না--অবশেষে রাত্রিকালে গোপনে নৌকা যোগে গঙ্গ| পার 
হইয়া যশোহর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহিগণ হুগলী অধিকার করিল। 
হুগলীর ব্যাপারে ফৌজদার নূর উল্যা বুঝিতে পারিলেন যে এখন আর অন্যের হস্তে সৈন্য 
সামন্তের ভার থাকিলে তাহার ফৌজদারী গদি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সৈন্তাধ্যক্ষ লাল 
খণ অধীনস্থ সৈন্তগণের সাহায্যে দেশ মধ্যে অবাধ অত্যাচার, অবিচার ও অন!|চাব করিতে 
থাকায় ফৌঞ্জদার সাহেব পূৰ্ব্ব হইতেই তীহার উপর বিরক্ত ছিলেন, তাই হুগলীর পবাজয়ে 
সৈন্তগণের অকর্ধণ্যত। হেতু ধরিয়া লালখ'বর হস্ত হইতে সৈম্তভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন! 
যপোহর-_চাচড়ার--তদানীন্তন রাজ! মনোহররায়ের সহিত নৃবউল্যার বিশেষ সখ্যতা ছিল । 
উভয়ে উভয়ের বিপ্ আপনে, সুখে সম্পদে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। বঙ্গের 
গৌরব রাজা সীতারাম মনোহর ও নুরউন্যার সমস|ময়িক । কেহই তাহাকে প্রীতির চক্ষে 
.দেখিতেন না--অথচ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাহাদের ছিল না । দ্বিখ্বিজষ 
ব্যপদেশে সীতারাম সমুদ্রতীববর্তী রামপাল নামক স্থানে গমন করিলে সুযোগ পাঁইয়! নৃরউল্য| 
ও মনোহর তাহার রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে ধাবিত হুঈলেন। সম্মিলিত সৈন্য 
সবেগে আসিয়া রাজধানীর অদুরবর্তী বুনাগাতি নামক স্থানে ছাউনী করিল। সীতারাদের 
রাজধানী অরক্ষিত ছিল নাঁ_দেওয়ান যদুনাথের উপরই সমস্ত ভাব ছিল। বিরুদ্ধ পক্ষীয় 
সৈন্যগণের আগমন সংবাদ পাইয়াই দেওয়ান সসৈন্তে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। 
দেওয়ানের ক্ষিপ্রকারিতা, কৌশল ও সাহস দেখিয়া রাজা ও ফৌজদার বিপদ গণিয়া রানি 
যোগেই সসৈম্তে বুনাগাতি ত্যাগ করিলেন । রামপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাঁম সমস্ত 
জ্ঞাত হইয়াই কাল বিলম্ব না করিয়া শক্রদমনে ধাবিত হইলেন। রাঞ্সৈন্ত মনোহরের রাজধানী 
চাঁচড়ার অনতিদুংদ্িত ভৈরব নদীর তীরবর্তী নীলগঞ্জ আসিয়া পৌছিল। সসৈন্য সীতার।মকে 


~~ 
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রাজধানীর এত নিকটে দেখিয়। ধন, প্রাণ ও মান ভয়ে অনন্তোপাক্স হইয়| মনোহর সীতারামের 
শরণাপন্ন হইলেন। বন্ধুবৎ্সল মনোহর সম্ভবতঃ ফৌভদাঁর সাহেবের জন্যও সীতাঁরাঁমকে 
অন্নয় বিনয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। এথানে সীতারামের সহিত মনোহর ও নূরউল্যার 
এক সন্ধি হইল কিন্তু সন্ধি হইলে কি হইবে? ইঁহার| সর্বদাই সীতাঁরামের পতনের জন্ত 
আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাঁগিলেন। 

ফৌজদার নূরউল্যা কতদিন জীবিত ছিলেন বহু অনুসদ্ধানেও আমরা তাহা নিৰ্ণয় করিতে 
সমর্থ হই নাই। তবে তিনি যে বহুদিন ধরিষ! ফৌজদারী শাসনদও পরিচালনা! করিবার অধি- 
কারী হুইয়াছিলেন, জনপ্ৰবাদ ও বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষ অবিসংবাদেই তাহা প্রমাণ করিতেছে। 

নূরউল্যার পর তাহার পুর মীরখলিল যশোহরে ফৌনদার হইলেন। দায়েমউল্যা ও কায়েম- 
উল্য! নামক দুই পুত্র রাখিয়া ফৌজদার মীরথলিল উপযুক্ত সময়ে মানবলীল! সংবরণ করেন । 
পিতার মৃত্যু সময়ে দাঁয়েমউল্যা ও কাঁয়েমউল্যা উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তৎকালীন 
রাজবিধানা্্যায়ী ভাহাঁরা কেহই ফৌজদারী গদী পাইবার অধিকারী হয়েন নাই । ভ্ৰাতৃদ্বয় 
সাবালক হইলে অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়! এই বিবাদের 
ফলে ভ্রাতৃঘুগল পরম্পব পরস্পরের হস্তে নিহত হন। দায়েমউল্য! হিদায়তউল্যা ও কায়েম উল্যা 
রহমতউল্য। নামক এক একটি পুত্র রাখিযা যান। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্টের আদেশা- 
মসারে ভ্ৰাতৃযুগল বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে আহত হইয়াছিলেন। বজের তদানীস্তন সুলতান 
সুজা থ' তাহাদের সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করায় বা সম্যক মনোযোগ না দেওয়ায় 
তগ্মনোরথ হইয়া কপর্দকশুন্য অবস্থায় ভ্রাতৃধুগল মি্জানগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভীহা- 
দের পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া তাহারা কিছু দিন সংসার চাঁলাইয়া- 
ছিলেন। পরে তাঁহাদের ছুরবস্থার কথ! অবগত হইয়া চাচড়ার রাজগণও অনেকদিন তাঁহা- 
দিগের প্রয়োজনীয় ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে টাচড়ার র|জপরিবারের 
অবস্থা হীন হওয়ায় তাঁহারা আর পূর্বের ন্যায় নিয়মমত ভ্ৰাতৃযুগলের খরচ চালাইতে অক্ষম হইয়া 
পড়েন। এই সমযে তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। অবশেষে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত 
নিরুপায় হইয়। আপনাদের অবস্থা ক্লানাইয়া পেনসনের প্রার্থনা করিয়া ভ্রাতৃবুগল যখোহরের 
তদানীস্তন কালেক্টার সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন । সম্বদয় কালেক্টার সাহেবের 
অনুরোধে ও চেষ্টায় গভর্ণমেন্ট ভ্রাতৃধুগলের প্রত্যেককে মাসিক ১০০২ টাঁক! পেনসন দিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,--কিন্তু ছুঃখের বিষয় পেনসন মঞ্জুর হইয়া আসিতে না আসিতে হতভাগ্য 
হিদ্বায়তউল্য| মানবলীল| সংবরণ করেন; তাহার অবৃষ্টে আর পেনসন ভোগ হইল না। 
রহমৎউল্য। জীবনের শেষ চারি বৎসর মাত্র পেনসন ভোগ করিয়া কতকটা শান্তিতে থাকিতে 
পারিয়াছিলেন। হিদায়তউল্যা ও রহমৎউলাঁর কোন সন্তান সন্ততি ছিল ন! 

মির্জ্জানগর । 
নুবনগরের জল বায়ু দুষিত হইলে ফৌজদাঁর নূরউল্যা মির্জানগরে তাঁহার সদব বাসস্থান 
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নির্দেশ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন, একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই সির্জ্জানগর 
এবং ইহার অনভিদূরস্থিত আধুনিক ব্রিমোহানী গ্ৰামে ফৌজঘারের বাসস্থান, কেল্লা, বন্দীশালা ও 
ইমামবাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
নবাব যাড়ী। 
ত্রিমোহানীর অর্ধমাইল দূরে--কেশবপুর যাইবার রাস্তার পার্শ্বে -বহুদুরব্যাপী ইমারত 
ইত্যাদির ভগ্রাবশেষ আছে। লোকে ইহাকেই নবাব বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
থাকে। নবাব বাড়ীর ভিতর সম-চতুষ্ষোণ ইটা চত্বর বা প্রাঙ্গণ আছে। প্রাঙ্গণথয় একটী উচ্চ 
প্রাচীর দ্বার! বিভক্ত। উত্তরপ্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণ গ্রাগণের দক্ষিণেও উত্তর প্রাচীর বর্তমান । 
গ্রান্দণঘয়ের পূর্বদিকে দুই সারিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ বাসগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়-_গৃহ 
গুলির ছাদ খিলান কর|, খুব সম্ভবতঃ এই গৃহগুলিতে ফৌজদার সাহেবের ভৃত্যবৰ্গ বাস করিত। 
এই সমস্ত গৃহের ভিতর ব্যতীত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। উত্তর 
প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকেই ফৌজদার সাহেবের নিজের বাসগৃহ--ইহার ছার্দে তিনটী গম্বুজ 
আছে। গৃহের স্থাপত্যসম্পদ জীৰ্ণ হইলেও গম্ুজশোঁভিত ছাদ্রটী এখনও বর্তমান । ফৌজদার 
সাহেবের বাসগৃহের স্ুথেই প্রাঙ্গণে একটা চৌবাচ্চা আছে__চৌবাচ্চাটী ইষ্টক ও প্রস্তর দিয়া 
বাধান। এই চৌবাচ্চার জলে ফৌজদ্বার-পুরমহিলাগণ স্গানাদি করিতেন। নগরপ্রান্ত-বাহিনা 
ভদ্রানদী হইতে যে, কৌশলপুর্ববক জল উত্তোলন করিয়া ভৃত্যবর্থের বাঁসগৃহের ছাদের উপর 
দিয়া চৌবাচ্চ পূৰ্ণ করা হইত এবং সান অবগাহনাস্তে ও জল ভূগৰ্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীযোগে ._ 
বাহির করিয়া দেওয়া হইত, তাহার অনেকটা নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।* 
ন গৌরস্থান। 
দক্ষিণ প্রাঙ্গণে কয়েকটী কবর দৃষ্ট হয়--বহির্বটাতেও কয়েকটা কবর আছে। 
কিন্বাবাড়ী। 
নবাব বাড়ীর এক মাইল দক্ষিণে নূরউল্যার কিল্লাবাড়ী বা গড়। এই স্থানটী ৬৭ হাত 
উচ্চ সম্ভবতঃ গড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত “মতিঝিল” নামক গড়খাই হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন 
ক্রিয়া এই স্থান্টী উচ্চ করা হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস এই উচ্চ ভূমিখণ্ড প্রীচীরবেষ্টিত ছিল; 
কিন্তু বর্তমানে তাহার কোন চিহ্নই নাই। গড়টা দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিম মুখী এবং পুর্ব দিকেই 
ইহার সদর দরজা ছিল। গড়ের মুখ তিনটা কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া শুনা! যায়--ইহার 
দুইটা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ষশোহরের তদানীস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোঁফোর্ট (৮ 136800026 ) লইয়া 
গিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকে বলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটা কামান দ্বারা! কতকগুলি বেড়ি 
প্রস্তত করেন এবং অন্তটী দ্বারা রাস্তা মেরামতের সময় রোলারের [০০৮ ] কাজ 
করান হইত ৷ শুনিয়াছি শেষোক্ত কামানটী যশোঁহরের একটী ভদ্রলোক মাত্র তিন টাকা মূল্যে 
ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় কামানটি এখনও নাকি গড়ের নিকটবর্তী কোন এক = 


 ভজানদী ঘর্তস(ন সজিয়| গিয়াছে, কিন্তু বৃৰউল্যার সময়ে উহার বহত| ছিল। 


সন ১৩১৪] . রাট-ভ্রমণ ১৫৩ 


আধ কোমড়ার কীদড় ময়ুবাক্ষী নদীব একটা ক্ষুদ্র শাখানদী। বর্ষাকালে এই মকল 
নদী অত্যন্ত বেগৰতী হয়; তখন নৌথা ব্যতিবেচক এই সকল নবী এ হো হাল ৭ 
আধ কোমড়ার খালের জল হরেরুষ্ণর গাড়ীর ধুঝ। ছাভ।ইষা উদ্যত ও, | 
এই কীদড় পার হইলাম । এইস্থানে গাড়ী পুর্বাঃভনুখ। হইল, সু -' 
কষ্ট হইলেও প্রান্তরস্থলভ মনোরম প্রাকৃতিক দৃহ্যো আমার সে কঃ ইগ 
লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী শীৰ্ণতোষ| কুয়ে নদীর নিকটবছ 
মযুবাক্ষী ও কুয়ে বাবলা নদীতে পতিত হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত ও পরোক্ত দ্বার, , 
বাবলা নামে গঙ্পাসঙ্গতা হুইয়াছে। কুয়ে উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিম, 
চতুর্দিকে ফেবল দিগন্তব্যাগী সুপক্ধ ধান্তক্ষেত্র ; এই সময় হরেকনষ্ণর গাড়ী ৬ষ্ট অধ্বশৈল 
অতিক্রম করিল। কিয়ৎক্ষপ পরে বেল! ১১টার সময় আমরা ভরতপুরে উপস্থিত হইলাম । 
ভরতপুর মুৰ্শিদাবাদ জেলার কান্দির অন্তর্গত হইলেও নৈসৰ্গিক সীগারেখার হিসাবে 
ইহাকে রাচতৃমি বলা যাইতে পারে। এখানকার প্রকৃতি কোন অংশেই বহুবিধতরুরাজি- 
নীলা শক্তশ্তামল তাল নারিকেশকুস্তলা বিচিত্রতাময়ী কাদির সমতুল নহে। যতদুর দৃষ্টি 
যায় কোন স্থানেই একটা নারিকেল বা কলাগাছ দেখিতে পাইলাম না। 
আমাদের গাড়ী ভরতপুয়ের গোশ্বামিগণের বাটার নিকটবর্তী এক দোচা! ঘণ়েব 
সম্মুখে আসিয়া বিশ্রাম করিল। গোম্বামিগণ ফটো গ্রাফ তোলা হইবে বলিয়া সকলে ঠাকুয় 


' সাজাইভে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা! মন্দিরের দালানে বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া তাহাকে 


গাঁদ। ফুলের মালায় বিভূষিত করিলেন। প্রতি বাড়ী হইতে এক এক খানি রাধাকঞ্চের 
যুগলমূৰ্ত্ধির চিত্র মন্দিরালিন্দে বিলম্বিত হইল। ষিগ্রহ সজ্জিত করিতে গোস্বামিগণের ২ ঘণ্টা 
বিলম্ব হইল। পল্লীস্ক বালকৰালিক| এবং স্লালে৷কে মন্দির প্রাঙ্গণ লোকারণ্য হর 
গেল। সকলেই অদৃষ্টপূৰ্ব্ব ফটোগ্ৰাফ তোল! দেখিতে কৌতুহলাক্রান্ত চিত্রে অ"! 
করিতে লাগিলেন। গোহ্বামিগণের অনেকেই মন্দিরের দালানে বসিলেন। দ্ালাসেৰ 
একপাৰ্শ্বে মহা গ্রতুর হস্তাক্ষরাক্কত পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত তালপে 
পুথি খানি রক্ষিত হইল। আমি বিপেষ পধ্যবেক্ষণ সহকারে পু'খি খানিতে মহাএতুর 
হস্তাক্ষর দেখিতে লাগিলাম। গোস্বামী মহাশয়গণ কথিত মহা প্রভুর লিখিত একটা অনুষ্ট 5 
বৃত্তের শ্লোক ও তদ্নিয়ে স্তাহার নাম স্বাক্ষর একেবারেই অস্পষ্ট । কিছুতেই তাহা পড়া যায় মা। 
অধিকন্তু গোস্বামী মহাশয়গণ আৱ্ত ৫০* বৎসর ও দুই ছত্র লেখা দেখাইয়া! যাত্রিদিগের নিট 
হইতে অর্থ উপার্জন করিতেছেন। শীচৈতন্তের ভক্ত সম্প্রদায় সহাগভূর উক্ত হস্তা্দর 
দেখিবার জন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যাত্রিদ্দিগকে দেধাইতে দেখাইতে উপরের ত।জ- 
পত্র খানি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং মহাপ্রভুর হন্তাক্ষরও তৎস্হ বিলুপ্তপ্রায়, কেবল এক্টী 
‘8 এবং “শর্মা শব্বের ফিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইণ। যাহা হউক সেই অংশটুকু পুছে 
সংযুক্ত করিয়া তাহার ফটো গ্রাফ গৃহীত হইল। মুল পুঁধিখানি গদাধর গোস্বামী মহাশয়ের 
২০ 
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প্রহপ্ত লিখিত গীত! । একদিন মহাপ্রভু গদাধর গে|স্বামীর গৃহে উপস্থিত হন এবং উপরোক্ত 
গীতার মুখপত্রে “যট্শতানি সবিংশানি* ইত্যাদি একটা শ্লোক লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর 
করিয়া গদ|ধর গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রাতুপ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্রকে প্রদান করেন। তদবধি 
সহা প্রভুর হস্তাক্ষরভূষিত উক্ত গীতা গোত্বামিগণের গৃহে পুরুষাঙ্থক্রমে পুজিত হইয়া 
আসিতেছে। শ্রীযুক্ত ত্রিবেরী মহাশয় উক্ত সন্ধান পাইয়া সাধারণের গোচরার্থই উহার 


ফটোগ্রাফ আনাইবার ব্যবস্থা করেন। হস্তাক্ষরের ফটো গ্রাফ লইবার পরে গন্দাঁধর গোস্বামী __ 


প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মূর্তির ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। এই মূর্তি কৃষ্চবর্ণের ক্ষুদ্ৰ শিলাখণ্ডে 
খোদিত। পরে গোস্বামীগণ উক্ত মন্দিরে এক দারুময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই 
মূর্তির দক্ষিণপাৰ্শ্বে গদাধর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্ৰ শিলামুর্তি রাখিয়া তাহার ফটো গ্রাফ গৃহীত হইল। 
গোস্ব|মিগণের ছুই একজন মূর্তির নিকট উপবিষ্ট হইলেন। 

বেলা ২টার সময় কাধ্য শেষ হইল। আমি তখন স্নমানাৰ্থে এক পুষ্করিণীতে গমন 
করিলাম। পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম ভরতপুরবাসিনী কৃষকরমণীরা এই ফটোগ্ৰাফ 
তোল! লইয়া অত্যন্ত শঙ্কিত ও দুঃখিত। মুখা জানপদমহ্লার/ আমাকে সশঙ্ক ভাবে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন,__এতদিনে গোপীনাথ আমাদিগকে 
ছাঁড়িয়া গেলেন; অনেক বুদ্ধা সাশ্রনেত্রে বলিলেন “আমরা পুরুষাঙ্গ ক্রমে শোক ছুঃখেতে কাতর 


হইয়| গোপীনাথের শরণাপন্ন হইতাম, এক্ষণে আমরা কাহার কাছে যাইয়া দীড়াইব।* আমি 


বুঝাইয়! দিলাম যে, গোপীনাথের কোন অনিষ্ট সম্ভাবন| নাই, তিনি যেমন ছিলেন এক্ষণেও 
তেমনি থকিবেন। কিন্তু হুই একদ্রন বলিলেন, “কোম্পানীর লোকে গোপীনাথের মাহাত্ম্য 
জানিতে পারিয়া তাহাকে কলে ধরিয়া লইয়া গেল।” 

যাহা হউক বেলা ৩৪০ টার সময় আমরা গোস্বামিদিগের গৃহে গোপীনাথের প্রসাদ পাই- 
লাম। গোপীনাথ কচুর মুখীর ডান্লা এবং মিষ্টবিরহিত আম্সীর অন্ন বড় ভাল বাসেন। 
তজ্জন্ত ভোগে প্রত্যহ তাহাই প্রদত্ত হয়। ভরতপুর গ্রামে একটা কলাগাছ আছে বলিয়। বোধ 
হুইল ন|। কারণ ভরতপুর ব্যতীত বাঙ্গাল! দেশেব কোন পল্লীতে আমরা শালপাতে আহার 
করি নাই। হরেক গরু ছুইটীকে খাবার দিয় প্রসাদ পাইল। কিন্তু সরলমতি হরেক 
গোগীনাথের আহার রুচির গ্রশংসা করিতে পারিল না। 

আহারাস্তে আমি গোস্বামিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের কুলন্জী ও গোপীনাথসম্পর্কীয় 
তথ্যাদি জিজ্ঞানা করিলাম! তাঁহাবা প্রথমে কাগজ কলমের আপত্তি করিলেন, কিন্তু আমি 
বাগ হইতে কাগদ কলম দোঁাত প্রভৃতি প্রদান করিলে তাহার| ৩৪ জনে ২৩ ঘণ্টা পরিশ্রম 
করিয়াও কুলভী নিৰ্ণয় করিতে পারিলেন না এবং কহিলেন গোঁপীনাথের ইতিবৃত্তাদি সমন্তই 
সপ্তাহের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইবেন-_কিন্তু অস্তাবধি তাহা আমার হস্তগত হয় নাই। গুনিলাম্‌ 
পঞ্চকোটের রাজ! গোপীনাথের সেবার জন্ত বত ভূমি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় করলার 
খুনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার আর ৮১০ হাজার টাকা হইয়াছে ; কিন্ত দে সম্পন্তি তাহাদের 
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হস্তান্তরিত। অথচ গোঁপীনাঁথের এখানে উপবাসের উপক্রম উপস্থিত। যাহ| হউক অনেক 
কৃষকের নিকট যে সুন্দর তত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, গোস্ব।মিগণের নিকট তাহার একাংশ প্রাথচ 
হইলাম না। বাত্রি ১১টা পর্যন্ত কবিওয়ালাদের সন্ধান করিলাম, এ প্রদেশ কাব্যের উর্বর 
ক্ষেত্র। শেষবাত্রিতে শক্তিপুর্যাআ করিলাম । হরেকৃষ্ণর গাড়ী মৃহগতিতে চলিতে লাগিল । 
কিয়ৎক্ষণ পরেই পূৰ্ব্বদিক্‌ অরুণরাগে রঞ্জিত হইল এবং নবোদিত হুৰ্য্যকিরণে পর ধান্তক্ষেত্র 
সকল অপূৰ্ব্ব মৃষ্ত ধারণ করিল। এমন সময় জেমে| হইতে শক্তিপুরের পথে ৭ম অধ্বগৈল 
অতিক্রান্ত হইল। ইহার অনতিদুরে ৬৭টা আম বৃক্ষ ছায়াতলে এক পীরের আস্তানা 
দেখ্লাম। পরে সীজ্গ্রামের উত্তর দিয়া নোনাই নদী অতি কষ্টে পার হইলাম 
এস্থানে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়| কিছু দূব পদব্ৰজে চলিলাম। হরেকৃষ্ণের গাড়ী 
নোনাইএর জলে ডুবিয়া গেল এবং গরু দুটা বহু কষ্টে কর্দম অতিক্রম করিয়। তীরে 
উঠিল। হরেকৃষ্ণ পাকা গাড়োয়ান না হইলে এ স্থান পার হইতে ২।৩ ঘণ্টা অতিবাহিত 
হইত। আর ২ খানি গাড়ী কাঁদায় পুতিয়া গেল, কিন্তু হরেক্‌ষ্ণের বলে ও কৌশলে তাহারা 
নোঁনাই পার হইয়| গেল। অন্ত গাড়োয়ানঘয় বলিল, কোন কোন সময়ে এক এক গাড়ী 
৫1৬ ঘণ্টা কাল নোনাইতে কর্দমে পড়িয়া থাকে; পরে অন্ত লোকের সাহায্যে উঠিতে পারে। 
এ স্থানের মাটা লৌহ-কঠিন। নোঁনাই নদীর দুই তীরেই লোকে ঘুটিং তুলিয়াছে। নদী 
পার হইয়া আমর! পদব্রজেই চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে ১১শ অধ্বশৈল অতিক্রম করিলাম। 
এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে পথের ছুই পার্শ্বে ছুইটী প্রাচীন পুক্ষরিণী। এক কৃষক কহিল, 
বহু নরমুণ্ড এই পুষ্করিণীতে আছে। সম্ভবতঃ এই স্থান একটা ডাকাতের আড্ডা ছিল। 
তৎপরে আমর! লোহাদহ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে দেখিলাম রাস্তা লোকের 
ঘরবাড়ী হইতে ২০।২৫ ফিট নিয়। মথুরাঁয় যেমন বলিরাজার টিলা ও কংসটিল! সকল বাস্ত! 
হইতে ৩০1৪০ হাত উচ্চে স্থিত, এখানকাব গৃহাদিও সেইরূপ উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত। 
বর্ষাকালে ডে|ঙ| ভিন্ন গৃহ হইতে গৃহাহ্থবে যাওয়া যায় না। লোহাদহ একটা বড় গ্রাম, পুর্কো 
এই গ্রামে চন্দ্ৰ! পাটনী নামে এক প্রসিদ্ধ কবিওয়ালী ছিল। ক্রমে গকর গাড়ী উচ্চ পাহাড় 
হইতে ৩০ হাত নিয়ে বাবলা নদীর ধারে অমিয়া পৌছিল। জলাদী নদী ভিন্ন এত উচ্চ 
পাহাড় আমি কোন স্থানে দেখি নাই। বাবলা নদী এখানে তীব্র বেগশালিনী, সুনিলাষ 
বর্ষাকালে বাবলার সোতোবাশি ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হয়। কারণ তখন কৃয়ে, মযুরাক্ষী, 
টলে, ঘাড়মোড়া, কুড়পুতো, ব্ৰহ্মণী, দ্বাবকা প্রভৃতি নদী এবং ১১টা কীঁদড়ের ছল বাঁবলাষ 
আনিয়া পড়ে । যাহা হউক এখানকার খেয়াঘাটে পারের ব্যবস্থা ভাপ, নৌকাযেগে আমর! 
বাবল! উত্তীর্ণ হইলাম। নাৰিটী অপর পাবে আসিয়া সাহায্য করিয়া গাড়ী খানি পাহাড়ের 
উপর উঠাইয়া দিল। বাবলা নদী পার হইয়া! প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবর্তিত হইল । কেবল ধান্ত- 
ক্ষেত্রের পরিবর্তে ইক্ষু, সরিষা, তিমি, অরহর এবং তুঁতপাতার ক্ষেত্র মকল নয়নগোচর হইতে 
শামিল এবং ক্রমণঃই এ্ডস্যামল! প্রকৃতি গ্রাস্তরে সরিষার দুলের লোনাব অচল উড়াইতে 
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লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলা বাগান এবং বহুতর তালেতর বৃক্ষ দৃশ্তপথের অন্তর্বর্তী হইতে 
লাগিল। কথন কথন পল্লী সমীপে গাঁদাফুলের ক্ষেত্র নয়নের তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা বাজারশে নামক বৃহৎ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে 
১৪শ অধ্বশৈল অতিক্রাস্ত হুইল । ইহার সান্নিধ্যে কোন সাহেবের একটী রেশমের কুঠী 
অবস্থিত । ইহার অনতিদুরে হরেক্‌ষ্ণের গাড়ী শক্তিপুরে প্রবেশ করিল। এখানে বহু 
সংখ্যক নারিকেল বৃক্ষ ও কলাবাগান দৃষ্ট হইল। বৃহৎ বৃহৎ বানর সকল এখানে চতুর্দিক্‌ 
লাফালাফি করিতেছিল। হবেকৃষ্ণ এক বকুল তলায় গাড়ী রাখিয়! দুর্গাদাস বাবুর পরিচিত 
জীধুক্ত পবীনচন্দ্র সাহার সন্ধানে বাহির হইল এবং ১৫ মিনিট পরে তাঁহার সন্ধান পাইয়া 
পুনরায় গাড়ী জুড়িয়া গঙ্গাতীরের দিকে লইয়া গেল। নবীন বাবুর বাড়ী ইহার নিকটেই 
অবস্থিত। গঞ্গাতীরের নিকট খাঙ্টী ক্ষুত্রাকার মন্দির অতিক্রম করিয়া আমরা এক 
অশ্ব বৃক্ষতলে গাড়ী রাখিয়া স্গানের চেষ্টা করিলাম। নবীনবাঁবুকে হূর্গাদাস বাবুর পত্র 
দিলাম। তিনি সেদিন বিশেষ ব্যস্ত, কারণ শক্তিসূরের বারোয়ারী পূজা উপস্থিত এবং এ 
বারোয়ারীতে তিনি এফজন প্রধান পাণ্ডা। 

যাহাহউক আমর! গলাঙ্গানাদি সমাপনাস্তে কিছু জলযোগ করিয়া কপিলেশ্বরের পুরোহিতের 
সন্ধান লইলাম। বর্তমান পুরোহিত লীদ্বিদপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি সেদিনকার মত পূজা 
শেষ করিয়া 'বাঁটাতে আসিয়াছিলেন। তথাপি তিনি আমাদের অনুরোধে প্রায় এক ক্রোশ 
দুরবন্তী কপিলেশ্বর মদ্দিরে যাইতে সম্মত হইলেন । তখন বেলা ১২৪০ টা। আমরা আহারাদি 
না করিয়াই কপিলেখর যাত্রা করিলাম | গঙ্গার চড়ার উপরে জই ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমরা 
চলিলাম। কিয়ৎক্ষণ 'উত্তরদিকে গমন করিয়া ভাঁক্রাঁব খাল পার হইয়া কপিনেশ্বরে গিয়া 
পৌছিলাম। 

বেলা ১॥ টার সময় আমরা কপিলেশ্বর পৌছিলাম। কপিলেশ্বর শব্তিপুরের এক ক্রোশ 
দূরে উত্তর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কপিলেশ্বর শিবপুর ও শক্তিপুরের 
সন্ধিস্থলে অবস্থিত। শীতকালে ভাগীরথী কপিলেশ্বরের প্রায় এক মাইল পূর্বে প্রবাহিত 
ছিলেন। বর্ষাকালে গঙ্গার জল, মন্দিরের পূর্ববপ্রান্ত বিধৌত করিয়া থাকে। ঈশান কোণে 
সিমূলডাঙ্গা গ্রাম। কপিলেঙ্গরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে ডাক্রার খাল এবং খাল সন্নিহিত তরণী- 
পুর। পুর্বে কপিলেশ্বরের পশ্চিমে দ্বারকানদী প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে দ্বারকা প্রায় ১1 দেড় 
ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত। ত্বারকার খাতপরিবর্তনে মধ্যস্থলে সরিষার বিলের উৎপত্তি হইয়াছে। 
ভাক্রার খাল সরিষার বিলের মধ্য দিয়া দ্বারকা ও গঙ্গাকে সংযুক্ত করিয়াছে। বর্ষাকালে 
কপিলেশ্বরের দক্ষিণেই গঙ্গা! ও দ্বারকার সঙ্গম হয়। . তখন কপিবেশ্বর শক্তিপুর হইতে বিচ্ছিন্ন 
হন। কপিলেশ্বরের অবস্থান পরিথাবেষ্টিত প্রাচীন দুর্গের স্তায়। প্রয়াগের দুৰ্গ যেমন গঙ্গা যমুনার 
সঙ্গম স্থলে অবস্থিত, কপিলেশ্বরের প্রাচীন দুর্গ সেইরূপ পূৰ্ব্বে গঙ্গা দ্বারকার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত 
ছিল। স্থানীয় বৃদ্ধগণের নিকট এবং শিবপুরের এক প্রাচীন গোয়ালার নিকট শত প্রবাদ 
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এই যে, ইহার প্রাচীন নাম “আঠার বিঘার গড়বাড়ী”। প্রবাদেয় মূলে সত্য অবশ্যই নিহিত 
আছে। কিন্তু কোন্‌ রাজার "গড়বাড়ী* বা হুর্গ প্রাসাদ তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। শীযুক্ত 
রামেন্দ্ৰস্থুনয় ত্ৰিবেদী এমএ, মহোদয় পপুওরীককুলকীৰ্ত্তিপঞ্জিকা” নামক যে ফতেমিংহ 
পরগণার এচীনতৰত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন কপিলেশ্বয়ের প্রাচীনতত্ব জানিবার আর 
উপায় নাই। তানুসারে কপিলেশ্বর ফতেসিংহের রাজা সবিতারায়ের প্রপৌজ জয়রাম রায়ের 
স্থাপিত । সবিতারায় মানসিংহের সমসাময়িক। স্থতরাং তাহার প্রপৌজ অয়রাম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমাংপে বিষ্তমান ছিলেন। স্তাহাকে অতি প্রাচীন ৰলা যায় না। কিন্ত 
কপিলেশ্বরের অবস্থান দৃষ্টে এই প্রাচীন গ্রবাদের' আঠার' বিঘার গড়বাড়াকে অন্ততঃ পাঁচশত 
বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। | 
পুঙ্ুরীককুলকীর্ত্িপপ্রিকায় উক্ত আছে যে,-- 


“যেনাকারি জগৎপবিভ্রতটিনীতীরে শিবস্থাপনং . 
সৌধং কারুতরৈঃ সুসত্বমতিন! নিৰ্ম্মায় মেরোঃ সমং। 
ঘট্টধাপি কুলন্ত তারণবিধৌ গোলোকনোপানকং 
সোহয়ং ভরীজয়রামমংজ্ঞব্পতি্ধৎকীর্তবিরেতাদৃণী I” 
অর্থাৎ--জয়রাম পৰিৱ, জাক্কবীতীরে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন, সুদক্ষ শিল্পিদিগের ঘারা 
কব সদৃশ সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বংশোদ্ধারের অস্ত গোলোক-গমনের সোপান 
রূপ ঘাট নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। , 
যাহা হউক, এই শ্লোকে শির-মন্দির ভিন্ন কপিলেখৱের অন্ত কোন উল্লেখ নাই। তৎপরে 
জয়বামের পৌত্ৰ সন্তোষ বা যছুনন্দনের সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কপিলেশ্বরের 
প্রকৃত উল্লেখ পাঁওয়! যায়। যদুনন্দনকে পুুয়ীক কুলের তিলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তাহার প্রতি ব্াঙদ্মণদিগের আশীৰ্ব্বাদ শ্লোক দৃষ্ট হয় ;-- 
শত্বৎকীর্তিঃ কপিলেশ্বরশ্ত পরিখা টা 
স্তত্ৰৈবাস্তুতডাকরাবতরণদ্বারস্থবেদীকৃতিঃ । 
প্রাটীরাবৃতমণ্ডপাঃ'দিততরা কৈলাসশৃজোপম। 
অন্তর্বেদিরণীষ্টকাসুরচিতা কোঠাচতুষ্কং তথা | ৩পঃ ১৬ শ্লোক 
দ্বারস্থৌ' বকুলৌ পরিস্কৃততলে৷ তত্র স্বিতাঃ সর্বদা 
লন্যাসিব্রজবাসিবৈষ্ণবগণ! ভিঙ্গার্থমভ্যাগতাঃ। 
চণ্ডীপাঠশিবাঞ্চনবিধিরতা বিপ্রাস্তদভ্যস্তরে 
নিত্যং ভাগবতং'পঠস্তি চ তথা কেচিন্মহাভারতং 1১৭ 
প্রাতরধিঘ্দঘলৈঃ শিবার্চনবিধিঃ সংস্নাপ্য গঙ্গালৈ 
ম্যাহেহপ্যুপচারযোডশবুতং সংস্কাপ্যপঞ্চামৃতৈয 


৯৫৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ওয় সংখ্যা। 


সায়ং পুষ্পচয়েন দাল্যনিচয়ৈ বেঁশং বিধায়াডুতং 
ধূপৈদীপচয়ৈৰ্জগৈঃ স্বতিচয়ৈঃ শঙ্ঘ(দিবাস্োৎসবৈঃ ॥১৮ 
শত্ভুদ্বাদশলক্ষপূজনমভূচ্ছ্‌" ভীম্রায়ৈঃ কৃতং 
তত্সংখ্যাদ্বিগুণঞ্চ তত্জুতকৃতং যত্রোপহারৈঃ গুভৈঃ। 
বিপ্রাণামযুতধ্চ ভোজিতমদুৎ সঙ্কল্নপূৰ্ব্বং পুরা 
তত্সংখ্যাদ্বিগ্ুণঞ্চ তৎস্থবিহিতং সস্তোষরায়ৈঃ পরং ॥১৯ 
শিবোপবনবর্ণনং ভদিহ নারিকেলাকুলং 
রসালকুলসম্ছুলং পনসপূগবিধৈযুতং। 
সচম্পকসুদাড়িমং বদরজমুরস্তাশিবা 
কদম্ববউপিপ্পলৈবকুলতালবংশৈবৃতিং ॥২০ 
জব1-টগর-মন্লিকা-তুরগ-শক্র-সেফালিকা- 
অগস্ত্য-বক-যুথিকা-কনক্-কুন্দমন্দারকাঃ ৷ 
কুরণ্টনবমালিকা-তুলসিকাস্তথা কাঞ্চনঃ 

সুলাতিরথ কেতকী গিরিশপুষ্পবাটীগতাঃ ॥২১ 
গৃঙ্গানস্তফল| শিবন্ত নিকটে ক্রোশার্ঘমাজে স্থিতা 

দ্বারি দ্বারিকয়| বিমিশ্রিতনদী সন্ঘোহপি গলসমঃ। 
দেশোপ্যেষ তথাতি পুণ্যফলদং শতু বয়ভূর্যতঃ এ 
পুপ্যাঢ্য শিবরাত্রিরত্র বিহিতা পূজোপবাসার্দিভিঃ ॥২২ | 
শঙ্গাবঃ শিবমন্দিরাবধি ঘনশ্রেণীনৃণাং রাজতে 


িবযনত্রীবহৃতাগতাগততয়া সংঘৰ্ষণাদাকুল| । 


গঙ্গাসঙ্গমতন্তখৈব মিলিতা ঘষ্টা প্ৰথটাশ্বিত| 

দ্বারি দ্বারি মছাঁবিমর্দবিহিতা বিস্তারিতাপ্রা্ষণে ॥২০ 
শস্তোদশনলালস! শিববলিব্যাসক্রহস্তাদিব! 
দ্বারস্থৈনিহত| দ্বিজৈদৃ ঢৃতরৈরাচ্ছান্ত তাং স্তান্বলীন্‌। 
রাত্রৌ প্রাঙ্গণমঙ্গনাগণযূতং প্রত্যেকদীপান্বিতং 

হামং যামমভূচ্ছিবস্ত বিধিবৎ পুজা চ নানোৎসবৈঃ 1২৪ 
নানাদেশিশ্বদেশিলৌকনিবহৈঃ সংযুক্ত কোলাহলৈ 
নানাকৌতৃকমঙ্গলৈরপি যুতা সংযুক্ত তোর্য্যঙিকৈঃ। 
নানার্থক্রয়বিক্রয়ান্থিতবণিব্সংঘশ্চ দীপাস্থিতৈ-- 

বাটী প্রকপিলেশ্বরস্ত শুঙুভে লোকাঃ সুখং জাগ্রতি 7২৫ 
কেচিংত্্বৰ্ণবিচিত্ৰচিত্ৰমদদুঃ কেচিৎ অজং কাঞ্চনীং 
কেচিদ্ৰাণতমুদ্ৰিকাদিবচিতং চক্্রাতপং চামরং। 


সন ১৩১৪] রাট-ত্রমণ ১৫৯ 


কেচিন্মীল্যববং সুপুষ্পনিচয়ং কেচিচ্চ দিব্যাত্বরং 
ধূপং দীপমপি প্রদার শিবয়োঃ কেচিৎস্তুতিং কুৰ্ব্বতে 7২৬ 
বংশীবদন নামক ব্ৰাহ্মণ দুইশত বৎসর পূৰ্ব্বে এইবপে কপিলেশ্বরের সুন্দর বর্ণনা করিরা- 
ছেন £--অৰ্থাৎ (ক্রাঙ্গণগণ যদুনন্দন বা সস্তোষরাঁষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ) কপিলেশ্বরের 
পরিখাযুক্ত বাটী, ভাকরা নদীতে অবতরণার্থ দ্বারস্থ বেদী, কৈলাস শূঙ্গের স্তায় শেতবর্ণ 
গ্রাচীরারুত মণ্ডপ, ইষ্টকরচিত অন্তর্কেদী এবং চারিটী কোঠা এই সকল আপনার কীৰ্ত্তি ॥১৬ 
কপিলেশ্বর মন্দির দ্বারস্থ ছুইটা বকুল তরুর পরিষ্কত তলে সন্ন্যাসী, বরঙ্গবাসী বৈষ্ণব 
প্রভৃতি সৰ্ব্বদা ভিক্ষার্থ উপস্থিত হয, মন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রাঙ্মণগণ চণ্ভীপাঠি ও শিবপুজায় রত 
আছেন, কেহ ভাগবত, কেহ বা মৃহাভীবত পাঠ করিতেছেন ॥১৭ 
প্রাতঃকালে গঞ্ধাজলে শিবকে স্নান করাইয়! শিবপূজা হর, মধ্যাহে পঞ্চামৃতে স্নান 
করাইয়া যোড়শোপচারে পুজা হয়, সন্ধ্যাকালে পুষ্পম!লায় অপূর্ব ( শৃঙ্গার ) বেশ বিধান 
পূৰ্ব্বক ধূপ, দীপ, জপ, স্তব এবং শঙ্খাদিবাগ্যোংসবে শিবপৃজা হয়।১৮ 
(জয়রাঁমের পুত্র ) ভীমরায় দ্বাদশ লক্ষ শিবপুজা করিয়াছিলেন, এবং সংকল্পপূৰ্ব্বক দশ- 
সহস্ৰ ব্ৰাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। তৎপুত্র সন্তোষরায় শুভ উপচারে চব্বিশ লক্ষ শিব- 
পুর্জা এবং বিশসংস্ৰ ব্ৰাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন ॥১৯ 


ৰ শিবমন্দিয় সংলগ্ন উপৰনে নারিকেল, আসম্ৰ, কীটোল, গুবাক, বিষ, চম্পক, দ|ড়িম্ব জাম, 


ৰুম্ভা, শিবা, কদখ, বট, পিপ্পল, বকুল, তাল ও বংশবৃক্ষ সকল বিস্তমান ছিল। 

শিবের পুষ্পবাটিকায় জবা, টগর, মল্লিকা, তুরগ, শত্ৰু, সেফালিকা, অগস্ত্য, বক, যুথিক| 
কনক, কুন্দ, মন্দার, কুরপ্ট॥ নবমালিকা, তুলসী, কাঞ্চন, জাতী এবং কেতকী প্রভৃতি বিবিধ 
ফুলের গাছ ছিল ।২১ 

শিবের অর্দক্রোশ দুরে গঙ্গা ছিলেন।* দ্বারের নিকট ত্বারিক নদীর সহিত মিলিত 
নদীসংঘ ইহাঁও গঙ্গাসম পুণ্যপ্রদ। এই পুণ্যফলদ দেশে স্বয়স্তু শিব বিদ্তমান। এইস্থানে পুজা 
এবং উপাঁসন। দ্বারা পুণ্যময় শিবরাত্রি উৎসব সম্পন্ন হইত।২২ 

গঙ্গাতীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত ঘনসন্গিবিষ্ট মনুষ্যশ্রেণী, সুন্দরী শ্রীদিগের যাতায়াত সংঘর্ষে 
আকুল হইয়া বিবাদ করে। গঙ্গাসঙ্গম স্থল হইতে মনুষ্যগণ মন্দিরের দ্বারে সমাগত হইয়া 
কোলাহল পূৰ্ব্বক প্রাদগণে বিস্তৃত হইয়| পড়িত।২৩ 

স্বদেশী ও বিদেশী নানা লোকের কোলাহল মিশ্রিত বাস্ধসংযুক্ত মাঙ্গলিক কৌতুক যুক্ত 
এবং দীপমাঁঘ(পরিখোভিত কপিলেখর মন্দির অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত এবং নানা দ্ৰব্য ক্রর- 
বিক্রয়ার্থ বণিক সকল এবং যাত্রিগণ সুখে রাত্রি জাগরণ করিত 1২৪ 





সা স্পা 


* ঘর্তমান সময়েও গঙ্গ| টিক আধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহাতে সন্তোষরায়ের আঁধুনিবত্ব প্রমাণিত হয় 
কিন্তু কপিলেখব ৫৬ শত বৎয্র পূৰ্ব্বে গঙ্গে বিদ্যসান ছিল 


এ 


১৬, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [য় সংখ্যা । 


কেহ স্বৰ্ণ খচিত বিচিত্র চিত্ৰ, কেহ কাঞ্চনমালা, কেহ রৌপ্যথচিত চন্দ্ৰাতপ এবং চামর, 
কেহ পুষ্প, কেহ মাল্য, কেহ সুন্দর বস্তু, কেহ ধূপ দীপ প্রদান করিত কেহ বা শিবের 
শুব করিত। 

বংশীবদন বিরচিত উপরোক্ত বিবরণ স্বরণ পূৰ্বক কপিলেশ্বরের বর্তমান ভগ্নাবস্থা দর্শন 
করিলে চিন্ত বিষাদগ্ৰস্ত হইয়া উঠে। কপিলেশ্বরের পূৰ্ব্বমন্দিরের প্রস্তর ও ইষ্টকস্ত,পাচ্ছন্ 
উচ্চ ভূখণ্ডে বসিয়া আমার চিত্ত বাধিত হইয়া উঠিল। এখনও সেই আঠার বিঘার গড়বাড়ীঃ- - 
আঠার কাঠায় পর্যবসিত হইলেও মন্দির প্রাঙ্গণ পূৰ্ব্বপাৰ্শ্ববৰ্ডা গঙ্গ৷ সৈকতের কৃষিক্ষেত্র হইতে 
২৫ ফিট উচ্চ এবং প্রবল প্লাবনেও অলমগ্ন হয় ন।। অতিদুয়ে গঙ্গার পূর্বরতীরে. দাদপুর, 
বেলডাঙ্গা,রামপাড়া, নলাহাটা প্রভৃতি শ্তামলপাপকুস্তলা ইন্ুক্েত্রা্কৃতা গ্রামশ্রেণী) অনতিদুরে 
শীতশীৰ্ণতোয়া ভাগীরথীর সৌরকরবিঘিত রজতবিনিনিত ক্ষীণল্ৰোতঃ ১ মন্দির সান্নিধ্যে গল্গা- 
সৈকতে কলাই, গম, ভিসি এবং জই ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে দুই চাঁরিটী বাবলা গাছ; অদূরে কৃষঠ- 
ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা-সংস্থাপন-তংপর তপেন্ত্ৰ বাবু,--আমার মনে যুগপৎ নানা ভাবের 


_অবতারণ! করিতে লাগিল। বিবিধ তরুরাজিবিরাজিতা কপিলেশ্বরের সেই উপবনবাটিকা! 
এক্ষণে অস্তহিত!। পাদপশ্রেণীর মধ্যে কেবল উত্তরে চরণামৃত কুও সান্নিধ্যে একটী পনদ 


বৃক্ষ, তৎপরে একটা তেঁতুল গাছ, ঈশান কোণে ছুইটী প্রাচীন বিস্ববৃক্ষ, বায়ুকোণেও একটা 
বৃহৎ বিতর, পূর্বদিকে মুক্তকেশী দেবী প্রতিষ্ঠিত মন্দির সান্নিধ্যে আর একটা বেল গাছ। 
পশ্চিম দক্ষিণ কোণে *টা আম গাছ। কিন্তু কোন গাছই ১৫০ বৎসরের অধিক পুরাতন _ 
নয়। বংলীবদ্বনের কদম্ব দাড়ি, বকুল চম্পকের চিহ্ন মাত্র বিদ্ধমান নাই। 
শেষ পুষ্পালস্কৃত| পুম্পৰাটিকার মধ্যে কেবল কলিকা ফুলের ৫টা গাছ ভিন্ন কোন পুষ্প 

বৃক্ষ সেখানে নাই। 

বর্তমান মন্দির ১২৪১ সালে নিৰ্ম্বিত। মন্দিরালিন্দের দক্ষিণ প্রাঙ্গণের দিকে একখানি 
ভিত্তি শিলান্ছ প্রস্তরফলকে “ভক্তিহীন &ীজ্জগন্মেহন বর্মণ মাহাতা| । সন ১২৪১” এইরূপ 
লিখিত আছে। | 

পুরোহিত শীদ্বি্পদ্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানিলাম শঙ্কিপুর সংলগ্ন মহাত| 
গ্রামবাসী অগন্মোহন মাহাতা স্বীয় পুত্র কেদার মাহাতার জন্মোপলক্ষে ১২৪১ সালে এই মন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করেন। এক্ষণে তাহাদের বংশাবলী খাগড়ায় বাগ করিতেছেন। কপিলেশ্বরের 
বর্তমান মন্দির ইৰ বিরচিত কেবল মন্দিয়ের প্রবেশদ্বারে একখানি কৃষ্ণবৰ্ণ প্রস্তরের প্রাচীন 
্বারশিল! বিদামান আছে। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪, হাত হুইবে। মন্দিরের শিখর দেশে 
পঞ্চমুস্তীর চিহ্ন-জভাপক পাচটা চূড়া; চুড়াগুলি এশ্মণে ভগ্নপ্রীয়। কেবল মৈধ'ত কোণের 


চুড়ায় চক্র আছে, তত্তির সব তগন। মন্দিরের গর্ভদেশ সমচতুভূ'জাকার, প্রত্যেক বাহু ৮ হাত। 


মন্দির মধ্য ১৫ হাতের উপর নিরেট গমুধারার খিলান। প্রায় দুই হাত উচ্চ ও তিন হাত 
ব্যাস বিশিষ্ট অনাদি লিঙ্গ মধ্যস্থলে অবস্থিত। মস্তকে ক্রমাগত জলপতনে গভীর গর্ত হইয়া 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রি 
হত্য-পরিষৎ-পান্রকা--১৪শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা । 
চিত্র ৩। 





কপিলেশ্বর শিব মন্দির-_-শক্তিপুর-_( ১৬০ পু 
৩১১ ৮১০০ 5 ) | 


চিত্র ৪। 





কপিলেশ্বর শিবমূর্তি__-শক্তিপুর-__( ১৬১ পূঃ )। 


রা়-ভ্রমণ _* ১৬১ 


হইয়া গিয়াছে। কপিলেশ্বরেব এই অন।দিলিঙ্গ কাণীর তিলডাঙেশ্বৰ শিবের ক্ষুদ্ৰতয ভাব 
বলিলে অত্যুক্তি হয না। লিঙগমুর্তিতে কোন গোরীপট্ট ব! অন্য চিহ্ন নাই | দেখিলে অন্ততঃ 
২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইতে পাঁরে। মন্দির দৃক্ষিণদ্বাবী, বহির্ভাগের সন্মুণে 
উচ্চদেশে বৃষ মুর্তি খোদিত, তছুপরি দুইপার্শ্বে সিংহ মূর্তি। দক্ষিণের অলিন্দ ১৬ হত 
দ্বীর্ঘ ও ৬ হাত বিস্তৃত। অলিন্দে খিলান যুক্ত ৩টা কুকর। পূর্বের ও পশ্চিমের অলিন্দের 
পরিমাণ একরূপ, কেবল ৩টীর পরিবর্তে ২টা ফুকর। 

কপিলেশর মন্দিরের সংলগ্ন পূর্বদক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে ২০ হাতি উচ্চ ৬চন্্রশেখর 
শিবের মন্দির অবস্থিত। ইহার ভিত্তি গ্রদেশ বর্ষার গঙ্গাত্রোতে পতনোনুপ হইয়া রহিয়াছে? 
বোধ হয় ২১ বার বন্ধা আসিলে মন্দির গঙ্গআোতে পড়িয়া যাইবে। ফতেসিংহের রাজবংশের 
মধ্যে বাঘাডাঙ্গার রাণী মুক্তকেশী দেবীর পিতামহ পশজুন।৭ এই চন্দ্ৰশেখৰ শিব গ্রতিষ্টা ও 
মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন। তৎপরে উক্ত মুর্তি বিনষ্ট হইলে রাণী মুক্তকেশী দেবী বর্তমান শিব- 
লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিয়ের স্বাব অর্গলবন্ধ ছিল বলিয়া! বিগ্রহ ভাল করিয়া দেখিতে 
পারি নাই। 

এই মন্দিরের ৮ হাত দক্ষিণে রাণী মুক্তকেশীৰ প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রাকার তুলসীমঞ্চ। তুগসী 
মঞ্চটা ৩ ফুট উচ্চ এবং চতুর্দিকে পদ্মাক্ৃতি কারুকার্য খচিত ইষ্টকালঙ্কুত। বৰ্ষাৰ গল্লাপ্রবাহে 
তুলসীমঞ্চের পূৰ্ব্বাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইরাছে। অচিবেই মঞ্চটী গঙ্গাগর্ভস্থ হইবে। ৪৮ 
একখানি ইষ্টকে *১২৪৫-২৬শে মাঘ বালুদাস” এই কয়টী কথা খোদিত। 

তুলসীমঞ্চের দক্ষিণে কয়েকটা কলিক! ফুলের গাছ। ইহার নিকটে একটা ভগ্ন ইষ্টক গৃহ। 
গুনিলাম এই গৃহে শ্যামাপু্জাব সময়ে প্রতিবৎসর মুন্ময়ী কালীমূর্তির পূজা হয়। চন্দ্ৰশেখর 
শিবের সেব| এবং কাঁলীপুজার জন্তু ফতেসিংহ পরগণায কিছু দেবোত্তর ভূমি নির্দিষ্ট আছে। 

কপিলেশ্ববের প্রাচীন মন্দিব কৃষ্ণবর্ণ গ্রন্তরে নিনির্মিত ছিল। উপরোক্ত তুলসী মঞ্চের 
পূর্বদিকে একটা গ্রস্তরস্তস্তের শিরোদেশ পড়িয়া রহিয়াছে। আর একথানি প্রস্তর খণ্ড 
সন্দিরচত্বরে পতিত আছে। এতস্তিন্ন কপিলেশ্বর হইতে শন্তিপুরে অ|সিবার পথে আত্ম 
বাগানের মধ্যে ২টা প্রস্তরস্তম্ভের কিয়দংশ পতিত আছে। মন্দিরস্থ ভূখণ্ডের দক্ষিণাংশে 
বিববৃক্ষ মূলে কারুকার্ধালস্কৃত একটা স্তম্ভবীৰ্য বিত্ম|ন আছে। প্রস্তবের অবস্থান ও শিল্পের 
আদর্শে এই গুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 

কপিলেশ্বরের দৃক্ষিণপশ্চিম দিকে ডাক্রার খাপের দিক ইষ্টকনির্ন্দিত সুদীর্ঘ সুবিস্বত্ 
সোপাঁনাবলীর মধ্যে ১:টী সোপান এখন বিছ্বমান রহিয়াছে । সোপানগুলি প্রায় ১০০ ফিট 
দীৰ্ঘ হইবে এবং এক একটা সোপান দেড় হাতের অধিক এসরবিশিষ্ট। ৪টী সোপানের 
পরে ৫ম সোপান তিন হাভ প্রসরবিশিষ্ট ; জল-সন্নিহিতি সর্কানিয় সোপানে ৪ হাত উচ্চ মৃঠিকা- 
স্তর পড়িয়াছে। একস্থনে দক্ষিণাংশে সোপানের একাংশের গীণনি ভাঙ্গিয়াছে। সে 
ভগাংশটী ৮ হাত দীর্ঘ ৪ ভাত প্রস্থ এবং ৪ হাত উচ্চ ; কিন্ত সেই ভগ্নাংশের গঁ(থনি এমন কঠিন 
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১৬২ মাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ওয় লংখা]। 
যে তাহা হইতে একখানি ইষ্টকও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইার গাঁথনি চুগ-শুরকি-মিশ্রিত 


নহে। মোপানের মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবৰ্ণের বৃহৎ ৫ খানি প্রন্তরথণ্ড গ্রখিত রহিয়াছে? 


বোধ হয় সেগুলি প্রাচীন মন্দিরের প্রন্তরখণ্ড। এই সোপানাবলী পশ্চিমাংশে ডাকরা 


নদীতে বিনিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সোপানে বসিয়া ডাকরার জল স্পর্শ করা যায়। ইহাই, 


জয়রাম বিনিৰ্ম্মিত গোলোকের সোঁপানসদৃশ ঘাট অথবা সন্তোষরায়ের ডাকরার জলাবতরণিকা। 
এই অজ্ঞাত ফোপানাবলীর অবস্থান দৰ্শনে ইহাকে অন্ততঃ চারি শত বৎসরের অপেক্ষা প্রাচীন 
বলাই সহুসঙ্গত। কারণ সোপানগাৱে উৎপন্ন একটী আম গাছের বয়স একশত বৎসরের 
উৰ্দ্ধ হইবে। এই সোপানাবলীর নিয়স্থ খালের অপর তীরে সাধু সন্র্যাসীদিগের আশ্রয় 
নিমিত্ত একখানি বৃহৎ আটচাঁলা ছিল। এক্ষণে তাঁহার ভিটা! মাত্র পড়িয়া আছে। 

' কপিলেশ্বর মন্দিরের বর্তমান রেবাইত কৃষ্ণনগরের অধিপতি । বহুপূর্কে শিপুর গ্রাম 
এবং কগিজেশ্বরের দেবালয় ফভেদি'হু পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ফতেসিংহ পরগণা 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিপুর নদীয়ারাজের পলাশী পরগণার 'অধিকারভুক্ হয়। এক্ষণে 
পুনর্বার উক্ত স্থান পলাশী হইতে খাবিণ হইয়াছে। উহার বর্তমান নাম প্পরগণা পলাশীর 
খারিড”1 কপিলেশ্বরের উত্তরস্থিত শিবপুর গ্রাম শিবসেবায় অন্ত নির্দিষ্ট দেবোত্তয । 


এক্ষণে শক্তিপুরের দেবোত্তর অংশ নদীয়ারাজের অধিকারতুক্ত। কিন্তু মূল শক্তিপুর কাশিম- 
বাজারের সহারাঙ্গের অধিকারে স্থিত। উক্ত দেবোৱর শিবপুর হইতেই কপিলেশবর মহাদেবের __ 


সেবা নিৰ্ব্বাহিত্ত হয়। এতড্তিন্ন ফতেপিংহস্থ জেমে! ও বাধাভাজার প্রদত্ত দেবোত্তর হইতেও 
পুজাদির কিছু সাহায্য হয়। 

শিবরাত্রির সময়ে প্রতিবংসর এখানে ২ মাসব্যাপী একটা মেলা বসিয়া থাকে এবং 
শিবচতুর্দশির দিন মহাঁসমীর়োছে শিবের অতিষেক ও পূজা হয় । প্রথমে কৃষ্ণনগরের মহারাজ, 
পরে জেমো! ও বাধাডাঙ্গার ও তৎপরে শক্তিপুরের জমিদারের পূজা হয়। মেলার সময়ে 
পুর্বে ৩০1৪ হাজরি লোঁকের সমাগম হইত। এক্ষণে ১০১৫ হাঁজারের অধিক যাত্রীর 
সমাগম হয় নাঁ। মেলাস্থলে অনেক সম্ন্যাসীও নানাস্থান হইতে আগমন করেন। ভাক্রার 
খালের দক্ষিণে হ)৫ শত হতি দুরে একটা প্রাচীন আক্রবাগান আছে। ইহাও ১৬৬ 
সম্গতি। এই বাগানেই প্ৰধানতঃ মেলা বসিয়া থাকে। 

নদীয়াধিপতির পুরোহিত জীগয়ানাথ চক্রবন্তী ৪*:৫* বৎসর কপিলেশ্বয়ের পূজা 
করিয়া আসিতেছিলেন | ইনি ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ এবং অনেক তত্ব জানেন। কিন্তু বর্তমানে 
তিনি" অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার শ্টালিকাপুত্র প্রতিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পূজা করিতেছেন । _ 
ইহার বয়ক্রম'২৪া২৫ হইবে। ইনি আমাদের প্রতি বিশেষ সৌলন্ত দেখাইয়াছিলেন ৷: 


বর্তমানে কপিলেশ্ববের সেবাদির অবস্থা স্মরণ করিলে অশ্ৰু বিসর্জন করিতে হয়। 


মন্দিরের 'দক্ষিণপশ্চিসে একটা ছোট ভোগের ঘয় আছে মাত্ৰ প্রত্যহ চারি আনার ভোগ 
শ্াদত্ব হয় এবং সেই প্রসাদ শিবপুরের প্রন্ধাদিগের মধ্যে পালা অনুসারে বিতরিত হয় 


জন ১৩১৪ ] ৷ রাড ভ্রমণ . - ৰ ৬৮৬৬৩ 


প্রজার মধ্যে ১৬ ঘর .গোয়ালা, এবং ৩ ধর, হান্বর!, ( অৰ্থাৎ হাড়ি) প্রধান। পুরোহিতের 
লন্ত ১২ বিঘা, দেবোত্তর নির্দিই আছে। তাহার বাধিক খাজন| ১৩০ পাড়ে তের টাক 
মাত্র। এতত্িন্র শিবরাত্রির সময়ে প্রতিমার দর্শনী প্রণামী প্রস্থৃতি সমস্ত পুরোহিত পান ন11 
তজ্জন্ত পুরোহিত্কে ১৬ টাকা কর দিতে হয়। অথচ যদি, ১৬ টাকার কম হয়, তথাপি ডাহা 
দিতে হইবে। কেবল লোকের মালসিক পুজার ভ্রব্যাদি লমন্তই পুরোহিত পাইয়া থাকেন ।. 
মেলাস্থলের খালার জগ্ড রাজবাড়ী হইতে ১৭১ টাক! ডাক হয়, তৎপরে, তাহা পে! 
অধিক মূল্যে যে কেহ ডাকিতে পরেন। শুনিলাম গতবর্ষে লাঁচ হয় নাই, মন্য়ের, 
পরিদর্শনের জন্ত একটী ভৃত্য আছে। তাহার, অন্ত দেবোৱরু হইতে ৮ বিখ|-চাকরাৰ 
নিদ্দিঃ আছে। 

গত কয়েক বৎসর নেলান্থূলে জমিদারের পক্ষভুক্ত লোকের তত্বাবধানে কালীপুদা এ এবং 
তচুপলক্ষে ধাত্রাগান প্রভৃতি হইতেছে। শিবরাত্রির দিন একটা চিড়া মহোৎসব এবং তৎপর 
দিন মধ্যাহ্মকালের অন্ন মহোৎসবে বৈষ্ণব ও কার্গলীদিগকে অন্নভোজন করান হয়। হায় !- 
যে পবিত্র দেবালয় এক সময়ে নিরন্তর্ূনিনাদিত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে দুখরিত ছিল, যে স্থান, 
শত সহস্ৰ নরনারীর , সমাগম্নুলভ উৎসবের আনদ্দোচ্ছবাসে দিবারান্ত কোলাহলময় ছিল, দেই 
কপিলেশ্বর এখন ধ্বংসোগ্মুৰ নীরব নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে বিষবৃক্ষের পল্পবাস্তরাল 
হইতে কলক মধু স্তামার বিষাদসন্গীত ভিন্ন কোন শব্দই শ্রুতিপথে প্রবেশ করে না. 

তপেন্দ বাবুর ফটোগ্ৰাফ তোল! শেষ হইলে কলিলেখ্বর মহাদেবকে উদ্দেশ করিয়া হংশী-. 
ব্দনের স্তব হইতে-_ 

প্জয় কপিলেখবর = _ জয় ভুবনেশ্বর, 
জয় বিশ্বেশ্বর বিশ্বপতি। 
জয় বক্ৰেশ্বর = জয় কপিলেখর, 
| বৈস্ধনাণ সুরনাথ নমস্তে ॥৮ | 

নিয়া প্রণামপূর্কাক শন্ধিপুর হাত্রা করিলাম। তখন বেলা সাড়ে তিনটা । প্রান: 
চারিটার সময় শক্তিপুরে পৌছিলাম। দে দিন শক্তিপুরে বারোস্ারি পূজায় অত্যন্ত ধৃম্‌।. 
গঙ্গা [তীরে গক্ষর গাভডীতেই আমর! সে ত্বাত্রি যাপন করিলাম। অতি ক্ষুদ্ৰস্থামে আমাদের. 
দুইজনের শয়নে ঘংপরোনাস্তি কষ্ট হইল। বৈকালে শক্তিপুরে বারোঁয়াদী পূজা দেখিলাম। 
শক্কিপুর গঙ্গাতীরবন্তী একটী বর্দিষ্ণু গ্রাম। ইহা উত্তম ব্যবসারের স্থান! শক্তি পূত্নেদ্ন; 
ধাদারেই অনপূৰ্ণ| মৃত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়৷ছে। স্কুল গৃহের নিকট হইতে বাজারের চাত্নিপাৰ্ব পধ্যস্ত 
নর্ধতই নানাপ্রকার দেবদেবীর . পঁতিমৃতি এবং মধ্যে মধ্যে বিষিধ কৌতুকপ্রণ,মঙ।, 
কোথাও কষ্ণলীলার নানাকপ বৈচিত্রা, কোথাও শ্নামলীলা কোনস্থানে. শক্তিলীলা- ইত্যাদি 
৯... প্রতিমূর্তি নানা নৈপুণ্যে গঠিত হইয়াছে। ।কোনস্থলে রাধিকা কক্ষের পা ধরিয়া আছেন,- 
মে থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা,_-"রাধ! কলস্কিলী নাম, পায়ে ধূর ঘুচাও হাম” এই প্রঞ্থার- 


১৬৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ গয় সংখ্য।। 


নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখিলাম। কিন্তু সকলেই কলিকাতা হইতে সমাগতা বাইজীর 
গান. শুনিতে বাহজ্ঞানশূগ্ক প্রাতঃকালে আধীরাদি সম্পন্ন করিয়া আমরা টে য়া অভিমুখে 
যাত্রা করিলাম।  .. টি ৮9০৭ 
হবেকষের গাড়ী পশ্চিমাভিমুখে ie লাগিল। পথ অত্যন্ত বন্ধুর, তজ্জন্য বড় কষ্ট 
হইতে লাগিল । এক হাত দেড় হাত উচ্চ আইলের উপর উঠিয়া গাড়ী যখন পড়িতে লাগিল 
তখন: মস্তিফ্ধে ঝনঝনি বোধ হইতে লাগিল। প্রায় ও ঘণ্টায় দেড়- ক্রোশ পথ ‘অতি কষ্টে 
চলিয়! দ্বারকা বা বাবলা নদী-তীরে উপস্থিত হইলাম। অপর পারে বৈস্বপুরের বাবুদিগের 
প্রকাণ্ড বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইল । বাবলার পূৰ্বতীর দিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিলাম। 
মধ্যে মধ্যে ২১্টী গোলাদুর ক্ষেত্র ভিন্ন মাঠ মরুভূমি সদৃশ । অবশেষে কৈ গুড়ির ঘাটে রর 
উত্তরণের জন্ত উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নদীর পাহাড় বাবলার জলপৃষ্ঠ হইতে ৩* 
উচ্চ |- তদাৰ্শনে কি প্রকারে এই পাহাড় দিয়! গরুর গাড়ী নামিবে তাহা ভাবিয়া রে 
অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। আমর! গাড়ী হইতে পাহাড়ের উপর নামিলান। দুঃসাহসিক 
হরেরুফ সেই উচ্চ পাহাড় হইতে ভীমবেগে নিয়াভিমুখে গাড়ী চালাইয়া দিল। আমরা গরু 
দুইটার প্রমাদ গণিলাম। কিন্তু হরেকুষ্ণের গাড়ী-চালন- নে ৬৬ অভয়বছায় 
বাবলার জল সমীপে উপস্থিত হইল। 

এন্থানে নদীতে গরুর গাড়ী পার হয় না,স্ুতরাং গাড়ী ৰ তুলিবার কোন উপায় নাই। 
মাঝি আমাদিগের বিশেষ অন্থরোধে গাড়ী পার করিতে সন্মত হইল। দে এক অদ্ভুত ব্যাপার, 2. 
নদীর পশ্চিমতীরে পৌছিয়াও ৩* হাত পাহাড়ে উঠা সহা কষ্টকর ও অসম্ভব বোধ হইল। ঢ. 
স।ঝিফে চারি আনার পরুন! দিতে চাহিলে সে অনেক 'পাহাষ্য করিল। আম ও হরেকৃষঃ 
গুশ্চা্দিক্‌ হইতে গাড়ী ধরিলাম। মাঝি ও তপেন্দ্র বাবু গকবোজন স্থলে ধরিয়া উপরে 
উঠিতে লাগিলেন । এক ঘণ্টা পরে গাড়ী উপরে উঠিল। ইতিমধ্যে গরু দুইটী হারাইয়া 
গেল। তখন হরেকুষ্ণ প্রায় এক মাইল উত্তরদিকে যাইয়া গরু ধরিয়া আনিল। রামশরণ 
বাবুর সুন্দর বাগান দক্ষিণে রাখিয়া আমরা অপরাহে বৈগ্যপুরে পৌছিলাম। বাম দিকে 
বাবুিগের বাটার বৃহৎ চত্বর দক্ষিণে রামধন দত্ত মুদীর দোকান। আমরা পদ্বব্রজে চলিতে- 
ছিলম। রামধন ভদ্রলোক বোধে, আতিথোর অন্ত বিশেষ অনুরোধ করিল। ব্যবসায়ী 
সুদী রাঁমধনের অতিথিপ্ৰিয়ত| দৃষটান্তস্থানীয়। এরূপ অযাচিত ইডি কোথাও 
দেখি নাই। 

' বৈগ্চপুর ছাড়াইয়া ২* মিনিটের মধ্যেই টোয়ায় পৌছিলাম। প্রযুক্ত দুর্গাদাস বাবুর 
নির্দেশ মত প্রথমে শ্রীযুক্ত মুকুন্দফুমার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্ত 
তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। সেই স্থানে গাড়ী রাখিয়া আমরা বৈষ্ণব- 
দাদ ও উদ্ধৰ দাসের বাস্ধকূমির ফটোগ্রাফ লইবার জন্য চলিল।স। সমাগত ভদ্রলোক দগের 
মধে; সকলেই উদ্ধবদ।ন বৈঝব্দাসের বাস্তর স্থান নিৰ্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৬০.বৎসর' বয়স্ক - 
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শ্রীযুক্ত সূর্ধ্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনেক তত্ব অবগত হইলান। বৈষ্ণবদাম ও 
উদ্ধবন্থাসের বাস্ত বা পাট বলিয়! যে ভূমিটুকু নির্দিঃ, তাহাতে ২টা বকফুলের গাছ ও একটা 
নিষ্ববৃক্ষ দেখিলাম। তাহার দক্ষিণে শ্রীযুক্ত প্ৰাণবল্পভ বাবুর পিতা শগৌরগোপাল দেন গুপ্তের 
বাসস্থান৷ ইহার মাতামহের নাম লরামকৃষ্ণ সদুমদার, তাহার সহোদর কৃষ্ণকান্ত মছুমদার 
ওরফে বৈষ্বদান। এই বংশীয় গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ই উদ্ধবদাস নামে খ্যাত হন। কৃষ্ণ- 
কান্ত মজুমদার ও গোকুলানদ্দ সেন উভয়ে মালিহাটীর শ্রীনিবাস আচাধ্যের বংশধর ৬রাধামোহন 
ঠাকুরের শিষ্য। পদামৃতসমুদ্র- সঙ্কলন করিয়া রাঁধামোহন অমর হইয়! গিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত 
মজুমদার ও গোকুলানন্দ সেন উত্তয়ের নিকট রাধামোহনের হস্তলিখিত পদামৃতসমুদ্র বৰ্ত্তমান 
ছিল। টে'য়ায় শুনিলাম যে, অত্রত্য দ্বিত্রহরিদাসের বংশধর রাধামোহন গয় পদামৃত ১৮% 
সঙ্কলনকর্তী ৷ } 
ইহার পিতামহ কৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর মহল্সদপুরের সীতারামের কুলগুরু। বঙ্কিম বাবু ইহীকেই 
চন্ত্রচূড় ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর ও সীতারাম সম্বন্ধে কয়েকটী 
প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছি । অপ্রদঙ্গ বোধে উল্লেখ করিলাম না। গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত 
মজুমদার যথাক্ৰমে উদ্ধবদাঁস এবং বৈষ্ণবদাস নামে অভিহিত হন। বৈষ্ণবদাসের অট্রালিকা- 
তেই তাঁহার দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী গৌরগোপাল সেন গুপ্ত বাস করেন ।' মুল পদ্ামৃত- 
সমুদ্র পুথিখন গৌরগেপাল বাবুর নিকট হইতে কাটোয়ার দক্ষিণস্থ করুই গ্রামের দীনবন্ধু 
" বরাট লইয়া যান। অধুনা তিনি মৃত, তৎপুক্র শ্রীমুরারিপদ বরাট এক্ষণে বর্তমান আছেন। * 
যুক্ত হুরধযনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, মহাপ্রভুর প্রকৃত হস্তাক্ষর 
দ্রাদুর গ্রামে মহান্ত :উপাধিকারী কায়স্থদিগের বাটীতে অগ্তাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। দাদুর 
গ্রাম ক(টোয়| হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণে । শুনিলাম টেয়াবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত 
মহাশয় টেয়া সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধব- ' 
দালের কথা পরিষদের, পাঠকগণ অবগত আছেন। বৈষ্ণবদাসের অন্তান্ঠ কীর্তির মধ্যে 
তাহার নিখাত পুফরিণী বৈষ্ণবকুণ্ড নামে অদ্যাপি গ্রামের মধ্যস্থলে বিস্তমান আছে এবং 
উদ্ধব দাস গুরুবংশীয়দিগের জন্ত পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহার নাম ঠাকুর-পু্করিণী রাখেন। 
উহা দ্বিলহরিদাসের বাটীর পূর্বদিকে অবস্থিত। দ্বিজহরিদাসের বংশধরের! অস্তাপি সেই 
ভিটায় বাস করিতেছেন । এই বংশীয় শ্রীমুরারিমোহন ঠাকুরের নিকট কোন কোন তত্ব 
জানিয়াছি। উক্ত ঠাকুর-পুফরিণী এক্ষণে ৬বিনোদবিহারী ত্ৰিবেদীযন অধিকারে আসিয়াছে। 
দ্বিজ হরিদাসের কুলদেবত! মোহনরায়ের মন্দির ১২ পুফরিণীর দক্ষিণে বহি ছিল। 
এক্ষণে তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
টেয়। শ্রীযুক্ত রামেন্ত্র বাবুর পূৰ্ব্ব পুরুষগণের আদি বাঁসস্থান। জীযুক্ত রামেন্দ বাবুর = 
প্রপিভামহ ৬ বলভদ্ৰ তিবেৱী মহাশয় টেয়| হইতে জেমোতে বাসস্থান করেন। -অস্তপি 
ত্ৰিবেদী বংশের অন্তান্ত ব্যাও গণ টেয়ার বাম করিতেছেন। ' টেয়া! কালিয় অন্তৰ্গত -ভরতপুক্প 


১৬৬ শাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা । 


থানার মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম মৌজে গোপালপুর । বৈষ্ণব দামের আতার 
দৌহিত্র ৮গৌরগোপাল সেন মহাশয়ের পুর শ্রীগ্রাণবল্পভ সেন মহাশয়ের সহিত অনেক 
কথোপকথন হইল। তিনি তৎপর দিন প্রাতঃকালে গৃহস্থিত পুথিগুলি দেখাইবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুত হইলেন। 


সন্ধ্াকালে শ্রীযুক্ত মুকুদ্দ বাবু কলিকাতা! হইতে বাটা প্রভ্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া আমাদের 
বিশেষ আনন্দ হইল। তিনি মহা সমাদরে আমাদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিশেন। . 


তৎপরদিন পূৰ্ব্বাহ্ুই আমাদের আহারার্থ এচুর আয়োজন করিলেন। আমি প্রত্যুষে উঠিয়াই- 
প্রাণবঞ্লভ বাবুব নি্রাভঙ্গ করাইলাম এবং পুথি ধাটিতে আরম্ভ করিলাম। ৃ 

কিন্তু বৈষ্বদাস ও উদ্ধব দাসের হ্তাক্ষর পাইলাম না। ইহার গৃহে শতাধিক মূল্যবান্‌ 
পুথি আজিও আছে। পরিবদের নিমিত্ত হুই এক খানি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু প্রাণনল্লভ 
বাৰু, ভবিব্যন্কে দিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন। 

- টো়া বৈস্তপুর পরস্পর সন্নিহিত গ্রাম। ফতেসিংহ অঞ্চলে ধর্পূজ। বিশেষভাবে প্রচলিত, 
তন্মধ্যে বৈদ্য পুরের ধর্শের গাজন সৰ্ব্বাপেক্ষ| প্রসিন্ধ। ৰৈদ্বপুরে ধর্ঠাকুরের নিত্য পূজা হয়, 
ইহা শুনিয়া আমি রাত্রিতেই পুরোহিত শ্রীযুক্ত ইন্ত্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান. 
করিলাম। তিনি এক ঘণ্টার মধ্যেই মুকুনাবাবুর বাঁটীতে আগমন করিলেন । চট্টোপাধ্যায় 


মহাশয় বলিলেন তিনি পুরুষাহুক্রমে ধর্মঠাকুয়ের পূজ| করিতেছেন। চৌদাপুরুষের অধিককাল ' 


তাহার! উক্ত ধৰ্ম্ম ঠাকুরের পুরোহিত্ব। তাহার বয়স 8৫18৬ বৎসর হইবে। | 

“বৈস্তপুর়ে ধৰ্ম্মতলায় একখানি চালাঘরে ধর্ম ঠাকুরের স্থান। ধৰ্ম্ম প্ৰতিমা তিন পোয়া উচ্চ 
একখণ্ড পাষাণ মাত্র । বৈশাখী পূর্ণিমায় ক্ষত্যন্ত সমারেহে ধর্ম্মের গাজন হয়। সন্ন্যাসীয়া 
ৰৃতৱেহ আনয়ন করে না। হিন্দু মুসলমান উভয় জাত্তিতে ধর্মঠাকুরের পুজার মানসিক রিয়া 
থাকে। প্রায়ই বলিদান হয়। ধর্মঠাকুরের অধিকারী প্রীক্ষের নাথ পাল, জাতিতে 
কুস্তকার। পুজার জন্ত ১৫ বিধ! দেবোত্তর আছে। নিত্যভোগ পাচ পোয়৷ আতপ চাউল 
ও এক পোয়া পাটালি। বিশেষ অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুজার ধ্যান ধীরে ধীরে 
আবৃত্তি করিলেন। আমিও তাহা লিখিয়া শইলাম। পাঠকগণ অর্থ করিয়। লইবেন 
কারণ হুর্তাগাক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ৃতিষ্কে সমস্ত কথাগুলি উপস্থিত হয় নাই। 
ধ্যান £--*ও যন্তান্তো নদিরূপো ন চ করচরণং নাপ্তি কায়ানিনাদ নদিরূপো মরণং নাস্তি 


যোগাস্তগমনগম্যো যো নাতু গতসর্বাসক্কল্পো পাতালে ছিমূর্থি :-নমন্তে বহরূপায় বায় , 


ধর্দরাজায়।” 


বৈদ্তপুর বর্ধিযু গ্রান। এখানে শী হ|জরার কবির দল আছে। তাহার পিতাও কবির দল ৰ 


রাখি! নানা স্থানে গান করিতেন। 
৬ই ডিসেম্বর বা ২০শে অগ্রহায়ণ বেলা ১০টার সমর আহায়াদি হরিয়া আতিথেয় মুকুন্দ. 


বাবুর নিকট বিদায় এহণপুৰ্বক বাপুৰ অভিমুখে রওনা হইলাম। টোকা হইতে পশ্চিম)? 


~~ 


সন ১৬১৪] | রাঢ়-অমণ | | ১৬৭ 
দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। প্রায় এক ক্রোশ আসিয়া হরেক্‌ষেয় গাড়ী গভীর. কর্দপূর্ণ 
“গাড়ায়” পতিত হইল এবং একেবারে ধুরা পৰ্য্যস্ত কাদার বসিয়া গেল। গ্রকুদ্থয়ও আকঠ 
কাদায় পুতিয়া গেল। এরূপ স্বয়ানক বিপদে কখনও পড়ি নাই । ২৩ ঘণ্ট। টানাটানি 
করিয়াও গাড়ী সে গাড়া পার হইতে পারিল না। শেষে আমি গরু চালাইতে লাগিলাম। 
‘তপেন্দ্র বাবু ও হরেক্ৃফ্ণ ছুইটী চাক! ঠেলিতে লাগিলেন। ছি যা অপর পারের 

_-- নিকটে পৌছিল। 

কিন্তু সে খালের পাহাড় ২ হাত উচ্চ, EEE যাও উঠত পারিল না। 
রৌদ্রে, কাদ্ামাখিয়া অলপিপাঁসায় আমাদের হৰ্গতির সীমা থাকিল না। ভাবিলাম হরেরুফকে 
বিদায় দিয়া মোট ঘাড়ে করিয়া আমরা ছুই জনে অগ্রসর হই-। কিছুক্ষণ পরে জাবিলাম টোয়ায় 
ফিরিয়া গিয়া মুকুন্দ বাবুকে বলিয়া ২৩ জন লোক আনি, তাহা হইলে গাড়ী উঠিবে। ইত্যবসরে 
এক বাগ্‌দী কোদালি লয়! গ্রামাস্তরে যাঁইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম, তখন হরেকৃষ্ণ 
‘কোদালি দ্বারা খালের পাহাড় কাটিয়া ঢালু করিতে লাগিল।. পথ প্রস্তুত হইলে আমি খালের 
ধারে উঠিয়া বুক দিয়া পদদবয় শূ্তে তুলিয়া গাড়ীর মাগ.না চাপিয়| ধরিলাম। বাগ্দী ও হরেকুফঃ 
চাকা ধরিল'। তপেন্দর বাঁবু গরু হাকাইতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫ মিনিট'পরে গাড়ী উপরে 
উঠিল। ভোজনাস্তে রৌদ্রে পরিশ্রমে আমরা অবসন্ন হইয়| পড়িলাম। চতুর্দিকে ধাণ্ডের ক্ষেত্ৰ। 
পিপাসার জল পাইলাম না। ক্লান্ত কলেবরে হস্তপদ প্রক্ষালনপুৰ্বক গাড়ীতে উঠিলাষ। গাড়ী, 
'ধীর গতিতে চলিতে লাগিল। পুনর্ধার ছোট বড় ৪৷৫টা গড়া পার হুইলাম। অবশেষে 
তালিবপুরে পৌছিলাম। তালিবপুর প্রভৃতি স্থলে অনেক মন্্রাস্ত মুসলমানের বাস। ' একটি 
পুক্করিণীতে নামিয়া করপুটে জলপানপূর্ববক পিপাসা শাস্তি করিলাম। তখন বেলা: ৩টা-। 
"অথচ টে'য়া হইতে তালিবপুর এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু আমাদের আসিতে ৫ ঘণ্টা. 
লাগিল-- ইহাতে পথের হর্গমতা অনুমান করিয়া লইবেন। 


সালার বা শালগ্রাসপুর |. 


ভালিবপুর হইতে ঝাঁমটপুর সরল রেখা পথে ৩ মাইলের অধিক নহে। কিন্তু সকলেই 

বলিল সে পথে বিলের মধ্যে আজিও ধান কাঁটা হয় নাট, সুতরাং গাড়ীর নিকট ( ক্ষু মাৰ্গ ) 

পড়ে নাই। অগত্যা আমাদিগকে ও মাইলের স্থলে সালার ঘুরিয়া'৬ মাইল চলিতে হইল। 
তাঁলিবপুরের পরেই পিলধুণ্ডি অতিক্রম করিয়! পূর্বপ্রামে পৌঁছিলায। পূর্বগ্রামে প্রাচীন 
অট্টালিকার ছুই একটা ধংসঘ্ত,প নয়ন গোচর হইল। কিয়ৎক্গণ পরে একটা প্রাচীন মস্তি 
দৃষ্টিপখে পতিত হইল। এক কাজি সাহেব সেখানে দীড়াইয়া-ছিলেন_তাহার নিকট 
অনেক তত্ব অবগত হইলাম। ইহার নাম কাজি মহম্মদ উসমান-_পিতার নাম কাজি আইলা 
১২ জালি, তন্ত পিতা কালি ইন্দাদালি তন্তু চাঁচা দেওয়ান সাজেদ কাজি--তত্ত জী, আসেন! 
বিবি__ভিনিই ২** বৎসর পূৰ্ব্বে এই মস্ক্ষিদের জীর্ণ সংস্কার-করেন। মস্জিদের বয়ংক্রম ৫০ 


৯৬৮ সাহিত্য-পরিযৎ পত্রিকা [৬ম সংখ্যা। 


শত বৎসর হইবে! কাঁঞ্জি সাহেব বলিলেন মাঁলারে অনেক প্রাচীন দেবসুওি আছে। তন্মধ্যে 
মন্গমিয়ার বাটীতে, ও শ্রীরু্চ দের গাঁজার দোকানের নিকটেই অনেক মুণ্ডি আছে। কাজি 
সাহেব অতি সজ্জন। তিনি আরও বলিলেন শুনিয়াছি পূর্ব গ্রামে বিহ্বদেব বলিয়া এক জন 
হিন্দুৱাজা ছিলেন । পুর্ব গ্রামের অনেক স্থানে তাহার কীৱির নিদর্শন পাওয়| যায়। 

অত্যন্ত কৌতৃহলাক্রাস্ত চিত্তে সালারের অভিমুখে চলিলাম। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া 
হৱেক্‌ষ্ণকে দ্রুতবেগে গাড়ী চাপাইতে বলিলাম। শীঘ্রই আমরা সালারে পৌছিলাম এবং .. 
হরেক্ষ্ণকে পশ্চাতে গাড়ী রাখিতে বলিয়া আম ও তপেজ্র বাবু মনুমিয়ার বাড়ীর দিকে চলিলাম। 
“দেখিলাম মনুমিয়ার বহির্ববাটাতে একজন ব্ৰাহ্মণ খাতা লিখিতেছেন। এমন সময়ে- মঙুমিয়! 
বাহিরে আঁসিলেন-_তীহাকে মুগ্ডি দর্শনের কথা বলিবা মাত্র তিনি বিশেষ সৌজন্য সহকারে 
‘আমাদিগকে বাটার ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম গোলার তলে ৩টী মৃত্তি,_-সকলেরই 
নোপিকা ভগ্ন। আড়াই হাত উচ্চ কৃষ্ণবৰ্ণ গরম্তবের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যমত্তিত বিষ্ণুমুর্ত্ি। 
বিষ্ণু চতুর ল, শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী, এবং উপবীন্তী। কোন মুণ্ির উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও, 
সরস্বতী বিরাজিত। -এমন স্থনার কারুনৈপুণ্য দর্শনে আমার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িতে লাগিল৷ 
ভাবিল।ম কোথায় সেই প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পিগণ, যাহার! জড় প্রস্তৱখণ্ডে শত সহশু ভাবের 
উদ্দীপনার সমাবেশ করিয়াছিল। 
_ মঙ্গুমিয়া কহিলেন--ঠাহার বাটার নিকটবৰ্তী এক পুরাতন-পুকুরেব গর্ভ হইতে মাঁটী 
তুলিবার সময়ে ৬*টা সুন্দর সুন্দর প্রতিমূত্তি উঠিয়া ছিল। সে গুলি তাহাবা গরুর গাডীতে 
তুলিয়া লইয়া হিন্দুদিগের গ্রামে গ্রামে বিক্ৰয় পূৰ্বক জেমো কান্দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
‘জেমোঁর রাজবাড়ীতেও বিববৃক্ষ তলে মন্গুমিযার বাড়ীব প্রতিযুত্তির অনুকূপ এক মুঠি পড়িয়া 
আছে। সে মূত্তিটী রাঞ্জা মহে।দয়ম্বয় আমাদের দিয়া ছিলেন কেবল গাড়ীতে স্থান হইবে না 
বলিয়া আমরা তাহা আনিতে পারি নাই। যে পুষ্ধরিণী হইতে প্রতিমা উঠিযাছিল -সে 
পু্ধরিণী অন্ততঃ সহঅবৎসরের প্রাচীন হুইবে। পুক্ষরিণীটা একেবারে মগ্সিয়া গিয়াছে। 
পুষ্করিণী হইতে একটা ৬ হাত নরকন্কাল পাওয়া গিয়াছিল। 'ল্পশ্রুতগণের ইহা! অবিশ্বাস 
হইতে পারে, কিন্ত যাহার! দিল্লীদরবাৱরে জয়পুরের শিবিরে ৬ হাত উচ্চ ২টা লোক মিতা 
তাহাদের পক্ষে প্রহেলিকা হইবে ন|। 

পুঙ্করিণীর উত্তরাংশে প্রায় ২* বিঘা পরিমিত ভূখণ্ড কেবল ইষ্টকন্ত,গেব ধ্বংসবিশেষ । 
এখন সে স্থানের ' কিয়দংশ গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে । আমাব মনে হয় এই স্থানে বৃহৎ 
'দেবালর ছিল। সমস্তই বর্গীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। যাহা হউক এই ভূখণ্ডেও ৫1৬টা 
প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে । এখনও সেই ভূখণ্ডে ও পুক্ষরিণীগর্ভে বছমুন্তি নিহিত আছে। 
এই সমস্ত দেখিয়া বিষপনচিন্তে শরীক দের গাঁজার দোকানে উপস্থিত হইলাম ৷ দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণ 
দের দোকানের দক্ষিণে ৫টী প্রতিমূর্তি, তন্মধ্যে টী শঙ্খচক্ৰগদ।পদ্মধারী চতুভূ্জ ৰি 
এবং একটী পরম সুন্দর নৃসিংহমূৰ্ধি ৷ 


সন ১৩১৪ ] রাঢ়-ভ্ৰমণ - ১৬৯. 


" অপর মৃর্তিগুলি অবিকৃত কৃষ্ণবৰ্ণের প্রস্তরে খোদিত এবং নৃসিংহমূক্কিটা ঠ্ৰীকুষ্ণ দে কৰ্তৃক 
নানাবর্ণে রঞ্জিত-হইয়াছে। আমি কৃষ্ণ দেকে কহিলাম--"তুমি রঙ, মাখাইয়া মূর্তির স্বাভাবিক 
শিল্পনৈপুণা নষ্ট কবিলে কেন?” কৃষ্ণ দে কহিল,--"ঠাকুয়, বুঝিতে পারি নাই, তাই ভুলিয়া 
ওরূপ করিয়াছি” - কৃষ্ণ দের বয়স ৬৫টী বৎসব হইবে। তিনি, মুর্তিগুলির পূজার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। তিনি: জলপূৰ্ণ চক্ষে কহিলেন, মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে তাহার উন্নতির 
সুত্ৰপাত হইয়াছে। নৃসিংহমুর্তিটার পাদদেশে দেখিলাম ছুই পংক্তি খোদ্বিতলিপি উৎকীর্ণ-- কিন্ত 
সেগুলি চন্দনাক্ত থাকায় ভাল পড়িতে পারিলাঁম না । অবশেষে দে মহাশয়ের অনুমতি লইয়া 
চন্দনরেপ ধৌত করিয়৷ অনেক কষ্টে পাঠ করিলাম । 

“প্রীমন্‌ নরসিংহস্ত মৃষ্তিরে্া এঁতিষ্ঠিতা । 
পুর্বগ্রামবাসিনা শ্রীবিষ্ণুদেবেন ধীমত| ৷” | 

উৎকীর্ণ লিপির বামদিকে *৯১৭৮ এই ৩টা অঞ্ক উৎকীর্ণ, কিন্তু তাহা অতি রে চু 
উপরোষ্ধত পাঠ ঠিক হইল কি না বলিতে পারি না'। আক্ষরিক পণ্ডিতগণ ঠিক করিয়া! 
লইবেন। আমার যে টুকু শক্তি আমি তাহার ব্যবহার করিয়াছি। শ্লোকাৰ্থ এই যে,--পূৰ্ব্ব- 
গ্রামবাসী ধীমান্‌ বিষ্ণুদেব কর্তৃক এই নরসিংহ্‌ মুর্তি প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৯১৭ 'শকাঙ্ধ কি অন্ত 
অঙ্ক আমি তাহা বলিতে অসমৰ্থ | ফল এই নরসিংহমুক্তি কারুনৈপুণ্যে অতীব রমণীয়। - 

নরসিংহমুস্তির দক্ষিণে স্ষটিকন্তন্তে নৃসিংহের একপদ লগ্ন। বামদিকে ১ গহনা 
দণ্ডার়মান। উৎকীর্ণ লিপির উপরে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ মুর্তি। .- ১ 

" জীকনষ্ণ দের বাটীর সম্মুখে এক তেলিবাড়ীতে ৪টা অতীব রমণীয় প্রতিমূর্তি আছে। কিন্ত 
অল্প সময়ের মধ্যে গৃহস্থের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সে গুলি দেখ! "ঘটিল না! । আমাদের সঙ্গী 
গোকুলচন্ত্র দাস দফাদার কহিল যে, এই গ্রামে লোকের বাটীডে প্রায় শত|ধিক প্রতিমূর্তি বিস্ল- 
মান আঁছে। তন্মধ্যে মওপতলা| বা বকুলতলার মন্দিরগধ্যস্থ প্রতিমূৰ্ত্ধিটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভাহা 
শুনিয়| মগ্ডপতলাঁয় যাইয়| শিবমন্দিরের মধ্যে অগ্নিকোণে হেলান-দেওয়া ভাবে অবস্থিত সেই 
বিষ্ণুমূৰ্তি নিরীক্ষণ করিলাম। . সেরূপ-অনবন্ধ মুর্তি কথন দেখি নাই। তাহা দেখিলেই বিশব- 

কৰ্ম্মার শিল্পকলা বলিয়! ভ্রম জন্মে। গুনিলাম এই মন্দির জেমোর রাজাদিগের অধিকারে স্থিত। , 
তৎপরে মনিদগড়ের ধারে চত্ডীগরাইএর বাড়ীর নিকট কালো পাথরের এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ সর্শন - 
করিলাম। শুনিলাম এইরূপ 'আর একটা স্তম্ভ সালারের মুসলমান-পাঁড়ায় আছে। এট 
রামরুষ্ণ দের বাটীতে ৫টা পতিমুর্তি আছে.। গোকুল আরও বলিল যে, কাঁটোয়ার উত্তরে 
ইলিংপুয়ের এক কীটাপভলায় একটী প্রকাণ্ড. বিষ্ণুমূর্তি আছে। : এই. সমস্ত পরিদ্শনপূৰ্ব্বক - 
ভাবিতে লাগিলাম। গৃবর্ণমেণ্ট প্রত্বতত্বের, উদ্ধারকল্পে সইঅ ' সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটা 
মাটীর- মোহর এবং পাঁথগের-দীপাধার পাইয়। বড় বড়' ইতিহাস লিখিয়া- ফেলেন--কিন্ত 


১ ধাঙ্গালার- রে সমত ইতিহাস এবং গতর রর বিকি -অহিয়াছে, কে তাহার 


উদ্ধার হরিষে ? 
২২ 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক৷ [৩৯ সংখ্যা? 


ঝামটগুরের কবিরাজ গোস্বামীর পাটের অধিকারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসের নিকট 
শুনিলাঁম যে, তিনি ভিক্ষা ব্যগদেশে নানাস্থানে খুরিয়| অতি বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে সালারের 
নিয়োক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 

পূৰ্ব্বক(লে সাঁপারের নাম ছিল শালগ্রামপুর। তথায় শাঁলপানি রাজা রাজত্ব করিতেন ৷ 
সাহার একশত দেবালয় ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। বাহ| হউক গ।লারের 
বিষয় বিশেষ অনুসন্ধানেৰ প্রয়োলন। 

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতে ল।গিল। আমবা ঝামটপুরাভিমুখে যাত্ৰা কবিলাম। 
কেহ বলিল, বহড়াণের মধ্য দিয়! ঘুরিয়া ঝামটপুব যাইতে হইবে--কেহ বলিল সাঁলার হইতে 
কীমটপুর পর্য্যন্ত গাড়ীর “লিক” পড়িযাছে। বাহ! হউক আমরা মাঠের মধ্য দিয়া সোঁজা পথে 
চলিলাম। কিছু দুব পরেই দেখিলাস, গাড়ীর লিক্‌ নাই, কেবল ধূ ধু ধান্তক্ষেত্র এবং মাঝে মাঝে 
২ হাতি উচ্চ আইল। একদল কৃষক বলিল--"আঁপনারা এখনও ফিরিয়া বহরাণের পথে গমন 
করুন, নতুবা মারা পড়িবেন 1” আমরা শুনিয়া বিষম বিপদে পড়িলাম। চ্ক্ষকার রাত্রি 
উচু'নীচু ড় বড় আইল-_ুইপার্খে ধান্তক্ষেত্র, দস্যসঙ্কুল রাঢ়ের বিস্তৃত প্রান্তর--আমবা গাড়ী 
হইতে নাসিল|ম ৷ আমি আমার বৃহৎ লাঠী গাছটী ঘাড়ে করিয়া চলিতে লাগিশাম। এমন 
সময়ে শ্রীগ্রতাপচন্দ্র রায় নামক এক ভদ্রব্যক্তি ঝাঁমটপুর যাঁইতেছিলেন। তপেন্দ্রবাবুব 
ব্যাকুলতা! দর্শনে তিনি আমাদিগের চালক হইলেন। বুঝিলাম বিপদে ভগবানই উদ্ধার করেন।__ 
অস্ত গ্রতাঁপব।বুকে না পাইলে আমরা অনতিধিলম্বে খুন হইতাম। কারণ কিছুদিন পূৰ্ব্বে 
এখানে একটা খুন হুইয়াছিল। হরেকৃষ্চ সুদক্ষ গাঁড়োয়ান এৰং বলিষ্ঠ ও ছুঃসাহসিক তাই 
সেই পথে গাড়ী চালাইতে পারিয়াছিল। কখনও একখানি চাকা দুই হাত উচ্চ আইলের 
উপরে উঠে একখানি নীচে পড়িয়া থাকে। প্রতাপবাবু খানিক যাইয়| হরেকৃঞ্ণকে জোরে 
গয় ডাঁকাইতে (অর্থাৎ চালাইতে ) বলিলেন। হরেক্ঞ্চও প্রাণপণে গরু ডাকাইল। 
কিছুক্ষণ বিষম কষ্টের পর আদর! ঝামটপুরের সন্নিহিত হইলাম। কিছু দূর যাইয়া 
তালতলে পৰিপার্খে ছুইটী ছায়াবৎপ্রতীয়মান স্্রীমুন্তি সরিয়া গেল--প্রতাপবাবুকে কারণ 
জিজ্ঞাস করায় বলিলেন, ওদিকে তাকাইতে নাই--আপনারা শীঘ্ৰ আঁসুন। ইত্যবসপ্ধে গাড়ী 
ঝামটপুরের পশ্চিম প্রাস্তবর্তী এক দোকানের সন্মুখীন হইল। 

গ্রতাঁপবাবুর সাহায্যেই আমরা সে দিন প্রাণে বাচিয়া ছিলাম। ক্রমে আমরা কবিরাজ 
গোস্বামীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পাটের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মহাস্ত পরম 
সমাঁদরে আমাদের আতিথ্য করিলেন। ইনিই এই পাটের বর্তমান উত্তরাধিকারী 
স্বাইভ। ইহার বয়স ৬৫ বৎসর--পিতার নাম গৌসাইচরণ দাস, তন্ত পিতা সাধুচরণ দাস, 
তশ্তপিতা চন্দ্ৰশেখৰ দাস--এই পাঁচপুরুষ ইহারা এই পাটের দেবা করিতেছেন। কবিরাজ 
গোশ্ব।সীর জীব্নচরিত অনেকাংশে অজ্ঞাত। প্রকাশিততত্ব লিখিয়া বিবরণের কলেব্র বৃদ্ধি 
করিলাম না। মূল চৈতগ্চরিতামৃত বৃন্নাবনধামে রাধা দ[মোদবের বাঁটীতে আছে। গোস্বামীক 


কান ১৩১৪] রাড-জমণ ১৭১ 


শিষা মুকুলাদাসের লিখিত পুথি ঝামটপুরে আছে । এই সমস্ত পু’ৰিঘটিত অপূর্ব উপাখ্যান 
শুনিতে পাওয়| যায়। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রতিটিত ক্ষুদ্র শিলা সৃত্তি অগ্থাপি রাঁসটপুরে 
আছে। সুলমদনগোপাল মূৰ্ত্তি রাজপাট পু'টিয়ায় গিয়াছে । প্রাচীন মন্দির ভৃমিযাৎ হইয়া 
খিয়াছে। পরিদৃপ্তমাদ ক্ষুপ্র মন্দিরটী দক্ষিণখণ্ডের গ্রমিহ্ছ মনোভয়নাহী-কীর্তনাপ্ধের ধান 
গায়ক প্রীরসিকচন্ত্র দাস ১৩০২ সালে নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন । কিন্ত তাহাও জীর্ণগ্রায়। 
ইহার দক্ষিণে কবিরাজ গোস্বাসির তঙ্গনস্থানের ইষ্টকাবশেষ বিস্তমান -আছে। নিত্যানন্দ অতু 
এখানে আসিয়াছিলেন । 

মন্র-সন্মুখে একখানি পকাও আটচালা, শুনিলাম সারদামণি দামী নামে কোন ধর্মশীলা 
সদেগাপমহিলা এই আটচাল| নিৰ্ম্মাণ করিয়| দিয়ছেন। আটচালা! ও মন্দিরের দক্ষিণাংশে 
কবিরাজ গোস্বামির পুফরিণীটা বাশবনে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কবিরাজ গোস্বামির বাস্ত- 
পরিমাণ একবিঘ| ও আট বিঘ! ধানের জমি মাত্র আছে.। অশ্বিন মাসের শুরা ঘাদশীতে 
এখানে মহাসমারোহে মহোৎসব হয়। তখন মনোহরসাহী পরগণাঁর সমস্ত কীৰ্ত্তনীয়৷ এখানে 
সমাগত হইয়া সুমধুৰ কীৰ্ত্তনে এবং প্রাশম্পর্শা খোঁলের মধুর বাগ্তধ্বনিভে বাঁমউপুরকে 
আননধামে পরিণত কয়েন । উৎসবে প্রায় সহস্র মুদ্ৰা ব্যয়িত হয়! সমস্ত বায়ই মহন্ত 
মহাশয়ের ভিক্ষালন্ধ চাউলে সম্পর হয়। ধন্য যঙ্গভূমি ! ধন্ত বিপিনবিহারী | যেখানে 
ভিক্ষাপন্ধ চাউলে এত বড় উত্মব সম্পন্ন হুয়। বিপিনবিহারীর রাধাবল্লভ এবং বস়বল্লভ 
নামে হুই পুত্র। বে রাত্রিতে আমর! তাহার গৃহে অতিথি, সে দিন ৪০ অন অতিথি মহান্ত 
মহাশয়ের গৃহে বাসস্থান ও আহার পাইল। সেদিন কবিরাজগোশ্বামিয় পাটে রামায়ণ গান 
হইতেছিল। আমরা ঝাম্টপুরে পৌছিয়াই একটু অলযোগান্তে রামায়ণগান শুনিতে 
উপবিষ্ট হইলাম। 

- মৌগ্রামৰাসী শ্রীরাষগোপাল আচার্য্য রামায়ণ গাইতেছিলেন। সে দিন কৰিয়াজ 
গোস্বামিয় পবিত্র পাটে বসিয়া গঙ্গার তরঙ্গমালার কলধ্বনিয় হ্যায় সুমধুর রামায়প্ুকথা আমার 
কৰ্ণকুহরে মৃতের হ্যায় এবি হইয়া বিবিধ উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল। তাহা 
ভাষায় ব্যক্ত করা হুয়হ। হায় ধনাস্ততুয়িষ্টা কবিজননী রাঢ়ভুমির পূৰ্ব্ব গৌরবয়বি আন্তমিত। 
যেখানে কবিত্বের উর্ধবরক্ষেত্রে শত শত পদকবর্তা, বহুতর কবি-পীঁচালী-চন্ডী-রামায়ণ প্রভৃতির 
সগগীতকর্তা স্থমধুর সুললিত গীতধ্বনিতে বঙ্গবাঁসীকে উদ্মাদিত করিয়াছিলেন--বসস্তের 
নিকুঞ্জকনন-সুলভ সেই সমস্ত গায়ক এক্ষণ নীয়ব। ছু্ভিক্ষ ও দুর্ভাগ্যের করালছায়! যেন 
রাঢ়ভূমিকে গ্রাস করিতে উদ্ধত। ব্লাঢবাসীর সে সঞ্জীবনী শক্তি এখন কোথায়? = 

প্রাত্ঃকালে কবিরাজগোস্বামির ব্যবহৃত জীর্ণ পাঁদুকাধয় এবং ভজনপীতের ফটোএফ 
.লইযা আমর! ছনক্ষিণপূৰ্ব্বাভিমুখে উদ্ধরণপুর যাত্রা করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল ধহরাপের 
প্রাণকু্ণ চক্রবর্তীর নিকট অনেক তত্বের সন্ধান লইয়া যাইব। ঝাঁমটপুর মুখিধাবাঁদ ও 
নর্দ্দানের সঙ্ধিস্থলে। .. ইহার উত্তরে নীলকঠপুর ও দক্ষিণে অনস্বপুর । বামটপুৰ হইতে 
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বাহির হইয়| যহরাণের মুধ্যে না বাইয়া, বহরাপ দক্ষিণদিকে রাখিয়| অগ্রসর হইলাম। 
দেখিলাম্‌ সন্মুখে রহরাণের প্রকাণ্ড বিল। বিলের মধ্যে পণত্রাস্ত হইয়া ২ ঘণ্টা দুরিলাম |, 
দক্ষিণে গঙ্গাটিকরীর শ্রীযুক্ত ইন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা যাইতে 
লাগিল। অন্জয়নদের একটা খালের ধারে, ধারে ঘুরিয়া দুই তিনটা ঘোরকর্দমাক্ত গাড়া, 
পার হইয়| সোখারনির রাজাদের সাঁকোর সন্নিহিত হইলাম। সে দিন কষ্টের অবধি ছিল না। 
এইবার মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়। বর্দমান জেলায় প্রবেশ করিলাম। কিয়ংক্ষণ পরে ভাল, 
পথ পাইলাম। দুইটা অধ্বশৈল অতিক্রম করিলে উদ্ধরণপুরের প্রকাণ্ড জাশ্রবাগানে উপস্থিত 
হইলাম ।. এই স্থানে কীটোয়ার রাস্ত! ছাড়িয়া বামদিকে উদ্ধক্নপপুরাভিমুখে চলিলাম। বেলা 
১১টার সময় গঙ্গাতীয়বর্ভী উদ্ধরণপুরের বাজারে গৌছিলাম। অবিলম্বে উদ্ভরণদতের প্রাচীন 
ঘটে গঙ্গাস্নান করিয়া লইলাম। উদ্ধরণপুরের ভূমি অত্যন্ত উর্বর! এবং এখানে দ্ৰব্যাদি 
অপেক্ষাকৃত সুলভ । এখানে মত্স্ত অত্যন্ত সুলভ এবং লেবু শীতকালে এত অপর্যাপ্ত যে 
অন্তত্র বর্ষাকালে তত ফুয়ে না । আহারাদি শেষ করিয়া কালাগিরুদ্রদেবের ফটোগ্ৰাফ লইবার, 
জন্য গদতীর দিয়া উত্তরাভিমুখে গম্ন.ক্রিপাঁস। দক্ষিণে শ্মশানঘাট রাখিয়৷ অর্ধমাইল পরে 
রুদ্রদেবের মন্দিরে পৌছিলাম, এ স্থানের নাম নৈহাটা--ইহা কেতুগ্রাম থানায় অন্তর্গত। 
মনিয়ের পশ্চিমদিকে পুরোহিত শ্রীচন্দ্রনারায়ণ বন্য্যোপ(ধ্যায়ের গৃহ । ইহার বয়স ৬৭ বৎসর, 
ইনি রুদ্রদেবের পূজা, করিতেছেন | পূৰ্ব্বে ইঁহার,মাসী শ্ামঠাকুরাণীর কর্তৃত্বাধীনে পুজাদি 
হইত। পুরোহিত মহাশয় যথেষ্ট ভদ্রতাসহকারে ফটোগ্ৰাফ লইরাব ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন ॥ 
মন্দির্টা ক্ষদ্ৰাকৃতি। শুনিলাম পূৰ্ব্বে এপ্তরনিস্মিত বড় মন্দির ছিল। তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট 
ছুই চারিখণ্ড প্রস্তর বর্তনান মন্দিরের ভিত্তিতে গ্রথিত রহিয়াছে এবং একখানি নৈ- রাজার. 
ব!টীব পপে গ্রোথিত শ্বহিয়াছে। - 


কালায়িরুদ্রদেবের মুর্তি এক অপুর্ধভাবব্যঞক, 'কান্দির রুদ্রদেব পদ্মাসনাসীন ধ্যানন্ডিমিত-; 


লোচন, কিন্তু উদ্ধরণপুত্ন ব! নৈহাটীর রুদ্রদেব ত্রিভঙ্গ-স্থানসংস্থাননিবন্ধন ঈষদ্‌ বস্ধিমভাবে= 
দণ্ডায়মান মুৰ্্তি--কাক্যকৌশলের এফ. অপূর্বচিত্র । শবোপরি পল্মাসন--ততুপরি ত্রিভঙ্গভাবে 
রুদ্রদ্বেব দণ্ডায়মান । শবাঁপনা শ্তামার স্তায় রুদ্রদেবের বামপদ অগ্রে হস্ত |; তিনি চতুর্ভু জ,; 


মক্ষিণকরে ক্রমাঁল! ও খটাঙ্গ বাটি, বামকরে ্রিশৃলাকার দণ্ড অথবা বীণাযন্ত্র । - কৰ্ণে, 


এন্ত র! ও কুগ্ুল। . জটাক্বাপাবন্ধবেধী,প্রনূষ্বিত_-কোন্‌ স্থানে তৰকীমালাঘ্ন গছি। তাহার 
এরিধানে বাঘান্বর, .কৃটিতে .কিক্কিণী। তিনি, ব্যালযজ্ঞোপৰীতী--ত্ৰিগুণাবৃদ্ধি যজ্ঞহ্ত্ৰ স্কন্ধদেশ 
হইভে বিলম্বিত। গুসফদেশে বেঁকির মত: অলঙ্ার। প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ ও বলয়। জাহুর 


- পৰে ও বিয়ে মুওমালা--মুওডদংখ্যা বিংশতি। প্রান্ুসন্িহিত স্থানে হুইপাৰ্শ্বে ছুইটী দিগম্বরী 
এর ন)্ট1 ভাহাব।. খটাঙ্গথর্পরহস্তা ছিভূজা নৃমুখমালিনী বিষুক্তস্তনী .ত্রিভগ্রস্থানসংস্থানা ; 


"বার শবেক্ধ সমীপে, দুই, যোগসগ্মুত্তি এবং কুদ্রদেব্রে স্কন্ধদেশের সমীপে দুইটা অপ্যরামূৰ্ততি 
= দশায়িভাবস্থায় শুন্তে অবস্থিত। কালাগিরুদ্রের ধ্যানের ভয় :সুর্তির- সহিত এই মূর্তির 
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সৰ্বথা সাদৃশ্য আছে। পৌরাণিকধ্যানের কালরদ্রের তন্থরুচি, নবোদ্বিতকোটিমার্তগুপ্রতিম, 
তাহার ত্রিনয়নে চন্তর, সূর্য্য ও অগ্নি প্রহবলিত, বিচ্যজ্ছালাকলাপের হ্যায় উজ্জগ বিপুলজটাজুট 
অণ্ধচন্দ্ৰকিরণে বিলম্বিত, তাহার 'হস্তে ঘণ্ট।টঙ্ক৷ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অন্তশন্ত, তিমি অট্ট অট হান্ত 
করিতেছেন। প্রতিমূর্তি দৈর্ঘ্যে ২৪ ইঞ্চি প্রন্বে ১* ইঁঞ্চি। 

এন্তপ্তিম্ন মন্দিরমধ্যে পশ্চিমদিকে রামসীতা ও হনুমান্মুপ্তি আছে। শুনিলাম বিগ্রহসেবার 
জন্ভ ১৮ বিঘা ব্ৰহ্মোৱর নির্দিষ্ট আছে। ৷ 

পুরোহিত মহাশয় নৈহাটীর ইণত্ডিবৃত্ত বৰ্ণনা করিলেন। তিনি পুরুষান্ুক্রমে যাহ! শুনিয়া 
আসিতেছেন, এই আখ্যায়িকাও সেই প্রবাদ্ধ মাত্ৰ। জনশ্রুতি এই যে, পূৰ্ব্বকালে ‘নই’ নামক 
এক নরপতি এই গঙ্গাতীরে রাপ্রত্ব করিতেন। আজিও গন্গাতীরে তাহার রাজভবনের 
ধ্বংসাবশেষ ও দেব্মন্দিবার্দির নিদৰ্শন বিস্তমান রহিয়াছে এবং রাজপ্রাসাদের অনেকাঁংশ' 
গঙ্গাগভঁস্থ হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর পাটাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মহাস্ত মহাশয় এ 
সঘদ্ধে গ্রামে গ্রামে এইরূপ জনশ্রুতি গুনিয়াছেন। কথিত আছে যে, ‘নই’ রাজার কন্তায় সহিত 
পাচধুপীর এক রাঁজপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। বর্গীর হামাস ছূর্বৃত্ত বর্গীগণ ‘নই’ রাজার 
সৰ্ব্বন্ব লু্ঠনপূর্ববক রাজপ্রাসাদ ভগ্ন করে। রাজা ও রাণী এক *পাটলাজের* ( ভূগর্ভস্থ 
গৃহ ) মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এ গৃহ বহির্ধিক্‌ হইতে বদ্ধ ছিল এবং এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের 
নিকট এ গৃহের চাবি ছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে তালবৃক্ষান্ষ ভৃত্য কোন বর্গীকর্তৃক দৃষ্ট 


- হওয়ায় তীরাঘাতে নিহত হয়, এ দিকে অনশনে রাজা রাণীর করুণ আর্তনাদ কাঁহারও কর্ণ- 


গোচর-হইল না ৷ তাঁহার! উভয়েই রুদ্ধগৃহে অনশনে প্রীপত্যাগ করিলেন। এই ঘটনা 
বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্ৰ ার আখ্যায়িকার অনুরূপ । | 

কদ্রদেবের বৰ্ত্তমান মন্দিরটা কাটোয়াবাসী ঠাকুরদাস কু তাঁহার পুত্র গ্ৰীবাণেশ্বর কুতুর 
জন্মগ্রহণোপলক্ষে নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। উদ্ধরণপুরের কুদ্রদেব সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইনি 
পুর্বকালে কান্দিতে ছিলেন, পরে জল সন্ন্যাসের দিন কাঁদির সন্ন্যাসিগণের হম্তচ্যুত হইয়া 
গঙ্গায় পতিত হন এবং উদ্ধরণপুরের জালজীবিগণের জালে উঠিগ্লাছিলেন। অস্তাপি চড়ক- 
পূজার সময়ে হোমের রাত্রি-ও জলসন্ন্যাসের দিন যে ঘাটে র্লদ্ৰদেব উঠিয়াছিলেন সেই শশান 
ঘাটের দক্ষিণে, স্নযাসীর1 তাহাকে আনয়ন করে। দুইদিন এইস্থানে থাকিয়া ক্লুদ্ৰদেব পুনরায় 
মন্দিরে আগমন করেন । কাঁলায়িরুদ্রদেবের ফটো গ্রাফ লইয়া আমর! উদ্ধরণপুর যাত্রা করিলাম। 

পথে ‘নই’ রাজার ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ ও বাঁজপথের নিদর্শন দেখিতে লাগিলাম। 
কিছুদুর আসিয়া টাড়ালপাড়ায় এক করলার দোকানের নিকট এক ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টকত্ত;পের 
মধ্যে অদ্ভুত কাঁরুকাধ্য দর্শন করিলাম এই উষ্টকশিল্প প্রভাপাদিত্যের গৌবিদ্ঘদেবসনিরের 
ইষ্টকশিল্পের অনুরূপ এবং বিবিধ বৈচিত্রসম্পন্ন । ৩০৪* খানি বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর ইইক- 
স্তপে প্রোথিত রহিষাছে।. অন্কান্ত কাঞ্চকাৰ্য্যালস্কৃত প্রস্তরগুলি স্থানীয় লোকে লইয়! গিয়াছে। 


- পথে আসিতে আসিতে প্রাচীনকালের খাদরি করিয়া গাথা ‘নই’ রাজার পথ দেখিতে পাইপাম। 


১৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ভ্িক! [ তয় সংখ্যা । 


শ্মশানের নিকটে গঙ্গাতীরে এক ৰটবৃক্ষমূলে নালারের বিষ্ণুমূৰ্ত্তির স্ন এক ধৃহৎ প্রতিমূর্তি 
নাসিকাভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার কিছু দক্ষিণে কালীবাড়ীর বেলতলায় এ 
আদর্শের একটা সৰ্ব্বাঙ্নসুন্দর বিষ্ণুমূৰ্ত্তি। তিনি শঙ্খক্ৰ-গদাপদ্মধারী এবং তাহার উত্তয় পার্শ্বে 
লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূৰ্ত্তি 

ইহার পরে আমর! উদ্ধরণপুরের বাঁজাবের নিয়ে উদ্ধরেণ-দত্ত-নিৰ্ম্মত প্রকাণ্ড ঘট দর্শন 
করিলম। গঙ্গার জলসীমা হইতে ঘাটের সৰ্ব্বোচ্চ ধাপ ৫০ হাত হইবে। এই অংশ শতাধিক 
সোপানে ক্ৰমশঃ ক্ৰমনিম্ন হইয়াছে । সোপানের বিস্তৃতি ১০০ হাত হইবে এবং এরূপ সুদৃঢ় 
ভাবে গ্রথিত যে, শত শত প্লাবনের বিপুজ বেগ সহা করিয়া এবং ৩ শত বৎসর মৃত্তিকা মধ্যে 
সমাহিত থাঁকিয়াও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। উদ্করণপুর সোণারন্দির ধাবুদিগের জমীধারী। 
এই বংশের দেওয়ান ঢাকার অন্তৰ্গত লোকপাঁড়ানিবাঁদী ৮গরুদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
একশত বৎসর পূৰ্ব্বে বহুকালের সঞ্চিত পলিষাটীর স্তর খনন করিয়া এই ঘাট আবিষ্কার 
করেন। তিনি ঘাটের সান্সিধ্যে যে গদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আজিও 
বিদ্ধমান রহিয়াছে।  এতস্তিক্ন কাছুর মার বাড়ীর পূর্বে টি লাল রায়ের অন্ত ২টী বিগ্রহশৃন্ত 
শিবমন্দির দেখিলাম । 

তৎপরে আমি উদ্ধরণদতের সমাধি দর্শন করিতে গমন করিলাম। সোণারন্দির বাবুদিগের 
উদ্ধরণপুর কাছারীর কর্মচারী শ্রাগুকদাস ঘোষাল মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়। উদ্ধরণদত্তের 
সমাজে লইয়া গেলেন। সমাধিস্থানটী অতীব মনোরম। উক্ত বাবুদিগের একটী ৬০ বিঘার 
আত্রবাঁগানের উত্তবাংশে সমাধি অবস্থিত। সমাধির দক্ষিণে শ্বেতমৰ্ম্রবিনিৰ্ম্মিত রদেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । বর্তমান জমীদ।রের প্রপিতামহ এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
দত্ত মহাশয়ের সমাধির সন্মুখে গৌরাঙ্গমন্দির । কিন্তু পুজার সুবিধার অন্য বাবুরা গৌরাঙ্গকে 
সোণারন্দি লইয়| গিয়াছেন।. সমাধিচত্বরে একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের গোড়া ইক দ্বারা 
গ্রথিত রহিযাছে। এই সমস্ত দর্শনে অনেক পূর্বস্থতি হৃদয়ে জাগরূক হইল। আমি কারুর 
মার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, হরেকুষ্ণ কটো যা যাত্রা করিল। গঙ্গাতীর দিয়া আমাদের গাড়ী 
চলিতে লাগিল ৷ . এখানকার প্রকৃতির কাননকুস্তল শ্থযামসশোভ| বড়ই মনোহারিণী। হুই 
পার্শ্বে সরিষার ফুলের, সোণার আঁচল অস্তাচলাবলন্বিরক্তরবির রজ্রিমবিভায় অপূর্ব 
ধাবণ করিয়াছিল 

ইনিৎপুর অতিক্রম করিয়! আমরা সাকাইএর সন্মুখীন হইলাম । দক্ষিণে কবিকল্কণবর্ণিত 
নবগ্রাম থাকিল। পূর্বে সাঁকাঁই অজয় ও গল্গার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং এই 
স্থান হইতে ইন্দ্রাণী পরগণার সীম! আরম্ত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে অজয় ও গঙ্গার গতি 
পরিবর্তনে এই স্থানের ভূভাগের বিশেষ পরিবর্তন. ঘটিয়াছে। মুকুন্দরামের সময়ে দেখিতে পাই, 
'ধনপতি সদাগর “বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্ৰানী” জীমন্তের সিংহলযাত্রায় অজয় ও গঙ্গার 
সংস্থান বেশ বুঝিতে গারা বায়। কৰিকঙ্কৰ মুকুদ্দরামের সময়ে অঙ্গয় নৈহাটী উদ্ধরণ পুরের 
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দক্ষিণেই গঙ্গায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। তখন ললিতপুরে (বর্তমান নলিপুর ) অজয়ের দক্ষিণে 
অবস্থিত ছিল। এবং সাকাই এই অন্তয়গল্গার সঙ্গম স্থলে বিজমান ছিল। হই নদীর সঙ্গম- 
স্থলে বলিয়া হিন্দুরাঁজগণকর্তৃক এই স্থানে একটা দুৰ্তেম্ব মৃন্ময় প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ নির্মিত 
হইয়াছিল। তাহার বহু পূৰ্ব্বে এখানে শঙ্েশ্বর শিবের মন্দির ছিল।, শ্রীমস্তের সিংহলযাত্রায় 
দেখা যায়, যখন শ্রীমস্তের ডিঙা অজয় বাহিয়! গজায় পড়িতেছে, তখন মুকুন্দরাম বলিতেছেন, 
-- *সগ্ষুথে উদ্ধনপুর, নৈহাটা কতদূর, শাখারি ঘাটে দিল দরশন। পাইয়া গঙ্গার পাণি, মহাপুণ্য 
মনে গণি, পুজা কৈল গঙ্গার চরণ। * * * সম্মুখেতে ইঙ্্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আইসে 
যাহার সদন ।” 
ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অজয় নদের দক্ষিণ তীর হইতেই ইন্দ্রাণী দেশের সীম ছিল। 
ইহার পরেই আছে, “ভাইনে ললিতপুর বাহিল ইন্্রাণী*। যাহা হউক এক্ষণে সঁ|কাই অজয় 
নদের উত্তরে অবস্থিত | সাঁকাই এর স্বতি আমাকে বিচলিত করিল। পূর্বে ইন্দ্ৰানী পরগণাঁর 
“তিন চঙীর” অন্ততম শাখাই চওীর এবং “তিন ঈশ্বরের” অন্যতম শঙ্খেশ্বরের মন্দির এই স্থানে 
বিস্তমান ছিল। এখন সেই মলির ও দুর্ভেন্ত ছুর্দ গঙ্গাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে । কিন্তু কাশীরাম 
দাসের “বারঘাট তেরহাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর*__আজিও সেই পূৰ্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বৃদ্ধদিগের মুখে শ্রতপ্রবাদ এই যে,--এই স্থানে গঙ্গা শাখা পরিয়া শঙ্খেশ্বর শিবের সহিত 
= মিলিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত ইহার নাম শাখাই চণ্ডী । মৃন্ময় ৰ্গটী ব্গীর-অত্যাচারে ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কিছু দক্ষিণে আতাই বা আকাই চণ্ডী ও পাতাই চণ্ডী ছিলেন। 
গঁঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে দেখা যায়, এস্থানে বিশেষ ভাবে বর্গীর অত্যাচার হইয়াছিল 
“আতাই হাট পাতাই হাট আর ডাঞি হাট। 
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়ায় আর বিকী হাট। 
এরূপে ইন্দায়নী পরগণা বর্গী লুটি |” . 
বর্গীর অত্যাচারে সাকাইএর শেষ নিদর্শন লুপ্ত হইয়াছিল। 
সাঁকাইএর নীলকুঠিও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে। দাশরথিরাঁয় এই 
সাঁকাইএর কুঠীতেই প্রথমে কেরাণীগিরি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নীলকুঠীতেই স্ত্রী 
কবিওয়ালী অক্ষয়া বাগ্রিনীর সহিত তাঁহার নবযৌবনের প্রথম প্রণয়সস্ভাষণ হইয়াছিল । 
অক্ষয়ার সুকণ্ঠনিঃস্থত গীতাবলীই দ্রাশরথিকে সঙ্গীতরচনায় প্রবৃত্ত করায়। ভবিষ্যতে 
দাঁশরথি সাধারণ সাহিত্যে ( Popular 116978607৩ ) যে অক্ষয় কীত্তিস্তস্ত নির্মাণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন,_-স'কাইতেই তাহার সর্বপ্রথম সুত্রপাত হয়। কবিত্বের লীলাভূমি ইন্দ্রাণী 
পরগণায় প্রবেশ করিবা মাত্র, আমার হৃদয়ে কত অতীত স্বৃতি জাগিয়া উঠিল। মুকুন্দরাম বর্ণিত 
বু “ভূবন দুর্লভ ইন্দ্ৰাণি” বা্গালা-সাহিত্যসেবীর অবিদিত নহে। যথায় বারঘাট, তেরহাট, 
---_ তিনচণ্ডী তিনেশ্বর--ইন্দ্রাণীর কীর্তি কাহিনী বিজ্ঞাপন করিত, “দ্বাদশ তীৰ্থতে যথা ভাগীরথী” 
অলঙ্কতা ছিলেন, যণায় শঙ্গেশ্বর, ইন্জরেশ্বর এবং ঘোষেশ্বর প্রাচীন বঙ্গের শৈব ধর্ম্মের উজ্জল 
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নিদর্শন ছিল, কাঁণীরাম দ।ন ও দাশরধিরাধ যাহার অঙ্কে বাল্যলীলা মদ[পনপুৰ্ব্বক বাঙ্গালা ভাঁর- - 
তীর কণ্ঠে অপূর্ব ভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন, যেখানে কৃষ্ণধন প্রমুখ পাঁচালী ওয়ালা ও কবিওয়াল!- 

গণের কলকঠ বঙ্গবাসীকে আমোদিত করিয়াছিল, যে কবিত্বের কাননে, অক্ষয়া, স্থধ্যমণি, চন্দৰ- 

মণি, পত্ম৷ প্রভৃতি স্ত্রী কবিওয়ালীগণ সঙ্গীতনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে--আজি সেই “পূর্বাপর 

স্থিতি ইন্দ্াধীর” সেই পূৰ্ব্ব গৌরব স্থৃতি মারে পর্যযবসিত। তাই গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কবি 

কেবল “বারথাট ইন্দ্রানী আইল নেই দিনে” বলিয়া নীরব হইয়াছেন। স্থরধুনী কাব্যকারের 

সময়ে ইন্দ্রাণীর-স্মৃতি বঙ্গবাসী একেবারেই বিস্বৃত হইয়াছেন। 

দিবাবসানে ইন্দ্ৰাণীর পূৰ্বকথ| স্মরণ করিতে করিতে হরেকৃষ্ণের গাড়ী অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম- 
স্থলে আসিয়া পৌছিল। দেখিলাম শীৰ্ণকায় "্ল্পতোয় অজয় মৃছ মন্দ কুলু কুলু ধ্বনিতে যেন 
ল্সয়দ্দেবের সুললিত পদাবলী গান করিতে করিতে আনন্দে জাহৃবীকে আলিঙ্গন করিতেছে. 
হায় বাঙ্গালা ইতিহাসের অনেক তব অজয়ের নলে এখনও মিশিয়া আছে। একদিন বাঙ্গালার - 
সন্তীকুলশিরোমণি বেহুলা সুন্দরী মৃতপতি লইয়া অজয়ের তরঙ্গে ভেলা ভাপাইয়াছিলেন।' 
ধনপতি ও শ্রীমস্ত্ের অগণ্যপণ্যপরিপূর্ণ বাণিজ্যতরণী অজয় বাহিয়াই সিংহল যাত্রা করিয়াছিল।- 
অজয়, প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরবস্থৃতি, অজয়! তুমি, জয়দেব, ক্ষেমানন্দ এবং মুকুন্দরাসের স্মৃতির 
সহিত অমর হইয়া গিরাছ। কিন্তু তোমার তীরে রাঁধাকান্তপুরসমীপে বর্গীর ১.৪৯ 
এখনও বিদ্যমান ৷ 

দিনমণি লঙ্জারক্তবদনে পশ্চিমদিকে, অজয়ের জলে. নমি হইলেন। মেই পরমৱমণীয় গোধূলি "= 
সময়ে বিবিধ ভাবের উচ্ছাসে বিমুগ্ধ চিত্তে হরেক্ষ্ণের গো-যানেই ক্ষীণসলিল, অজয় উত্তীর্ণ 
হইলাম। ভাবিলাম--মে দিন কবিবর দীনবন্ধু অলয়ের উপলক্ষে বলিয়াছিলেন--- 

“অজয় পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর কায়, 

চিতা’য়ে বিশাল বক্ষঃ বলে চ’লে যায়; 

লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ,- 

কাঁটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।” 

.. কিন্তু”সেদিনের কথ! এবে-হয়েছে স্বপন” এখন অজয়ের দশা দেখিলে অশ্ৰু সূম্বরণ করা যায় 
না।- অদৃষ্টের. কি কঠোর পরিণাম! - আজি গরুড় গাড়ীতে সেই ৮৬ ৬০% 
কাটোয়ায় পে 05 I ১ 

ক্কাটোর 1 হুঃ ৰ 

আমরা_ ৰ পৌঁছিবে অন্ধকার হইয়া আঁসিল। পান একটু স্থানের -জন্ত- 
বহুলোকের-ঘারে দ্বারে থুরিতে লাগিলাম । কিন্তু স্বাত্ি ১১টা পর্য্যন্ত ঘারে দ্বারে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া - 
কোন স্থানে রাত্রিযাঁপনের বাসা- পাইলাম না । তখন এক ময়রার' দোকানে জলযোঁগ- 
সম্পাদন করিয়া যঠীতলায়- হরেকুষর -নিকট -ফিরিলাম। এবং হরেকৃষ্ণকে-জলযোগের-জন্তু- 
বাজারে পাইয়া দিলাম+. দারুণ শীতে আমি ও তগেন্ত বাবু দুইজনে গাড়ীর মধ্যে শয়ন 
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করিলাম, কিন্তু ভরঙ্কর শীতে অনাবৃন্ত বৃক্ষতলে আমাদের সর্বশরীর শীতল হইতে লাঁগিল। 
সেই ষঠীতলায় শ্রীরজনী রাজবংশী ঘরের মধ্যে শুইয়া আমাদের কক্ষের কাহিনী শুনিতেছিল। 
অবশেষে রজনী পথপার্খবন্তী নিজের শয়নগৃহ আমাদিগকে খুলিয়া দিয়া শয়ন করিতে অস্থুরোধ ' 
করিল। রজনীর এপ্রকার অযাচিত আতিথ্য আমর! এ জীবনে বিশ্বত হইব ন|। প্রাতঃ-' 
কালে গঙ্গান্নান করিয়া আহারাদি সমাধান্তে আমরা মহাপ্রভুর বাটাতে গমন করিলাম । 
. গোস্বামী বংশীয় বটব্যাল গাঞি যুক্ত কষ্ণলাল গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে মহা- 
প্রভুর সুন্দর মুৰ্ত্তি দৰ্শন করাইলেন। এই কাটোয়ার কেশব ভারতীর আশ্রমেই শ্রীচৈতস্ত 
মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে ১লা মাঘ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ এবিষয় চৈতন্ত- 
মঙ্গল ও চৈতন্তভাগবতের মধ্যথণ্ডে সন্ন্যাস প্রকরণে বর্ণিত আছে) এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ 
নিপ্রয়োন। দেখিলা এবেশদ্বারের দক্ষিণে কেশবেদী, এইখানে বলিয়া প্চৈতন্তচন্ত্র মস্তক 
মুগুন করিয়াছিলেন --প্রবাদ এই যে, অস্তাঁপি কেশবেদীর তলে মহাপ্রভুর কেশ রক্ষিত আছে। 
ভক্তিরতাকর গ্রন্থোক্ত বনাশ্রম এখন নগরে পরিণত হইয়াছে । কীাটোয়ার মহাপ্রভুমূৰ্ধি 
সন্যাসগ্রহণান্তে নৃত্যকালের মূর্তির অনুরূপ বলিয়া অনুমান হয়। যে বটবৃক্ষতলে মধু নাপিত’ 
চৈতন্তের মন্তকমুণ্ডন করিয়াছিল এক্ষণে সে বটবৃক্ষ নাই। অদূরে কেশব ভারতীর সমাধি 
রহিয়াছে। আমরা মহাপ্রভুর ফটোগ্রাফ লইতে পারিলাম ন|--কারণ সে দিন মহাপ্রভুর 
-__ মন্দিরদ্বার সত্বরেই রুদ্ধ হইল। 
"_ মহাপ্রভুর ফটোগ্রাফ না লইয়া কেবল মাত্র কেশব ভারতীর সমাধিস্থানের উর 
তোল|---তপেন্দ্ৰবাবু সঙ্গত মনে করিলেন না,ন্তরাং আমরা বেলা ২টার সময় শ্রীযুক্ত রাম রাম-” 
চন্দ্রের বাটীতে গমন করিলাম । রামবাবু আমাদের পূর্করাত্রের দুৰ্গতির কথ! শুনিয়া দুঃখিত 
হইলেন এবং আমাদিগকে সুন্দররূপে তলযোগ করাইল্নে। তিনি আমার প্রত্বতত্বানুসন্ধিৎসা. 
বলব্তী দেখিয়া পরিষদের প্রদর্শনীর অন্ত কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়| রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে 
সেই সমস্ত তত্ব লামার নিকট বিধৃত করিতে লাগিলেন। 
রামবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। মহামহোপাধ্যায় 
প্রযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী, এম, এ মহাশয় “কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত তাত্রফলক” অভিধেয় যে 
প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং যাহ! পরিষং-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, সেই প্রবন্ধোক্ত- 
ভাত্রফণক খানি রামবাবুই শাস্ত্ৰী মহাশয়কে প্রদান করেন। প্রবন্ধেও তাহ! উল্লিখিত হই-. 
রাছে। এতহিয় রামবাবু ইন্দ্রাণী পরগণার অনেক প্রাচীনতত্ব আমার নিকট বিবৃত করিলেন 
এবং তঁ[হার শ্বহস্ত অঙ্কিত একখানি কীটোয়ার মানচিত্রে প্রাচীন স্থান গুপি দেখাইতে লাগি- 
লেন, শুনিলাম মুর্শিদাবাদের ইতিহাসপ্রণেত! হুর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় 
অজয়নদের তীরে বিস্তমান বৰ্গাদিগের ‘গোরাই’! দুর্গ দেখিতে আসিয়া বার নিকট হইতে, 
ই. অনেক প্রাচীনতত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
. ক্লীমবাবু অহ্থারা্ শ্রীযুক্ত মপীন্চন্জ নন্দী ,ম্হাশয়েষ দাবীতে গাৰি কত 
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একটী শিবমন্দিরে খোদিত লিপির যে গ্রতিলিপি (7876: 70১55 ) আনিয়াছিনেন তাহা 
আমাকে পাঠ করিতে দিলেন। আমি তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হওয়ায় রামবাবু অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়া সেখানি প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্ত আমাকে প্রদান করিলেন। উক্ত প্রতি- 
লিপি থানি পরিষদে রক্ষিত আছে। আমি উহার যে, পাঠোন্ধার করিয়াছি তাহ! নিয়ে লিখি- 
জাম.) যন্তপি পাঠোদ্ধারে আমার ‘ভুল হইয়| খাকে আক্ষরিক পণ্ডিতগৰ তাহ! সংশোধন 
করিলে অচুগৃহীত হইব । 7% 
অঁতিলিপিতে খোদিত অঙ্গয়ের পাঠ-- 
“শাঁকে নেত্রবস্গুত্রিচন্দরগুণিতে পুণো বুধাহে তিথা- 
বষ্টম্যামচিরং প্রতিষ্টিতবতী পক্ষে দিতে ফাস্তনে ॥ 
আঁশং দেবকুলং যথাবিধি হযিশ্চস্দ্ৰত ভূরিশ্রিয়ো। | 
রর ভূশক্রন্ড হরিপ্ৰিয়| প্রিয়তমা তগ্ত৷ঃ ফলপ্ৰাপ্তয়ে ॥৷ bs 
অর্থাৎ ১৩৮৩ শকে পবিত্র বুধ্বারে- ফ্বান্তন মাসের শুরূষ্টনী তিথিতে প্রভূত সম্পত্তিশালী 
পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দের প্রিয়তম! হরিপ্রিয়। (নামী পত্নী) তাঁহার প্রতিষ্ঠার ফলপ্রাণ্ির নিমিস্ত 
শিবদেবালয় যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বর্তমানে ১৮২১ শক চলিতেছে--স্ৃতরাং 
(2৮২৯-১৩৮৩-০৪৪৬ ) উক্ত লিপি ৪৪৬ বৎসর পূর্ফো অর্থাৎ ১৪৬১ খৃঃ খোদিত হইয়াছিল। 
এই অঞ্চলে অন্তাপি বছসংখ্যক হিন্দুমন্দির দৃষ্ট হয়, ইহাতে 'পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ১৫শ 
শতাব্বীতে পশ্চিমবঙ্গে হিদুনরপতিদ্বিগের রাল্য ছিল। বরাকরে এই রক্েশ্বর মন্দিরগাজে 
আর একটী খোদিত লিপি আছে, কিন্তু তাহা আধুনিক বোধে প্রদান করিলাম না। 
* ১৭৬৮ শকে নন্দলাল দে ঘরিয়া ( দেবগৃহী ) নামক একব্যক্তি এই মন্দিরের জীৰ্ণসংস্কার 
করেন। দ্বিতীয় খোদিতলিপিতে কেবল সেই বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। 
তৎপরে রামবাবু ১১৮৪ সালের ২২শে শ্রাবণ তারিথে বর্ধমানের মহায়াজাধিরাজ তেজশ্চল 
বাহাহুরের বিচারিত একখানি বাঙ্গালা ফয়শাল| দেখাইলেন। ইহাদ্বারা বাঙ্জাল। ভাষায় 
তৎকালে কিরূপ বিচারকার্ধ্য হইত, তাহ! জানা যায়। কিন্তু ফয়শ।লাথানি রামবাবুদিগের 
সন্পত্ৰিয় প্ৰয়োজনীয় দলিল বলিয়া, তিনি এখানি আমাকে দিতে পারিলেন না । উক্ত দলিলে 
প্ৰজ্জানী পরগণা এবং কীটোয়া মৌজে”--এইরূপ লিখিত আছে। রামবাবুর নিকট ‘ইহা 
অপেক্ষা ও প্রাচীন বাঙ্গালা ও পারসী দলিলের এবং জীবাটীয় একটা মন্দিরের ফটোগ্রাফের- 
“নেগেটিক ছিল। তিনি সেই হুইথানি আমাদিগকে দেখিতে দিলেন এবং তপেন্রবাবু 'তাহা 
হইতে কয়েকখাঁনি ফটোগ্রাফ ছাপিয়া লইলেন। . , 
রামবাবু বলিলেন, কীটোয়ায় মুরচাতলা নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন কামান অঞ্ধ- 
প্রোথিত অবস্থায় অভাপি বিভমান আছে। কিন্তু সময়াঁভাবে- তাহা ‘দেখিতে পারিলাঁম না। 
সন্ধার প্লাঙ্কাণে ইন্দ্ৰাণীয় ধ্বংসাবশেষ কীটোয়ার গল্গাতীরে দ্বাদশতীৰ্থের হুই: একটা ধ্বংস 
নিদর্শন. দেখিতে গমন করিলাম । দেখিলাম ভাগীরথী -কাটোয়ার নিয়ে অতি লীণলোতা 
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ছইয়াছেন। চড়! পড়িয়া গঙ্গ মোত অনেক দুরে সরিয়া গিয়াছে। কীটোয়| বাণিলোর লয় 
বিখ্যাত ছিল দীনবন্ধু বাবু কাটোয়ার উল্লেখে বলিয়াছিলেন £-- 
পকাটোয়| বিখ্যাত গঞ্জ কত মহালন। 
সারি সারি ঘাটে তরী বাণিল্য-বাহল ৷ 
সরিষা মসিনা মুগ কলাই মন্থরি। 
চাল ছোলা বিরার্ধিত হেথা ভূরি তরি ॥ 
হুরভি *গোবিন্দভোগ” চাল যার নাম। 
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারী দাম ৷৷” 
কিন্ত কাটোয়ার সে বাণিল্যসৌভাগা বিলুপ্তপ্রায় 
মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে কাটোয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়াছিল। নি থা! স্বীয় নামে, 
মুরশিদাবাদ, গঞ্জমুরশিদ্দপুর এবং মুরশিদপন্তন নামে ৩টী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মুরশিদগত্তন 
মীৰ্ম্মাপুয়েয় খালের নিকট অবস্থিত ছিল এবং গগ্রমুরশিদপুর বর্তমান কাটোয়ার দক্ষিণাংশ 
গুড়েছাটের উপরে অবস্থিত ছিল। কিন্ত বর্তমানে নামের সহিত সে স্থানের অবস্থান বিশ্বৃত। 
কেবল গুড়েহাটে সে স্মৃতি রক্ষা করিতেছে । তিন ঈশ্বরের মধ্যে ঘোষেশ্বর সামান্ত ভাবে 
বর্তমান আছেন। ঘোষহাটের কাছে জগাই মাঁধাইএর সমাধি বিমান রহিয়াছে। তেরহাটের 
অগ্ভতম বীরহাট ব! বেড়ার নিকটে ইন্ৰেশ্বরের ধ্বংসাবশেষ বিস্তমান আছে ইন্ত্রেশ্বরের নাম 
" হইতে ইন্দ্রানী পরগণার নাম-করণ হইয়াছিল। 
কৰিকম্বণচণ্ডীতে শ্রীমস্ত--পইন্দেশ্বর পুজা! কৈল দিয়! ফুলপাণি।” 
মণ্ডলঘাটের পরেই ইন্দেশ্বরের ঘাট, তৎ্পরে সৃগুসিংহের ঘাঁট। কবিকন্বণচ্তীডেও এই ক্রম 
ঠিক রক্ষিত হইয়াছে। 
“মগ্ডলঘাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, 
আনন্দিত সাধুরনলান |” * ৬ ** 
শ্ইপ্রেম্বর পুলা কৈলা দিয়! ফুলপাণি। 
ভূগুপিংহের ঘাটখানি ডাহিনে রাখিয়া ।* ইত্যাদি 
ইঞ্ত্ৰেশ্বরৰেয ঘাটে অদ্যাপি প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরত্তপ্ত বিদ্ধমান রহিয়াছে। এস্থানে 
অনেক শ্রাচীনতত্বের উদ্ধার হইতে পারে। বর্গীর হাজামায় এই সকল স্থানে ভয়ঙ্কর অত্যাচার 
হইয়াছিল। কবি গঙ্গার।মের মহারাষ্পুরাশে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়--- 
“আফাই হাট গাতাই পাটি আর ডাকিহাট । 
বেড!-ভাওসিংহ পৌড।য় আর বিকীহাট ৷” 
অন্তত্র-_পকাটঞা ভাওদিংহ-ঘেড়। ডাইহাট নিয়| ৷ 
চাঁরিদ্িকে বাসি ছাউনি কৈল গিয়| ॥” 


গুপবোক বেড়া-ডা ওসিংহ বীরহাটও স্ৃগুনিংহ্র ঘাটের অপভ্রংশ ৷ ইহার লারিধোহ 
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ইন্জ্ৰেশ্বর়ের ধ্ংসাবশেষ)। সম্ভবতঃ. বর্গীকর্তৃক ইন্দ্রেশরের শেষ চিহ্নটুকু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ।". 

কাটোয়া ্রত্তিহাসিকের নিকট উপেক্ষণীয় নহে। এই স্থানেই বর্গীর হাঙ্গামার কেন্ররস্থল 
হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যিকের নিকটও কাটোয়া আদরের বস্ত। । কাটোয়ার পূৰ্ব্ব- 
গৌরব লুপ্ত হইলেও শীচৈতন্তের দীক্ষাগুরু কেশবভারতীর এবং ভক্তপ্রবর জগাই মাধাইএর 
সমাধি অদ্যাপি কাটোয়ার অঙ্কে নিহিত রহিয়াছে । প্দাশরথি দাস, কাটোঞাঁ-নিবাম”--- 
কুষ্ণধন এইস্থানে দাশরথি রায়ের অন্মাইমীর, প্রতিযোগিতায়, রাধাষ্টমী রচনা করিয়াছিলেন। 
হুইখানি তুলনা করিলে এস্থলে দাঁশরধি দীসকেই দাশরধির অপেক্ষ| উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান 
করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে গুরুর গৌররবৃদ্ধিয়ই সম্ভাবনা | 

রাত্রিতে জলযোগ করিয়া সে দিন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রবাবুর একটা বিভিন্ন বাড়ীতে সহ্ুচ্ছনে 
রাত্রিযাপন করিলাম। হরেকুষ্ বাধমুড়ায় যাইবার জন্ত গাড়ী ঠিক করিয়া! প্রত্যুষে আমাদিগকে 
জাগরিত,করিণ। . আমরা তদ্দণ্ডেই গাড়ীতে উঠিলাম। ১২ই ডিসেম্বর সোমবারে প্রত্যুষে 
৫টার সময় অমর! কাটোয়া পরিত্যাগ করিলাম। গখেঙ্কুরডিহি গ্রামের নিকটে হুধ্যোদয় হইল । 
ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাঁভিমুখে চলিতে লাগিলাম। স্থদপুর গ্রাম বামে - রাখিয়া দুৰ্গা বা হর্গীগ্রামের 
সন্নিহিত হইলাম। পরে দক্ষিণে গোপালপুর রাখিয়া বেল! ৯ টার সময় বাধমুড়ায় পৌছিলাম। 
পথিমধ্যে ধান্তক্ষেত্র এবং ভালগাছের গ্রাচুধ্য ব্যতীত উল্লেখযোগ্য 'মন্ক কিছুই নাই। মুসলমান 
পাড়ার, মধ্যদিয়া ক্রমে আমাদের গাড়ী দাশরধি রায়ের ভগ্নাবশিষ্ট বাঁটীর নিকটে গৌছিল। 
কিন্তু বাটীতে দাশরথিরায়ের এক ভাত্রবধূ ব্যতীত অন্ত কেহ নাই জানিয়া শ্রীযুক্ত জানকীনাথ = 
রায় নামক দাঁশরথিরায়ের একজন জ্ঞাতিকে বাটী হইতে ডাকঙ্গিয়া আনিলাম। ইনি এবং 
শ্রীযুক্ত শিবদাস মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্ৰলোক আমাদগকে সঙ্গে করিয়| বাটার মধ্যে 
লইয়া গেলেন। ভগ্ন প্রাচীর ভিন্ন বাঁটীর অন্ত কোন নিদর্শন নাই। বাটার বাহিরে দক্ষিণ- 
দিকে একটু ক্ষুদ্র পুষ্করিণী তাহার উত্তরে একটা বাধান ঘাট, কিন্তু তাহার উপরে প্রকাণ্ড 
এক অশ্বথগাছ উৎপন্ন হইয়া বাধা খাটটীকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছে। তপেন্দ্রবাবু বাটার ভিতর 
দিকের এবং বাহির দিকের ছইখানি ফটোগ্রাফ লইলেন। আমি রায় মহাশয়ের ভাত্সবধু 
ঠাকুরাণীর নিকট কতকগুলি তথ্যসংগ্রহের অন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভগ্ন 
প্রাচীর ; বাযুকোণে ভগ্ন দোভালা গৃহের ধ্বংসাবশেষ । সেইস্থানে রায় মহাশয়ের বিধবা 
ভাদ্রবধূ একখানি ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন । কিন্তু তাহাও জীর্ণপ্রায়। দক্ষিণপিকে পুজার" 
দালানের ভগ্মাবশেষ। পশ্চিমদিকে দুইথানি ছোটচালা একখানি রান্নাথর, অপরখাঁনি গোয়াল । 
নৈর্খতকোণে একটা কমলালেবুর গাছে কতকগুলি লেবু পাকিয়া রহিয়াছে। শুনিলাঁম এটা, 
তিন্কড়ি রায়েব স্বহস্ত রোপিত। এতপ্তিন্ন ২৪টী আতা এবং নিমগাছ বাড়ীর মধ্যে আঁছে। 
ঈশানকোণে একটা তেঁতুল গাছ। বঙ্গবাধীর বরপুত্র দাশরথি রায়ের জন্মভূমির ভগ্নাবশেষের 
মধ্যে বসিয়া আনার অস্তঃকরণ নানারূপ ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাঁগিল। ভাবলাম _ 
বহত বাহিত্য-গরিষঙদের পগিচালক্ষগণ বাহানা বহু অর্থ ব্যয়ে বাঙ্গাগ! ভাবার প্ৰিয়কৰি দাশরথির- 
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জন্মভূমির আলেখ্যগ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমিও সেই ভগ্নগৃহের অনাবৃত গাঁলণে বিয়া 
আপনাকে .ধন্ মনে করিলাম! 

তাহার ভাব্রবধূর হুরবস্থা: দর্শনে আমি অশ্ৰু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।* যখন 
দাশরথি রায়ের চীরধারিণী ঈর্ণশরীরা ভাদ্ৰবধু ঠাকুরাণী ্গানাহ্িক-সমাপন করিয়া আমার সন্মুখে 
বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরে 
আমি অশ্রু সম্বৱণপূৰ্ব্বক তাহাকে মাতৃসমস্বেধনে আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। কিন্ত 
শোকসম্তপ্ত| বিধব| আমার প্রয়োজনের শ্থার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পরে 
আমি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিণে তখন তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাঁগিলেন। 
এ সময় বেলা ১১টা, আমার স্নান হয় নাই দেখিয়া তিনি আমাকে সান করিতে অনুরোধ 
করিলেন। আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে স্নান করিয়া পুনয়ায় তাহার নিকট প্রত্যাগমন. 
করিলাম। এমন সময় তপেন্দ্রবাবু আমাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ নিঙ্গিযাত্রা করিবার কথ! বলি- 
লেন, কিন্তু আমি দাশরথি রায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি না জানিয়া যাইব না বলায়, তিনি 
আমাকে ফেলিয়া একাকীই. সিপ্গি যাইতে উদ্ধত হইলে আমি সে বিষয়ে অমনোযোগী য় 
দাশরথি রায়ের বাঁটীতেই বিধবার নিকট আমিলাম। 

- দেখিলাম বিধব! কাদিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি চক্ষুর জল সুছিয়া কিছু মুড়ি ও 
গুড় প্রদান করিলেন এবং জশ্রুসিক্তলোচনে কহিলেন-_-“ৰাবা ! ক্ষীরমর মণ্ডামিঠাই দিয়া 
অতিথিকে জলখ।বার দিয়াছি, আর আজ আমার গুড়মুড়ি ছাড়! অন্ত সম্বল নাই” এই বলিয়া 
তিনি কাঁদিতে লাগিলেন । আমি কহিল(ম, “মা! আমি অনেক উৎকৃষ্ট মিষ্টার খাইয়াছি, 
কিন্ত আপনার প্রদত্ত গুড়মুড়ি আমার কাছে অমূল্য পদাৰ্থ--আমি ইহাতে আমাকে ধন্ত 
মনে করিতেছি ।” তৎপরে তিনি আমার প্রার্থনাক্রমে সেই কমলালেবুর গাছ হইতে একটা 
পাকালেবু আনিয়া দিয়া, কহিলেন “বাবা | ও টক্‌ খাইতে পারিবে না 1৮ - 

' জলযোগ শেষ হইলে বৃদ্ধ! কহিলেন “বাবা ! তোমাকে হট! ভাত খাঁওয়ীই আমার 
এ শক্তিও নাই”, আমি কহিলাম “মা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কিছুপরেই অন্তর 
আহারাদি করিব। আমাব ক্ষুধাও লাগে নাই, তবে যে গুড়মুড়ি খাইলাম তাহার কারপ, 
আপনার প্রদত্ত গুড়মূড়ি অন্তস্থানের সরভাজা হইতেও উপাদেয় ৷” 

তখন পতিপুত্ৰহীন| বিধবা আমার পরিঢয় লইলেন। আমি কহিলাম পম! ! আপনার গৃহে 
দাশরথি রায় ও তিনকড়ি রায় মহাশয়দিগের যে স্বহস্তলিখিত কাগজপত্র আছে, তাহ! দেখিতে 
ইচ্ছা করি। কারণ আমর! সেইগুলি রক্ষা করিয়! মেলায় সকলকে দেখাইব।” - 

বুদ্ধা আমাকে একটা. দপ্তর . প্রদান করিলেন। আমি ত্তাহার' অনুমতি ১ 
কয়েকখাঁনি লিখিত কাগজ লইলাম। অবশিষ্টাংশ সাজাইয়া রাখিয়া দ্বিলাম। ' 

7 $ এই অংশ শুনিয়া মহাত্ম| শ্ৰীযুত সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় এস্‌, এ, যি, এল, মহাশয় নসোসাইটার গক্ষ 
হইতে দাশবণি য়!য়েয় বিধৰ! ভর বধূষ সাহায্যার্ণ (টি টাক! সঙাঙ্থলে প্রদান করেন। =! | 
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_, শুনিলাম্‌ বঙ্গবাসী আফিয়ের কর্মচারী খাটুন্দী নিবাসী শ্ররামগতি মুখোপাধ্যায় এখান 
হইতে অনেক কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধা প্রত্যাশিত অর্থ পান নাই। শ্রীধুক্ত 
কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু কিছু লইয়া গিয়াছেন। 
) দাশর্ধি রায় সৃহাশয়ের অতুবধু তিনকড়ি রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী হরগুন্দরী দেবীর, 
নিকট অস্থান্ত বে,সব্‌ তথ্য জানিয়াছি নিয়ে লিখিলাম। মেগুলি ভবিষ্যতে ঘাজালাসাহিত্যের 
ধীতিহাসিকের প্রয়োজনে আসিতে পারে । 
, জীমতী . হ্রনুন্দরীদেবীর -বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৭ বৎসর । নোটপাড়ার নিকট ঘনশ্া মপুক 
হার, পিত্রালয়। দাশরধি. রায়ের জী প্রসন্নময়ী দেবীর ৫1৬ বৎসর পূর্বে কাশীতে মৃত্যু 
হুইয়াছে। দাশরধির কালীমত্বী নামক একটামাত্র কম্প ছিল। নবদ্বীপে দুর্গাচরণ 
তট্টাচাধ্ের সহিত কাঁলীমতীর বিবাহ হয়। কালীম্তীর ছুইটী কন্ত! জঙ্গিয়াছিল, একটা, 
৪.বৎসর বয়সে ও অপরটী প্রসব্কালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কাঁলীমতী অল্পদিনে বিধবা হন। 
তিনকড়ি রায়ের ওরসে শ্রীমতী হরমুন্দরীর গর্ভে ৮ পুত্র হইয়াছিল। কিন্ত ৮টা পুত্ৰই 
ফালগ্রায়ে পতিত হুইযাছে। নিদারুণ পুত্ৰশোকাওঁ। পতিহ'ন। ছুঃখিনীর কথা ভাবিয়া বুঝুন । 

ছাশরথি দ্ায়ের পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়, মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দেবীপ্রসাদের, . 
চাৰিপুত্ৰ ভগবান্‌, দাশরথি, তিনকড়ি ও রামধন। তন্মধ্যে দাশরথি ও তিনকড়ি দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পুর। প্রথম পুত্র ভগবান্‌ রায়ের রামতারণ রায় দামে পুত্ৰ ছিল। কিন্তু বিবাহের. 
কিছুকাল .পরে রাসতারণের মৃত্যু হয়। রামতারণের একটিমাত্র কন্তা! হইয়াছিল। সাহার. 
বিধবা স্ত্রী এই কন্তাঁটা লইয়া বর্ধমানে জামাতৃগৃহে অবস্থান কিরাত কনিষ্ঠ রামধন রায়ও 
'অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন। 

দেবীপ্রসাদ রায়ের ছুই বিষাহ। দুই স্ত্রীর গর্ভে ২২টা পুত্র জন্মে । প্রথমা ন্জী 
জীমতীর গর্ভে ১৫টা এবং, দ্বিতীয়ার গর্ভে ৭টা। দাশরথি রায়ের এই বৈমাত্রেক ভ্রাতৃ- 
দিগের মধ্যে মধু রায় ও রতন রায় ভিন্ন হরস্থন্দরী অন্য কাহারও নাম করিতে পারিলেন না। 
দাপরঘির ্াতুপ্ুত্ত ৬রামতারণ রায় দিনকতক পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন । নূতন পালা 
- রচনার কাহার অম্বিতীয় প্রতিভ! লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু" ২৬৷২৭ বৎসর বয়নে অকালে 
| কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। দাশরধি রায়ের মৃত্যুর পরে তিনকড়ি 
রায় ৬ বৎসর পাঁচালীর দল যোগ্যতার সহিত চালাইয়াছিলের। বাজনায় তিনকড়ির 
অসামান্ত নৈপুণা ছিল | দাঁশরথি বলিম্নাছিলেন--“বদ্নি আমি ছড়াকাটি, সন্ন্যাসী (সমসাময়িক 
পাঁচালীওয়ালা ) গায় এবং তিন বাজায় তবে, বামলাদেশে পয়সা রাখি ন| দাশরঞ্চি 
বাল্যাবধি মাতুলালয় পীলাগ্রামে লালিত, পালিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি .তথায়ই: স্বীয়, 
বারতবন ও হুইটা দেবমদ্দির, নিশ্মীণ'কৃরিয়াছিলেন। বাঁধমূড়ার বাসভবন তিনকড়ি রায়ের 
নিশ্শিত।- এই বাস্বতৃমিতে কেবল দাখরধির জন্ম ও বিবাহ হইয়াছিল। ১২৬৪ সাবের ২য়. - 
কার্ডিক পীল! গ্রামেই স্তাহীর মৃত্যু হয়-এবং ১২৭০ সালের চৈত্রমাসের, শুরু! দ্বিতীয়াতিৰিতে 


লন ১৩১৪ | রা ভ্ৰমণ ১৮৩ 


বাধমুড়া গ্রামে তিনকড়ির মৃত্যু হয়। তিনকড়ি রামপুর বোরালিয়ায় গান কারিতে বান, এবং 
তথা হইতে ফিরিয়া ৮ দিবসের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

দাশরধি রায় রাট়ীয়শ্রেণীৰ কাশ্যপগোত্ৰীয় ব্ৰাহ্মণ। ইহাদের পূৰ্বপুৰুষ গোপালচন্্ৰ 
চট্টোপাধ্যার নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। গোপালরায়ের 
প্রতিষ্ঠিত “গোপালপুর” গ্রাম বিগ্তমান আছে, কিন্তু রায়ব'শের সহিত তাহার সংস্ৰব রহিত 
হইয়াছে। 

শ্রীমতী হরসুন্ারী দেবী এই সময় পরিচয় দিয়া কহিলেন-_*বাঁব| ৫ বিঘা ধানের জমি,একটা 
সামান্য আয়ের জমা এবং এই বাস্তটুকু ভিন্ন আমার অন্ত সম্বল সব গিয়াছে। একটা গরু ও 
একটা কাল বিড়াল লইয়া এই শ্শানপুরীতে এক! বাম করিতেছি-__বাবা! তুমি কি 
আমার জন্মাত্তরের পুত্র যে, এই নির্বাদ্ধব পুরীতে আমার দুঃখের কথা জানিতে আসিযাছ।* 
এই বলিয়া বৃদ্ধা অশ্র্লাবিতনেত্রে আবেশভরে বলিতে লাগিলেন-_দ্বাবা লোকে বলে আমার 
বহুমূল্য ধনরত্ব আছে, বাবা জহুৱীতে রত্ন চেনে, তাই তোমাকে বলিতেছি আমার ভাগুর 
ও স্বামী যে অমূল্যনিধি আমাকে দিয়! গিয়াছেন--হায় সে রত্দের মুল্য কে বুঝিবে ?” বিশ্ফা- 
বিত লোচনে বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “বাবা বাল্যকালে লেগাপড়া শিখিতে বড় ইচ্ছায় 
হইয়াছিল, পিতা বিধবা হইবার ভয়ে লেখাপড়া শিখিতে দেন নাই, হায় যদি লেখাপড়া শিথিয়া 
_ বিধবা হইতাম তবে আঙ্গ আমি নিজের ঘরের অণুল্যরত্বের আস্বাদ জানিতে পারিতাম। 
বাবা! কত শত লোকে রায় মহাশয়ের রকম ভাঙ্গিয়। বেচিয়| মানুষ হইয়া গেল--আর আমি 
হতভাগিনী, আমি এক বেল! এক মুঠা ভাতের জন্তু পড়িয়া আছি। আমি এই অমুলারদ্ব বুকে 
করিয়া গুড়িয়া মরিব, তথাপি মার ঘরের ধন পরকে বিলাইর! দিব ন! ।' 

এমন সময়ে শ্রীশিব্দান মুখোপাধ্যায় নামে একটা স্থানীয় ভত্রলোক ও তপেন্দ্রবাবু আমাকে 
ডাকিতে আসিগেন। তখন বেল! ১টা। আমি আলিয়া! দেখিলাম তপেক্জরবাবু ও হরেকৃষ্ণ 
এক ময়রার দোকানে চিড়ামুড়কী প্রভৃতি দ্বারা ফলার করিয়াছেন। হরেকুঞ্চ আমাকে ফলার 
করিতে অন্থবোধ করিল, কিন্তু আমি একপোয়! সন্দেশ খাইয়াই গাড়ীতে উঠিঘা সিঙ্গি যাত্রা! 
করিলাম! ক্ষুধার্ত হরেক্‌ষ্ণ একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু তপেন্দ্রবাবুর রাগ দেখিয়া 
দে নীরব হইল। বীধমুড়ার দক্ষিণব্তিনী ক্রক্ষাণী নদীর উত্তর পার দিয়া সোজা ১১৬৮৮ 
আমরা সিঙ্গি যাত্ৰা করিলাম। 

সিঙ্গি । 

আমরা বহ্মাণী নদীর উত্তর তীর দিয়া ক্ৰমাগত পূৰ্ব্বমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্ষ্ত্ৰ তটনী 
জক্ষাণী সাধারণতঃ দশগজের অধিক বিস্তৃত নহে। নদীর উভয় তীরে ধাস্তক্ষেত্র দিগন্ত বিস্তৃত। 
কোন স্থানে ধীবরবালকগণ আনদ্যকলরবে মাছ ধরিতেছিল। প্রায় ২ঘপ্টা চলিয়া আমরা 
সিঙ্গি গ্রামের সমীপে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে ব্ৰহ্মাণী নদী পার হুইয়! সিঙ্গি যাইতে হয়। 
স্থানীয় লোকের পরামর্শানুসারে হরেক গোশকটে ব্ৰহ্মাণী ইহীৰ্ণ হইতে চেষ্টা করিল! কিন্তু 
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নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াই গাড়ীর চাকা একেবারে কর্দমে প্রোথিত হইয়া গেল। আমরা গাড়ী 
ছাড়িয়া অনতিগভীর জলে নামিলাম, এবং প্রাণপণে গাড়ীর চাকা তুলিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পরে আমর! ৩ জনে গাড়ীখানি ' উদ্ধার, করিয়!. ব্ৰদ্মাণী 
নদী উত্তরণ করিলাম। হস্তপদের কর্দিম প্রক্ষালনপূর্ববক গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণ-পূৰ্ব্বাভিমুখে 
চলিতে জাগিলাম এবং তেঁতুলগাছ বেষ্টিত ১টী পুকুরের পূর্বধার দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে আমরা নবচুড়ামণ্ডিত প্রসিদ্ধ বুড়াশিবের মন্দির বামদিকে রাখিয়। দক্ষিপপাড়ার 
ভগ্নাবশিষ্ট বারোয়ারী তলায় পৌছিলাম। এইস্থানে গাড়ী রাখিয়া আমর! -কাশীরাদাসের , 
বাস্তভূমির এবং তাহার নিধাত পু্ষরিণীর ফটোগ্রাফ লইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম।  ' . 

. আমাদিগের নিকটে উপস্থিত গ্রামস্থ খ৩ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক কাশীরামদাসের বাস্তভূমি 
নির্দেশ করিয়! দ্রিলেন। ঘেস্থানে কাশীরাম দাস বাস করিতেন, সেস্থানে এখন অন্ত লোক বাস 
করিতেছেন। . বাঁরোয়ারীতলার কিঞ্চিং দক্গিণপূর্বে এ স্থান অবস্থিত। বর্তমানে শ্রীগিরীন্দর- 
নাথ চন্দ্র ওঁ উক্ত বাস্তর অধিবাসী । ভদ্রলোকের অস্তঃপুর বলিয়া কাশীরাম দামের জন্মভূমি 
ষ্পৰ্শননিত আনন্দাম্থভব-করিভে পারিলাম না। দূর হইতে একখানি ফটোগ্ৰাফ তোলা হইল। 

- 'তৎপরে গ্রামের দক্ষিণে প্রান্তর মধ্যবর্তী “কেশেপুকুর” অর্থাৎ কাশীরাম দাস নিখাত ' 
ু্রিনীর ফটোগ্রাফ লইবার জন্তু যাত্ৰ| করিলাম । বারোয়ারীতলা হইতে প্ৰদান এক্‌পোয়! 
পথ হইবে। 

সিল্গির অন্ধ নাম পিবরামবাটী । সিন্গির অবস্থান অতি সুন্দর | ইহার উত্তরে সৈমদপুর / 
ব| মালঞ্চ, ঈশানকোণে দেওয়াশীন বা রামচন্ত্রপুর, পূৰ্ব্বে করুইখাল, অনস্তবাটী এবং ওক্ড়সা, 
রিটের শ্রীবাটী ও মুণ্টীকৃষ্ণনগর, বাযুকোণে নারায়ণপুর ৷ 

- আমরা যখন কেশেপু্ধরিণীর তীরে পৌছিলাম, তখন বেল! অবসান প্ৰায়, সুতরাং 
ফটোগ্রাক্চ তুলিতে' বিশেষ অন্গুবিধা হইল। অবশেষে অনেক কষ্টে হুইখানি ফটোগ্ৰাফ 
লওয়া হইল। - 

, উক্ত ফটোগ্রাফের মুদ্রিত চিত্রে যেস্থলে একটী বালক দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও স্থান পশ্চিম 
দিকের জলের. সীমান্ত, রেখা | বালকের পূর্বদিকে যে একটা অষ্টালিকার অস্পষ্টাল্খ্য 
দেখা যাইতেছে, উহা 'ওকভূস| গ্রামে কাশীরামদাসের শ্মরণার্থ সংস্থাপিত “কাশীরাম দাস 
বিস্তালয়” নামক প্রবেশিকা পাঠশাল! ( Entrane ৪০001 )। এই বিগ্তালয় স্থাপনে মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শঙ্গী এম, এ, মহোদয় সৰ্ব্বপ্ৰধান উদ্যোগী ছিলেন। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যসেবীদিগের নিকট-কেশেপুকুর পরমতীর্ঘ। শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় যখন এই 
পুক্করিহী পরিদর্শনে আগমন..করেন, তথন তিনি. ভক্তিগদগদচিত্তে এই জনা মস্তকে প্রদান করিয়া 
পান করিয়াছিলেন.। আমি টিটি ‘মস্তকে দিয়া পরে, টে এই পবিত্ৰ অল পান 
রি লইলমি। * . ;, 

-পক্ষবিমীর বর্তমান জলকর- এরা মার | শুমিলাম ইহার পরিমাণ পাহাঁড সমেত 
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চারিবিখ! ছিল। এক্ষণে সেই উচ্চ পাহাড় চারিদিকের সমতগ ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। 
বর্তমানে পুকুরে আড়াই হাতের অধিক জল নাই। কোন বৎসর অনাবৃত্টির সময়ে একেবায়েই' 
গুকাইয়া যায়। এই পুক্ষরিণী এক্ষণে রমানাথ .মগুলবিগরের এটী অংশীদারের অধিকারে 
রহিয়াছে। উত্তরদিকের পাহাড় কেবল ধান্তক্ষেত্র হইতে ও পুকুরের অলতন হইতে ২ হাত 
উচ্চ পুষ্ষরিণীর চতুর্দিকে দিগন্তবিস্তৃত সুপ ধান্তক্ষেত্র নকল অন্তাচলোগুখ সর্ধ্যের রক্তিমচ্ছটায় 
অপুৰ্ব্বশোভ| ধারণ করিয়াছিল। মন্দবাত্যান্দোলিত পুষ্কৱিনীর ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ লহরী গুলি অতুলনীয় 
চাকচিক্যতায় সৌরকর লইয়া খেলা করিতেছিল, দেই মনোরম দিবাবসান সময়ে বহভাব্র 
ভ্দীপনা লইয়া আমরা বারোয়ারীতলায় চলিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল,কাশীরাম দাসের 
এই লুপ্তপ্ৰায় কীর্তি রক্ষা করিবার অঙ্ক কোন উপায় অবলম্বন করা সৰ্ব্বথা কর্তব্য । নতুব অয়- 
দিনের মধ্যে, কাশীব(ম দাসের জন্মভূমি নির্দেশ করিবার এখনও যে সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, তাহা 
বঙ্গভূমির বক্ষঃ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন হয়ত, ভবিষ্যমাল সাহিত্যিকগণকে বঙ্গীয় 
সাহিত্যপরিষদে পরিরক্ষিত পুফরিণীর আলেখ্যে দর্শনলালসার পরিতৃপ্তি করিতে হইবে 
আমি মনে করিলাম, সাহিত্য পরিষৎ এক মহাব্রতের অনুষ্ঠান আরন্ধ করিয়াছেন। ধাহারা 
বহুকাল পুর্বে বিশ্বত প্রায় পল্লীনিকেতনে অন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীকে বিবিধ ভূষণে অলস্কৃত 
করিয়াছিলেন--আমি বঙ্গীয়-নাহিত্যপরিষৎ সেই বঙ্গভারতীর প্রিয়পুত্রগণের জন্মতৃমির চিত্র 
পধ্যস্তও সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বুঝিলাম বঙ্গবাসী বিলুপধগৌরবের স্বৃতিত্তে 
গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা করিয়াছেন! 
সিদিগ্রাম বহুমংখ্যক ভদ্রলোকের বাসন্থান। দেখিলাম সেখানে আজিও সে কালের 
আদর্শ-ভদ্রলোকের অভাব নাই। আমাদের সে দিন সমস্তদিন আহার হয় নাই,--ইহা! জানিতে 
পাঁরিয়! সহ্বদয় শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্তাপ্থ হুই তিন জন ভদ্রলোক 
অযাচিতভাবে আমাদের আঁহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহে যত্ন করিতেছেন । সেই বারোয়ানী গলায় 
একটা গৃহস্থের বাঁটাতে আমরা রদ্ধনের উত্যোগ করিলাম । কিন্তু সন্ধ্যাকালে পল্লী গ্রামে চাউল ও 
লবণ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া গেলনা । তথন জামরা জেলে পাড়ায় মংস্যের সন্ধান করিয়| কিছু 
তরকারীর জন্ উক্ত চক্জ্রতূষণ বাবুর “ক্ষেত্রগাল-নিকেতন” নামক সুন্দর উদ্ভানে গমন কবিলান । 
তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সমাদরে আমাদিগকে গোলানু ও কাচকলা! প্রভৃতি প্রদান পূর্বক পুকুর 
হইতে মাছ ধরিবাঁর উদ্যোগ করিলেন । কিন্তু আমরা ভাহাকে সে কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিলাম । 
পরে আমরা রদ্ধনাদি সম্পন্ন করিষা রাত্রি ৮টাব সময় আহার করিলাম। চন্দ্ৰভূষণ বাবু 
আমাদের শয়নের জন্য এক গৃহস্থের বহিৰ্ব্বাটীতে বিছানা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই 
সময়ে সমাগত দুইচারিজল ভদ্রমহোদয়ের সহিত নান! কথাবার্তা হইদ। 
পূর্কোক্ত ক্ষেত্রপাল-নিকেতনের নিকটে এই গ্রামে এক প্রাচীন দেবস্থান আছে। তদমু- 
সাঁরে চন্দ্রবাবুর উদ্যানের নাম পক্ষেত্রপাল-নিকেতন” রাখা হইয়াছে। একটা বৃক্ষতলে ক্ষেত্র" 
পালের পূজাদি হইয়া থাকে। পূজায় বলিদান হয়। পূর্কো যে বুড়াশিবের মঙ্গিয়ের কথা 
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খরিয়াছি, উত্ত। মঙ্গির ১২৩৫ লালে গ্রতিষ্ঠিত,এই মন্দিরের ৪টী চূড়া এবং মনদিয়েন্ন নানা স্থানে 
'শিল্প-নৈগুণোর নিদর্শন বিদামান রহিয়াছে। গশুনিলাস মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগুক্ত হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, মহাশয় কিছুকাল পূর্বে কাশীরাম দাসের লুপ্ত কীর্তির উদ্ধার মানসে মহা- 
ভারতের হস্তলিপির অন্ত এই স্থানে আসিরাছিলেন। শাস্ত্রী মহাশণের শ্বশুবালয়, দিলি গ্রাদের 
অর্থক্রোশ উত্তর পুর্বে, তিন প্রত্যহ বেলা ১*্টা মধ্যে আহারাদি করিয়া রানঙাল গরাইএর 
বাটীতে আদিতেন।: এই রামলাল গরাইএর পুর্দপুরুষগণের সহিত কাখীবান দাসের অত্যন্ত 
'সৌন্বন্য ছিল এবং কাশীরাম দান প্রতিবেশী গরাইদিগের বাটতে সৰ্ব্ব! থাকিতেন। 
তাহার মৃয়ার পরে তাহার অনেক হন্তরিধিত কাগজ পর ও পুঁথি গবাইদিগের বাটতে 
ছিল। পরলোকগত প্রফুপ্নচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গরাইগৃহ হইতে কাশীরাম দান প্রণীত 
নৈষব-কাব্যের অনুকরণে বিরচিত “নলদ্বসয় বি” কাব্যখানি লইয়| যান। তৎপরে বন্দ্যো- 
পাখ্যার মহাশরের অকাল মৃত্যুতে উক্ত পুথি প্রকাশিত হর নাই। আমিও বিস্তর চেষ্টা 
করিয়া তাহার কোনরূপ সঙ্জান পাই নাই। কীটোয়ার পূর্কোক্ত ভীরামরাদচন্্র পু ধিগানি 
দেবিরাছিগ্েন । তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, পুঁথিথানি বৃহৎ এবং নানা ছন্দে রচিত । 

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এত্যহ রামলাল গরাইএর বাটাতে আপিয়! পুথিগুলি 
আলোচনা করেন দেখিয়া পাহিত্যাস বাগী রামলাল তাহাকে সমস্তই প্রদান করিয়াছিল = 
প্লকলেই এই কা বলিলেন। রামলাগ এই অঞ্চলের বি্যাত কবিওরালা নারাষণ ঠাকুরের 
দলে মুহরীর কাব্য করিত এবং গ্রবেজন মত গান বাধিভেও পাবিত। শগুনিলাম পুর্বে 
সিঙ্গি গ্রাম সৰ্বাবিষয়ে গৌরব।যিত ছিল] এই গ্রামে এককালে ২২টী চতুষ্পাঠী বিগ্কমান ছিস। 
কমলাকাত্ত শ্াারপঞ্চানন, আানগতি ভর্কালগ্কার, গৌরীকাস্ত সয়বাশীণ এভৃতি পণ্ডিতবৰ্গের 
কয়| অনেকেই জানেন । পণ্ডিত ভূপতিনাথ প্যায়পঞ্চাননের টোল কাশীরাম দাসের বাড়ীর 
নিকটে অবস্থিত হিল। কাীয়াম নর্কদাই টোৱে যাইয়া বনিয়া থাকিতেন এবং প্রয্নোজন মত 
আয়পঞ্চানন আহারে তামাক্ক সাজিরা দিতেন। স্তায়পঞ্চানন মহাশষ কথক'তার অন্ত 
এনিলস্ক ছিলেন। যেখানে তাহার কথকতা হইত বালক কাঁশীরাম সেই স্থানেই তাহার সহিত 
'গমন করিজেন। এতন্তিন ভিনি সমস্ত চতুগ্পাঠীত্র পণ্ডিতগণের অত্যন্ত ছিন্নপাত্র ছিলেন। 
'্রেণদ্ধিছে তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল । এই প্রকার পণ্ডিত সংনর্গে এবং ভ্ারপঞ্চনন মহা- 
'এয়ের প্রসাদ কানী-।নদান লহ ভারতে পাণ্ডিত্যলাভ বছিতে সমর্থ হইরাছিলেন। কাহীরাম- 
দানের বাড়ীর নিকটে যে ভগ প্রাষ বাধেয়!ল ঘরের কথ! বলিরাণছি, এই স্থানে তৎকাশে নান! 
উৎসব স্মিত হইত এবং ততুপলক্ষে পুরাণ, মহাভারতপাঠ এবং কথকতা গুভৃতি হইত। উক্ত 
বারোরা'রী ঘরের এক্ষণে ৪টা ছুত্ত এবং পণ্চান্ভাগে একটা ভগ্ন,বণিই প্রাচীর হিদ্যঘান আছে। : 

এইল্সপে নানা প্রকার কথোপকথনের পর চন্দ্রণাবু ও অন্তান্ত ভদ্রমহোদরগণ আসা 
'দ্বিগকে নিদ্রা যাইতে জ্স্থয়োধ করিয়া, পথ স্ব গৃহে গমন করিলেন । আমরা প্রত্যুষে এস্থান 
হইতে বাত্মা করিব বলিয়া তাহাদ্রে নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । 
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সৰ্ধ্যোগিয়ের বহপূর্কো আময়া ট৷ইহ(ট যাত্রা করিলাম। একটা যড় পুকুরের ধার দিয়া 
আমরা ব্ৰদ্ধ/নীলীবে উপস্থিত হইলান। হরেক্কফ্ণ ব্ৰহ্মণী নদীতে গাড়ী চালাইয়| দিল। কিন্তু 
নদীর মগ্যস্থলে বাইয়া গাড়ীর চাক! জলমগ হইল এনং দেখিতে দেখিতে গাড়ীর চাবা গভীর 
ক্রমে পুতিনা গেল। গাড়ীর মধ্যে জল প্রবেশ করায় আমাদের বিছানা? ও কাপড়াদি 
ভিজয়া গেল | আমরা তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া অপর পারে উঠিলাম। হন্রেকৃষ্চ অনেক 
টানাটান করিয়াও গাড়ার চাবা ভুলিতে গাছি না। আমাৰ পায়ে একটা বড় কটা ফুটা 
গেল। তপেম্্রবানু দলে নামি) চাব ভুণ্তে লাগিলেন, বিন্ধ গাড়ী ক্ছুতেই উঠিল না? 
এইরূপে প্রায় আড়াই ঘটা [ন আনর। হুদ্ধাণী নদীৰ বানান্ন পড়িয়া গাড়ী টানাটানি করিতে 
লাগিলান। মে কষ্টের কথা বর্ণনা করা যাব না। শেষে হবেক জগে হা নিন! এনথানি 
চাকা কিঞ্চিৎ উত্ভোলত বদলে, তদেত্ণাৰু তাহ! ধৰিবা কহিলেন, এবং আম গিক চালাইতে 
লাগিল।ম। এইরাপে বেল! সাড়ে আটটার মৰ আমরা যেই দারুণ£ট্দিব হইতে অব্যাহতি নাত 
কঙিলাম। অবশেনে সর্কালের কা।! ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া রাহদেহে গাড়ীতে উঠিলান। 

চাঙুলী ও ঘোড়ানাণের নববী পথ দিয়া আৱয়| ত্ৰনাৰব্ল উত্তরণিকে ঢালত 
লগিলাম। চত্রুত্দিকে কেবল উন্নতনীৰ্দ তাঁলহরূর অপুর্ব বেভাঁ। খেঁড়ালাপ একটা হছৎ 
গ্রাম, এখানে তাল ও রা হুক্ষের অত্যন্ত প্র'চধ্য লক্ষিত হইল পথে যাইতে ঘই,ত 
গরুড় গাড়ী হইতেই এই স্থানের বিশেষত্ব অনুভব কবিনান। ছুই পাৰ্শ্বে ভাজৰ্বিগের গৃহে 
বহুমংখ্যক চৰ্‌ +! ঘুরিতেছে দেখিবা আনংর দনে এাচীল বাঙ্গালাঁর শিল্পশসৃদ্ধিব কথা ভাগিয়া 
উঠিল। কোন স্থানে ভন্কবারত মণ ভসরেব স্বর গ্রস্ত করিতেছে, কোথায হন্তযাদগণ 
ভবের কাপড় বুদিতেছে | আবৰ একহানে দে 'লাম সোলার টুপির একটা বড় বাঁরখ|ন1। 
ক্রমে গ!ম ছাড়িযা গাম্তবে পড়িলান। গ্রাস্তবে শন্ুষ্ঠানলা ম্বভাবসুনরীব বিচিত্র পশিহেদু 
হুর্য্যেব হুবৰ্ণকরে অধিকতৰ উজ্জ্রনহা গাথ ও মৃদুল পণনে অপূর্বা আন্দোলিত ₹ইছেছে। 
অরহর, হিসি, সর্ষপ, ইক্ষু প্ৰভৃতির গুচুধ গেৰ নননপথে পতিত হইগ । তন্মধ্যে হেনছন'ধীরু 
সক্লিষাব কুলের গোণাব আচলের তুলনা লাই । ত্রমে নঙ্গাহাটী ঞামে পৌ।ছল[ম। এ স্থানের 
ওতিও কমল! দেবীৰ বিণ্বে দৃষ্টি আছে। বহমংখ্যক তত্বায়গৃহে প্রাচীন বাদালার শিল্পের 
সদ্গ৷বনিদৰ্শন দেখব। আন পুলকিত হইসাম | পথাৰে বৃহৎ বৃহৎ নস সিঙ গাছের 
ঞএাচুদ্য। পথিনধ্যে রেখিলাম একস্থনে পুফরিণী গর্ভে ১৫১৬ হাতি উচ্চ দৃন্াদী কালীএতিন 
ভগ্নাবদ্থায় পতিত রহিয়াছে। তাল, খেম্তবর ও নারিকেল বৃক্ষের বিরাম নাই। এ অঞ্চাগনু৷ 
ভূমির নানাৰূপ শঙ্তোংপাদিকা পক্তি আছে। ক্রমে মাধবপুর, গলখ জে ছাড়াইয়া একনি 
আঁদবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে আাগিলাস। এইস্থানে হুগলীর্।টোয়া রেলপথের রাগ] 
হইবে বলিয়| আটা ক্ষেপা হইবাহে। ক্রমে জগদানন্বপুরে গৌছিলান। অগবানন্দ পুনে 
লন্দীবাবৃদগের গসিষ্ক গ্রন্তরমন্দির একটা এধান দৰ্শনীয় দ্ৰব্য । 

গাড়ী হইতে নামির আমি নন্দির্টী একবার দেখিয়া লইলাম। পশ্চিমজারতে বানী 


১৮৮. সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [৬ সংখ্যা । 


গ্রতৃতি হানে যে সমস্ত প্রস্তরমদির আছে, এই মন্দির সৰ্ব্বতোতাবে তাহাদের সমকক্ষ । 
অধিকত্ত বাঙ্গালা প্রস্থরশিল্পিগণেয় শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন এই মন্দিরকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। 
মদারটা বর্তমান যুগের হইলেও ইহাকে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কীর্তি বলা যাইতে পারে। কারণ 
এরূপ প্রত্থরমন্দির বদেশে আর নাই। দীইহাটের তাম্বরগণের খোদিত, মন্দিরগাত্রে ' 
প্রথিত দশাবতারচিত্রগুলি. সৌন্বধ্যে অতুলনীয়। বিশিষ্টহ্নপে মন্দিরটা দেখিবার পূর্বেই 
আমাদিগকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। ক্রমে আমর! বাঁধ্‌টিকরী নামক প্রকাণ্ড গণ্যগ্রামে 
প্রবেশ করিলাম। এন্থানে পল্লীহ্গলভ দৃশ্যের পরিবর্তে বহুসংখ্যক ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম । 
চতুর্দিকেই তাত চলিতেছে এবং চর্কা ঘুরিতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিল। পথিমধ্যে "মিউনিষিপ্যালিটির” চিন্ত স্ব্ূপ আলোক স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম । চতুর্দিকে ই 
একট।| সমৃদ্ধির লক্ষণ নয়নগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা প্রসিদ্ধ ষ্ট৷ইহাটের সমীপবর্তী 
দেওয়ানগঞ্জের যঠীতলায় উপস্থিত হুইলাঁম। বৃক্ষমূলে সিল্দুরমণ্ডিত ও ফুলবিম্বদলবিভূষিত 
কয়েকটা দেবমু্তি দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম তন্মধ্যে দুইটী 
মুর্তি, পূর্বোক্ত সালার গ্রামের চতুভূ্জ বিষ্ণুমূর্তির সহিত অভিন্ন। একটা ব্রঙ্গামুত্তি এবং 
‘অন্তান্য কতকগুলি তগ্নগ্ৰায় মূৰ্ত্তিও সে স্থানে রহিয়াছে! কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা দীাইহাটে 
আসিয়া পৌছিলাম, তখন বেলা ১১টা, চতুর্দিকে পিতলকানার কার্য্যলয়ে হাতুড়ির শব্দ = 
প্তুনিয়া আমার মনে দীইহাটেয় পূর্ব সমৃদ্ধির কথা জাগরূক হইয়া উঠিল। পূৰ্ব্বে দীইহাট 
হাঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে গঙ্গাআোত টাইহাট হইতে প্রায় একক্রোশ দুরে মেটেরীর _ 
নিয়ে সরিয়! গিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য কিম! হূর্গীপ্রসাদের গলাভক্িতরঙ্গিলীতে ' 
মেটেরীর উল্লেখ আছে, কিন্ত দাইহাটের কোন উল্লেখ নাই। পূৰ্ব্বে টাইহাট গঙ্গাতীৰে 
একটা প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, অস্তাপি এখানে তাহার নিদৰ্শন বিদ্ধমান আছে। 

'_ ক্ষমে আমরা বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রস্তরশিল্পী ভীনদীনচন্দ্ৰ ভাঙ্কর মহাশয়ের কারখানার উপ- 
স্থিত হইলাঁম। আমি 'পশ্চিমভাঁরতের নানাস্থানে প্রস্তরশিল্পের শিল্পশালা দেখিয়াছি--কিন্তু 
ব্বতৃমিতে আছি এই প্রন্তরশিল্পের কারখান! দেখিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম । 

জেমো স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নযা গসাদ মজুদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নবীন ভাম্বরের নামে 

এফ খানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি পত্রথানি বাহির করিয়া নবীনবাবুর কথ! জিজ্ঞাসা করায় 
কারখানার অধ্যক্ষ নবীন বাবুর যোগ্য পুত্র যোগেন্দ্ৰ বাবু আমাদিগকে তাহাদের গৃহে লইয়া 
গেয়েন ৷ নবীন বাবু পত্রপাঠপূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া! আমার পদধুলি গ্রহণ করিলেন।, 
তৎক্ষণাৎ আমাদের মধ্যান্ ভোজনে উপযোগী মিধ| উপস্থিত হইল। আমানের ইচ্ছা ছিল 
যে দিন রঙ্ষনের গোলযোগে না যাইয়া, অলযোগ কিয়া দিন কাটাইব। কারণ পরবাসে রঙ্ধনের 
কষ্ট ভুক্তভোগী ব্যক্তি যাত্ৰই অবগত অ|ছেন। কবি যথার্ঘই বলিষ্নাছেন-- 

প্রন্ধনং বন্ধনং পূংসাং মরণং পরিবেশনে। 

ততো হধিকং মহদ্দ খং য়ঙনস্থানমাৰ্জ্মনে ॥” 


সন ১৩১৪ ] রাঢ়-জ্রমণ ৯৮৯ 


কিন্তু নবীন বাবুর নির্বন্ধ(তিশর রহিত করিতে পারিলাম না। অগত্যা রক্ধনের উদ্ভোগ 
করিয়া স্নানার্থ গমন করিলাম। দীইহাটে নারিকেল গাছের এবং বাঁসকের অত্যন্ত আধিক্য দৃষ্ 
হইল। এক শত বংসরের উর্ধতন শত শত নারিকেল গাছ এ স্থানে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। 
কাংস্তবণিক এবং তন্তধাস়্ সর্ধত্রই আপন(পন কাধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। বৈদেশিক শিল্পের ভীষণ 
প্রতিযোগিতা সত্বেও দাইহাটে দেশী শিল্পের অনুজীবিত্ব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইল। 

অবিলম্বে স্ননাদি করিয়| নবীন বাবুর বাটীতে ফিরিলাম। পরে রদ্ধনান্তে আহারাদি 
সম্পন্ন করিয়া আসি নবীন বাবুকে লই! তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাঁম। উপেন্ত বাবু নিদ্ৰিত 
হইলেন। হরেকুষ্ গরু হুইটীকে খাঁওয়াইতে প্রবৃত্ত হইল । 

নবীন বাবু বলিলেন যে, ভীহাঁদের বংশে উর্ধতন ১৬ পুৰুষে অনেক প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের কীর্ডিনিদর্শন অদ্যাপি বঙ্গের নানা স্থানে বিদ্ধমান আছে। 
সাহারা ২০০ বৎসর দইহাটে বাস করিতেছেন। তদবধি তাহাদের প্রস্তরশিল্পের কারখানার 
ব্ছনংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি নিৰ্ম্মিত হইয়া বঙ্গদেশের বক্ষ; অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। 

সৱর বৎসরের বৃদ্ধ, বহুদশাঁ, বিচক্ষণ নবীনচন্দ্ৰ বলিলেন--*মহাশয়, বোধ হয়, এত দিনের 
সাধের কারখানা বুঝি বন্ধ করিতে হয়। দেবদেবীও বিলাত হইতে আসিতে আরম্ভ 
হইয়াছে। সুলনে বিলা'ভী দেবমূ্তি পাইলে লোকে বেশী মুল্যে আমাদের নিৰ্ম্মিত মূর্তিগ্রহণ 
করিবে কেন ?” 

আমি কহিলাম,--“সেকালে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার যুগে বিএ্হশিল্পের উন্নডির যথেষ্ট সপ্তাবনা 
ছিল, বর্তমান কুকুর গ্রতিষ্ঠার যুগে সে সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে ।” নবীন বাবু বললেন বে, 
স্তাহারা পুরুষানুক্রমে বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের রাজবংশের দেবমু্্ি 
গঠন করিয়! আদিতেছেন। 

ফলতঃ নবীনচন্দের প্রস্তরশিল্পের নৈপুণ্যকাহিনী অনেকেই অনগভ আছেন! ধাহামা 
বিগত শিল্প প্রদর্শনীতে তাহার বালগোপাল মুর্তি পরিদর্শন করিয়[ছেন--কাহারাই বালিবেন-_ 
বিগ্রহশিল্ে নবীনচন্দ্ৰ জয়পুরের শিল্পিগণ অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট! 

এতস্তিনন ্ীর গ্রামের যুগান্ত! দেবীর অপূর্ব মুর্তি নবীনচন্দ্রের নিৰ্ম্মিত। ক্ষীরগ্রামের এই 
মুর্তির ফটো গ্রাফ লইতে আমর! আদিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু যে কারণে তাহ! ঘটে নাই উহ! 
লিখিলাম। যুগাদ্যামুত্তি বারমাস একটা পুষ্করিণীতে নিমগ্ন থাকেন। প্রতি সংক্রান্তি 
নিশীগ সময়ে তাঁহাকে তাঁহার সলিলশধ্য। হইতে তুলিয়! মন্দিরে স্থাপিত করা হয় এবং 
তুর্য্যোদয়ের পূৰ্ব্বে পুনরায় দেবীমূৰ্ত্তি জলমগ্ন কর! হয়। কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন মাত্র 
বুগাদ্য| দেবী সুর্যের মুখ দর্শন করেন! বৈশাখী সংক্রান্তিতে তাহাকে তুলিয়া এক দিন 
মাত উত্থানমন্দিরে সংস্থাপিত করা হয়। সুতরাং এ দিন ভিন্ন বালালীশিল্পিষিনির্দিত এই 
দেবীমূর্তি দেখিবার বা ফটোগ্রাফ লইবার উপায় নাই। তবে মু্িনির্গাতার প্রমুখাৎ যে বর্ণনা 
গুনয়/ছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। 


১৯০ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা [ ওর বংখ্যা। 


- বৎকালে ক্ষীরগ্রামে হরিদত রাজা রাত করিভেন, তখন যুগাঁদ্যা দেবী ভদ্রকাঁলী সুর্তিতে 
অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কালক্রমে ভদ্রক্ালী দেবীর নববলিষ্পৃহা বলবতী হয়| উঠিল। 
তদস্ুসারে তিনি রাঙ্গা হারদ হকে স্বপ্নে গ্রত্যাদেশ করিলেন যে, গ্রন্তাহ এক এবটী নরনলি 
না পাইলে তিনি রাক্গদবংণ করিতোন। এইরূপে নরণলি লারস্ত হইল। দীগ্রাসবানিসণ ভয়ে 
চারি দিকে পলামন করিতে জাঃভ্ভ করলেন। বীরাচারপরায়ণ শক্তিভক্ত রাজা হরিনত্ু 
সাত দিনে সাহপুজের বলিধানে ভদ্রকালীর করাল নব-শোিত-পিপাধার পবেতর্শণ করিলেন । 
গরে পুবোহি তপুপের নরব লব পালা আলিল। পূত্রকরান্মণ রারিতে অপবিবারে পলাৰন 
করিতে আন্ত কবিলেন। ভত্রকালী আঙগণকনার দেশে পুবোহিকে অভয় শুদঃন কপিষ। 
কহিলেন--পত্রা্ষণ! তুমি নিজগৃছে কিপিয়। বাও, আদি অদ্য রাত্রিতে রানাকে প্রত্যাদেশ 
কৰিব যে, কল্য হইতে নরবপি রহত হইবে ।৮ পূরোহিতত্রাহ্মণ গহ্যন্থরহীন হইয়া গৃহে 
কিএিলেন। প্রভাতে রাজা ভদ্রকানার প্রত্যাদেশেশ কথা সণত্র ঘোবণা করিগেন। 

তদবা নরবণি রহিত হইল এবং দেবার আদেএএমে ভদ্রকালীদুর্তি্ পরিবর্তে পৌর।ণিক 
ধ্যানের অস্থবারনী দৰশভুজামূৰ্ত্তিৱ প্রতিঃ| হইল। কিছুক্ষাপ পূর্বে সেই পুরাভনী মুধ্তিতে 


কোন দোষলক্ষিত হওয়ায় বর্ধমানের মহারাজা নবীনচন্দ্র ভান্করকে পু্তমুত্তির সদৃশ অবিকল; 


এক মুষ্টি গঠন করিতে আদেশ পেন । তদম্ুপাবে নবীনভাস্কর যুগাদা| ব্য নিৰ্ম্মাণ বরেন। 
ষ্ঠি প্রস্তুত হইলে মহারাল৷ কোন্ট নুতন, কোনটা পুরাতন ভাহা নির্ণর কবিতে পাবেন 
নাই। এই দেবীমূর্তে জটাভুটপনাবুক1 অদ্ধেন্দুকিতশেখরা, ত্রিলোচনা, পূর্ণেকুমদ্শাননা ও 
সু গ্ৰদয়| গিভঙগগ্কানসংস্থানা । নবীনভ,র সহ্যান্গরমর্দিনীর প্রতিমুর্ঠিতে যে নিদ্ধাণ-নৈপুণ্য 
ও কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। 

এতন্থিয়, গিউড়ীর দক্ষিণারঞ্জন বাবুদগের এবং ছেমোর রাজনাটীতে স্থাপিত কীদৃত্ি, 
মুক্তাগাছার রাণী শিদানয়ী ও আনন্দনদী বেনী কর্তৃক কাশীতে প্রভিঠিতা কাশীমৃত্তি, বর্ধমান 
রাজব।টার গোপাধছঘী ও কাশীমুর্তি, মহাৰাণী র্ণমগীর দৈদাবাদ বাটীব্থ রাধামাধবণী মুঠি, 
ম্যমননিংহ শ্রীপবপুবের বালগোগাঁল মুৰ্ত্তি এং মহামায়া দেবী এতিঠিত গেপীয়|৭৪৷মূ্তি। 


নাটোর রাজবাড়ীর আনন্দকালা ও বিবিধ বিওহ, নাটোরে সারদাক্লণাটার মহাব[শী - 


এাতিমু্ডি, মণিপুর রাজবাটীৰ রাধান্ভীগজীর যুগল মূৰ্তি, ত্রিপুরা রাজবাটার কালীমুণ্তি-- 
বঙ্গের অদ্বিঠীসস প্রশ্তরণিজ্পী নবীন ভ।কুবের হস্ত গ্ৰন্থত । দিনাজপুরেব নহার।নী হা।মমোহিলী 
নবীন ভাঙ্করের নিৰ্ম্মিত কুঝেন কানীষ্দমন সুতির শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে বিমুগ্ধচন্তে নবীন 
চজ্্রকে সোণার বাটাগি পুরস্কার দিরাছিলেন। 

শ্ানতরশিল্প ভিন্ন ধাতুময়ী দেবী মুর্তিগঠনে ও লবীনচন্দ্রেক তদুতদক্ষত! দেখিলাম 


নবীনচন্দ্ৰের সমস্ত পরিচয় এই ক্ষুদ্ৰ বিবরণে সম্ভব হয় না। : আমি বলিলাম, “আপনি বর্তমান ৷ 


রুচিকর মাগ্ুষের মূৰ্ত্তি গঠন করেন না কেন?” সগর্কে নবীনচন্ত্র উত্তর করিলেন “মহাণয্ন যে হস্তে 
দেবতা গড়িয়াছি। সেই হস্তে বা-নর গড়িব ? আমাকে এরূপ অপমানের কথা বলিবেন ন!” । 


সদ ১৩১৪ ] রাঢ়-অমণ ১৯১ 


আমি ইহা শুনিয়া নবীনচন্দ্ৰকে ধন্যবাদ করায়, নবীনচন্দ্ৰ অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার পদধুলি 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরণপে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল আমার সহিত নবীনচন্দ্রের নানা প্রসঙ্গে 
কপোপকৎন হইল। আমি তাঁহার নিকট অনেক পুরাতত্বের তথ্য সংগ্রহ করিলাম। 
নৰীনচন্ৰৰ কহিশেন__“মহাশয় ৬০ বংসর পূৰ্বে গঙ্গাআোত দাইহাটের নিম্ন দিয়া প্রবহমান 
ছিল--নংকাপে দীইচাটে ৫০ জন প্রস্তবশি্ী বিমান হিলেন। বিস্ত গঞ্প্রীন'ছের দুব 
গমনের মদে নে মেই সমস্ত শিল্পীই গলাগন্ভ মানবলীলা সনরণ করিয়াছেন, কেবল এই 
অধম সেই শে(০ীন পরিথ।ম বলিবার জন্তাই বোধ হয় জীবিত আছে ।, 
তৎপবে ননীনত্ৰে বপ্লেন, বগীর হামার দাইহাট উৎস প্রার হইয়াছিল । কবি গন্গা- 
যাদের মহরই্রংলঃপে দইথাটে বগীর অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায। তংকাণে গা 
গীইহাটেৰ শিয়ে গ্রনাহি হা ছিলেন । এই স্থানে গদার উপরে নৌসেতু বণিয়া বগীয়া গঙ্গাপাৰ 
হইনাছিল এবং এই হুলেন ব্গীসর্ধ্ধব ভান্কব ১১৫০ সালেন ৰ| ১৭৪৩ খুষ্টান্সের আশ্বিন আসে 
দুর্গোৎসনের আনেন করিথ/ছিশ এবং. এই স্থানই বর্গীতা বিশেষ ভাবে লু্ঠন করিয়া আগ্ি- 
প্রদানে ভন্্রনাহ ববিনাছিন। 
দাইহাট উতাউী পরগণাব ডেরহাঁটের মধ্যে দক্ষিণ দিকের শেষ ছাট। 
গর্দারম লিবিয়াচছেন = 
“আভাইছাট পাতাইহাট আর ডাঞিছাট। 
বেড়া ভাণ্৷সংহ পোড়ার আর বিকীহাট ৷” 
'ঘন্তত্ৰ 
ডাঁঞিহাঁটের ঘাটে যদি পুল বাধা গেল। 
কত শত বৰ্সা তার! লুটিতে চলিল ৷ 
অন্তত্র 
হেখা ভাস্কর লইয়া কিছু গুন বিবরণ । 
মেরূপে ডাঞিহাটে কৈল পূজা আরম্ভণ ॥” 
বর্গীর সুঠন এবং ভুরি প্রদানের দারুণ অত্যাচারেই দী৷ইহাট উৎসয় হইয়াছিল। তদবধি 
দ/ইহাটের পুর্বসঘৃদ্ধি বিলুপ্ত হুয়াছে । 
বেলা ৩ট।র সমশ হরেক আমাদিগকে ডাকিল। আমি তপেন্দ্র বাবুকে জাগরিত করিয়া 
নবীনচন্দ্র ভাস্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । দেব-দ্বিজ-ভত্তি শীল নবীনচন্দ্র, বাহ্মণের 
পদধূলি এহণপূৰ্বক কৃতাঞ্জগিপুটে ভঁ!হ[র ভ্ৰুটর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। 
আনর! পদব্ৰজে চলিলাম। গঙ্গাব চড়াব একটা সঙ্ীর্ঘ রাস্তায় গাড়ী চলিতে লাগিল। 
এই স্থানে গঙ্গার পুর্ব খাতের মধ্যে একটা অনতিগভীর খাল। খালের উপরে মানুষ 
চলিবার একটা সেতু আছে। কিন্ত গরুর গাড়ী খালের জলে ফেলিয়া পার করিতে হয়। 
আমর! পুলের উপর দিয়া অপর পারে উঠিলাম। হবেকঞ্চের গাড়ী জ্বলে ভুবিয়া গেল- 


১৯২’ সাঁহিত্য-পরিযত-পন্তিষ্| [৩য় সংখ্যা। 


তখন করেকুষ্ অনেক কৌশলে গরু খুলিয়া দিয়া গাড়ী লইয়া, অপর পারে উঠিল। কিন্তু 
খালের উপরে উঠিবামীত্র কলাই ক্ষেত্রের ইছ জন কৃষক হরেরুষ্ণের গরু ছুইটী খুলিয়া 
থানায় লইয়া চলিল। আমরা অনেক অনুরোধ করিলাম, হরেকৃফ কাদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল, 
তথাপি সেই হুৰ ত্ত গরু লইয়! থানায় চলিল । আমি অন্ত একটা কৃষকের নিকট জানিলাম 
যে, এই স্থান বালির জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেক্রণাথ সান্ন্ালের অধিকৃত এবং নিকটেই তাহার 
কাছারী আছে। রাজেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পুর্বপরিচয় আছে বুঝিতে পারিয়া হব 
গরু ছাড়িয়া দিল। _ 

এইরূপ করিয়া! প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল পরে আমরা গঙ্গসৈকতের উপর দিয়া ক্রমে 
মেটেরীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ১৫ দিন যাবৎ যে রাঢ়ভূমিতে প্রাচীনতত্বসংগ্রহে ব্যাপৃত 
ছিলাম, অস্ত সেই ভূমির নিকট বিদায় লইতে আমার মনে একটু বিষাদসঞ্চার হইল। 


শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


/” 
£%1 সং 


ৰ 


গএম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্যশব্দীদিসংগ্রহ। 

শব্দরাশি ভাষার অবয়বষ্থষ্টর অন্যতম উপকরণ। লেখ্য ও কথ্য ভেদে এই শন্দসজ্ব 
ঘিবিধ। কথোপকথনের ভাষায় লোকে যে সফল শব্দের ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কথ্য = 
এবং গ্রস্থাদিতে যে সকল শব্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে লেখ্য শব্দ বলা হয়। দ্বিবিধ শব 
সন্মিলনে ভাষা-গ্রবাহিণী দ্বিপথগাঁমিনী হইলেও এক শ্রেণীর অনেক শব্দ অন্য শ্রেণীর শব্দের 
সহিত মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ লেখ্য-ভাষাপ অনেক শব্দ কথ্য-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে এবং 
কথ্য-ভাষায় বহু শবও লেখ্য-ভাঁষায় আসিয়া মিণিযাছে। এ উচ্ছুখ্লত! আবহমান কাল 
চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে । পেখ্য-শবের কথায় ব্যবহার করিবার কর্তা সংস্কৃত" 
সেবী ব্ৰাহ্মণপণ্ডিত ও অন্তান্ত মাৰ্জ্জিতবাদী শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্ত কথ্যশব্দ ভাষায় গৃহীত 
হইবার একমাত্র কারণ “নিরপ্ষুখাঃ কবগ্নঃ” এ মহাবাক্যের সার্থকতা।। দাশরধি রায় পাঁচালী 
গাইতে বসিয়াছেন, তিনি,ত তাহার ভাষায় রাশি রাশি কথ্যশব্বের ব্যবহার করিবেনই। 
কিন্তু ভারতচন্্র, চণ্ডীদাস, মাইকেল, হেমচন্ত্র প্রভৃতি সাধুভাযান্ঞ গ্রন্থকারগণের গ্রস্থাদিতে বে 
সহশ্র সহস্ৰ চলিত বা গ্রামাশব্দের ব্যবহার রহিয়াছে, ইহাই বিচিত্র। প্রমাণন্বরূপ প্রত্যেক 
কবির গ্রন্থমাল! হইতে এক একটা মাত্র প্রয়োগ উদ্ধ ত হইল। 

(১) বাগের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয় । (দীনবন্ধু; দ্বাদশ কবিতা )। 

(২) ইহার অধিক মিছে মনে মনে আচি। ( পদ্মিনী রঙ্গলাল) 

(৩) বাংলা চায়েন কর ;--( সভ্যতার পাণ্ডা ; ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

(৪) দেখিব যেরূপ দেখি স্থৰ্পনখা পিসী। ( মেঘনাদবধ ৩য় সর্গ__মাঁইকেল )। 

(৫) বঙ্গে শালা আলা টাক! মোর। (বিদ্যান্থন্দর, ভারতচন্ত্ৰ )। 

(৬) রাত্রিকালে কত দেখি কুচ্ছিত স্বপন ৷ ( কুত্তিবাসীরামাঁয়ণ অযোধ্যাকাণ্ড )। 

(৭) এ স্বাদে তোমার ত বাবা হ'তে পারি। (ইীশ্বরপ্প্ত )। 

(৮) বামনির মুখটা বড় কছুধ্যি। ( দেবীচৌধুরাণী _-বস্কিম )। 

(৯) ননদী বিষের কাটা, বিষষাথা দেয় খোটা। (চণ্তীদাস) 

(১০) নিজে নই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগারখেটে। (বামপ্রসাদ )। 
(১৯) কান্নাকাটি ঝটাপটি কত করে সোর।...... ( হেমচন্দ্ৰ ) 

এই ত গোটাকতমাত্ৰ শিষ্ট প্রয়োগ প্রদশিত হইল। ইহা! ছাড়া যে কোন গ্রন্থ আপনি 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিবেন, সেই গছেই ভুরি ভুরি চলিত শব্দের সংসত্বা দেখিতে পাইবেন । মাইকেল 
যে অতবড় সাঁধুভাষা-ব্যবহারী কবি, তাহার গ্র্মালাঁও গ্রাম্যশব্দ ব্যবহারের কবল হইতে 
অব্যাহতি পাইল ন|। আঁর ঈশ্বরগুপ্তের কথা কি বলিব? তাহার কবিত্বণন্তি ত কোমণ- 
তর ভাবসলিলার্র মৃৎপিগপ্ত। তিনি যে ভাবে খন যাহাঁকে যে ছাঁচে ঢালিয়াছেন, সে কবিত্ব 
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১৯৪ - ' সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্ঘসংখা। 
তখন সে আঁকাঁরই ধারণ করিবে। সুতরাং তাহার ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাদিতে ফে রাশি রাশি 
গ্রাম্যশবের ব্যবহার থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

এক্ষণে কথা হইতেছে, লেখ্য-ভাবা সাধু শব্দ বহুল হইলেও এবং কথা-ভাষ! অপেক্ষাকৃত 
অপরৃষ্ট শবপূর্ণ হইলেও যখন সেই লেখ্য-ভাষাপ এতদধিক গ্রাম্যশঝের বিস্তমানতা উপলব্ধি 
হইতেছে, তখন ইহা নির্কিবাদ্ধে শ্বীকাধ্য যে বঙ্গভাষায় চলিত শব্দের একথানি অভিধান = 
প্রস্তুত হওয়! উচিত। ' Carey, Ha৷৪দ৮০৷ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিছৎবৃন্দ এবং বিদ্ধা- 
সাগর*, রামকমল বিভ্ভালঙ্কারপ্রমুখ এতদেশীয় শববিদ্গণ এ বিষয়ে কতক কতক 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও কাঁধ্যই সব্কাপরসুন্দর বা সম্পূৰ্ণ হয় নাই। ইহা 
কি অল্প আক্ষেপের কথা! সাহিত্যগগনে কতশত গ্রহতারকার আবির্ভাব হইয়| গেল, 
তাষাকাশে কত শত চন্দ্ৰস্্য আবিভূর্তি হইয়া অলবুদ্বুদের ষ্যায় কালতরঙ্গে মিশাইয়া যাইল, ' 
তথাপি এতবড় একটা অভাবকালিমা অপনীত করিতে কাহারও প্রতিভালোক গ্রধাবিত হইল 
না--কোন সাহিত্যরথীও বন্ধভাষার এতাদৃশ একটা কলঙ্কাস্সুর বিনষ্ট করিতে পারিলেন না । ' 

আনন্দের কথ! যে, আজ কয়েক বৎসর হইতে ওর অভাবের অবস্ত-দূরীকার্ধযতা সাহিত্যসেবী 
মাত্রেই বুবিতে পারিয়াছেন। তাহার ফলে চলিত শব্দের অভিধান রচনার চেষ্টা চলিতেছে । 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎসন্ভা এ বিষয়ে অন্তত উদ্ভোগিনী।. প্রায় ৫ পাঁচ বৎসর পূৰ্ব্বে যখন 
পরিষদের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনই আমি বুঝিতে পারি, যে চেষ্টায় প্রণোদিত 


"হইয়া আমি গ্রাম্যশবের অভিধান-রচনারূপ মহদ্বাপারে প্রলিপ্ত আছি, পরিষদের সেই চেষ্টা 


বলবতী আছে। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষৎ আমাকে গ্রাম্যকোষ-সম্পাদনের ভারার্পণ 
করেন। বলা বাহুল্য, সেই হইতে আমি পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীৰ্ণ 
হইয়াছি। তাহার ফলে: গবকোষের অস্থিমাংসের সংস্থান প্রায় শেষ হইয়াছে। তবে ত্বকৃ 
রক্তের যোজনা করিতে এখন বাকী। জেলাসমূহের শব্দসংগ্রাহকগণ একটু দ্বয়াপরতন্ত 
হইলে, একটু দীরঘহতা ত্যাগ করিলে, একটু, ক্ষিপ্রগতিতে কাৰ্ধ্য করিলে, এটাও এতদিন 
সম্পূৰ্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই.) = 

গ্রাম্যশব্দের অভিধান লিখিতে হইলেই নানাজেলার চিত লবসংগ্রহের আবশ্যক 
পরিষৎ কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইবার পূৰ্ব্ব হইতেই আমি একাধ্যে ব্ৰতী আছি প্রথমে মনে 
করিয়াছিলাম, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগণা এই কয়েক জেলার গ্রাম্যশব্দ লইয়াই 
পগ্রাম্যশব্থকোষ” লিখিত হুইবে, কিন্ত তাহার পর চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটী জেলার 
কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়া তাহাতে তৎ তৎ জেলার চলিত শব্দের বিস্তমানতা দেখিয়াই আমার 
সে স্থিরনিশ্চয় বিলীন হইয়া যায়। তখন আমি নানা জেলার চলিত শব্দসংগ্ৰহে ব্যাপৃত 

* ঈ্বরচন্ বিদ্যাসাগর হাশর প্রাম্যশব্দকোধ সঙ্ধলন কলে গ্রাম্যণন্রভালিক| সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা 
গৃরিষদ্‌ বাহির করিরাছেন। তাহাতে হুগলী, হাওড়া ও বর্তদানের সবল প্রাম্য শখ আছে কিন! সনোহ, তাহা ছাড়া 
অধিকাংশ শব্দ বিকৃত ভাষে লিখিত। 


সি 


মন ১৩১৪।] গ্রাম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্যশবাঁদিসংগ্রহ ১৯৫: 


হুই |--বহু বাধা বিঘ্ন যাইল, বহুবিপত্তি হুইল, বছ রোগ শোক দেখ! দিল, কিন্ত আমি 
কাষ্যপথ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম না। ইহার ফলে, প্রায় ১৯খানি জেলার 
পন্দসংগ্রহ কতক সমাপ্ত হইয়াছে । ধাহারা শব্ষসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 
€ ১) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ মন্গুমদার ( যশোহর ); (২) শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ বাগচী 
বি, এ, (নদীয়া); (৩) শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, (বীরভূম); (৪) শ্রীযুক্ত 
অচ্যুতচরণ চোঁধুরী, (শ্রীহষ্ট )) (৫) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়, (ব্লপুর)১ (৬) শ্রীষুক্ত 
হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, ( মেদিনীপুর ); (৭) সেখ জমিরুদ্দীন, (নদীয়া); (৮) শ্রীযুক্ত 
গোপালনারায়ণ মজুমদার, ( জলপাইগুড়ি) এই কয় মহাস্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
যে কার্যে আমি হস্তক্ষেপ ফরিয়াছি, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির ইষ্টাপত্তি থাকিলেও 
তাহার! শব্দসংগ্রহাদির স্থারা যেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্ত এ দীন লেখক 
তাহা দ্‌গের নিকট বিশেষ কৃতন্র। শব্বসংগ্রহাদিয় দ্বার! যিনি যেক্ূপ সহায়তা করিয়াছেন বাঁ 
করিবেন, ভাহা গ্রাম্য শব্দকোষ বাহির হইলে তাহাতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইবে । তাহা 
ছাড়া শব্বকোষের এক এক খণ্ড তীাহার| উপহার পাইবেন। 

জগতে 'অমাবন্া” না থাকিলে পূৰ্ণিমা ভাল লাঁগিত না, “কু” না থাকিলে ‘স্ু’এর সন্মান 
হইত না, অসৎ না থাকিলে সতে সমাদর পাইত না, নিশ্চেষ্ট ন| জন্মিলে সচেষ্টের সুখ্যাতি 
বাঁড়িত না, স্বার্থপরতা না থাকিলে নিঃস্বার্থপরতার আদর ঘটিত নাঁ। আমার শব্দকোষ 
সঙ্কলনব্যাপারে ইহার বেশ জাজল্যমান প্রমাণ পাইয়াছি। একদিকে যেমন স্বাৰ্থত্যাগী 
সচেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহায়তা আমি আপ্যায়িত হইয়াছি, অন্তদ্বিকে আবার তেমনই, . 
যৎসামান্ শ্রমস্থীকারে কুঠিত কতকগুলি ব্যক্তির নিকট প্রার্থন! করিয়া কৃতকার্য হইতে 
পারি নাই। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ ছুই কথা গুনাইয়া দিতেও পণ্চাৎপদ হন নাই? 
সংস্কতে একটা মহাবাক্য আছে, ‘ন খলু: স্থজনসদদে প্রার্থনানিক্ষলা স্তাৎ”। দেখিতেছি এ 
মহাবাক্য ইহীদিগের নিকট নগণা বন্ধভাষার জন্য, সাহিত্যক্ষেত্রের এক্টী চিরন্তর অভাব 
সমুস্থলিত করিবার জন্য, যৎসামান্ত শ্রমদানেও যাহার! অসমর্থ তাহাদিগের নিকট সমাজের 
কোন আশ! ভরস! একান্ত অকর্তব্য। এই শ্রেণীরলোকের সাহিত্যিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া 
অকর্তব্য। পত্রাদি লিখিয়া লোক পাঠাইয়া অনেক জেলার শব্দ-সংগ্রহ আমি নিষ্পন্ন করিয়াছি। 
এক্ষণে নিম্নলিখিত কয়েকটা জেলার গ্রাম্য-শবসংগ্রহের অন্ত তৎ তৎ জেলা-বাসী শিক্ষিত 
ব্যক্তিবরের কৃপা প্রার্থী হইতেছি। এই কয় খানি জেলার শব্সংগ্রহ সমাপ্ত ন| হইলে গ্রাম্য শব = 
কোষ মুদ্ৰাযন্ত্ৰের প্রসাদ ভোগ করিতে পারিবেন । ইহা যেন সকলের মনে থাকে। 

যে কয়েকটী ডলার শব্দসংগ্রহ করিতে পার! যায় নাই--(১) বাখরগঞ্জ (২) খুলনা 
(৩) মুৰ্শিদাবাদ (৪) সাঁওতাল পরগণা (৫) পূথিয়া ৬) দিনাজপুর (৭) বগুড়া (৮) ভাগলপুৰ 
(৯) মুঙ্গের (১*) মানভূম (১১) ত্রিপুরা (১২) ঢাকা। 

পর্ধকৌষ সন্ধে অতিরিক্ত বক্তব্য আমার নাই। জেলা বিশেষের. শব লইয়া অভিধান 
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সঙ্কলনের উপকারিতা! সম্বন্ধে দুইচার কথার আলোচনা করিয়া অস্ত পরমসাহিত্যসেবী মাতৃভাষ|- 
প্রিয় শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র সান্যাল মহাশয়ের সংগৃহীত পাবনা অঞ্চলের সংগৃহীত গ্রাম্যশব্দ, ছড়া, গীত 
প্রভৃতির কিয়ৎ কিয়ৎ অংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পুর্ণবাঁবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাকে শত ধন্তবাদে পুরস্কৃত করিলেও যথেষ্ট হয় না । I 

 পুর্ণবাবু এ পর্য্যন্ত আমাকে শব্দসংগ্রহের সাতখানি তালিকা অর্পণ করিয়াছেন। এই 
কয়েক দফা তালিকার মধ্যে পাবনার ভিন্ন ভিন্ন অংশের গ্রাম্যশন্ব, উচ্চারণগত পার্থ ক্যসুত্র, 
গ্াম্যগন্প(বলী, প্রচলিত ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদবাক্য, সমস্তা ইত্যাদি শব্দকোষসঙ্চলনের = 
অত্যাব্যকীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অন্তান্ত সংগ্রাহকদিগের পক্ষে 
পূর্ণবাবুর অবলঘখিত পম্থা৷ বিশেষরূপে অবলম্বনীয়। শব্দসংগ্রহব্যাপারে আর ছুইজন আত্য- 
স্তিক পরিশ্রমী শিক্ষিত ব্যক্তির নাম .বিশেষ ভাবে উল্লিখিত ন! করিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম রাজকুমার চক্ৰবৰ্তী (ঢাকার সংগ্রাহক ), অপর ব্যক্তি 
শ্বনীমপ্রসিদ্ধ মুন্সী আবদুল করিম (চট্রগ্রামের সংগ্রাহক )। গ্রাম্যশব্বকোষ সন্ভলন যখন 
অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, তখন তজ্জন্ত শবসংগ্রহাদির দ্বার! সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির 
অপরিহার্ধ্য কর্তব্য কৰ্ম্ম। ছুঃখের বিষয় সকলে এ কথা বুঝেন না এবং অনেকের মতে স্ব স্ব 
নিবাসভূত জেলার গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ করিয়া দেওয়|'অসভ্যতার প্রকাশক। কি মূর্খতা !  কাহার 
কাহার মতে গ্রাম্যণব্বকোঁষে বনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গ্রাদেশিকশবের সমাবেশ করা 
পণ্ড শ্রম মাত্ৰ এটা সম্পূর্ণ মতিত্রাস্তির পরিচয় সন্দেহ নাই । 

গ্রাম্যশব্কোষে জেলাবিশেষের গ্রাম্যশব-সংগ্লি রথ অপর জেলার লোকে পাঠা 
করিবে, তখন আর' শব্দার্থবোধের কোন উপায় থাকিবে না। এতন্দেশীয় কতকগুলি লোকে 
যে দেশকে বাজালদেশ বলিয়া আপনাদিগের নুসভ্যদেশবাঁসিতার পরিচয় দ্রিতে চাহে, সেই 
বাঙ্গাল দেশেরও কোন কোন জেলার গ্রাম্যশন্দ কোন কোন গ্রন্থাদিতে স্থান পাইয়াছে। 
এমন কি, দীন বন্ধু মিত্র প্রণীত ও অন্ঠান্ত গ্রস্থকারকৃত নাট কবিশেষেও তাঁহাদের যথেষ্ট সমাবেশ 
রহিয়াছে । সুতরাং বলা যাইতে পারে যে গ্রাম্য শব্দকোষ লিখিতে হইলে তাহাতে নানা 
বেলাব গ্রাম্যশন্াবলী বিন্তাসও অবশ্য কর্তব্যকর্ম। তাহার পর আর এক অসুবিধা সম্মুখে 
বর্তমান। মনে করুন_- (১) পাবনাবাসী একজন আসিয়া গাইল-- 
. পখাড়্যা| পর্যা মাইয়া মানুষ কুথায় পলান স্তাও।* 

(২) ময়মনসিংহ অঞ্চলের একব্যক্তি আসিয়া বপিল-- 
শথাতু বিস্থ্যইদ আইবাইন।৮ 
“কও দেখিলে! রাজার ঝি, কৈতর লয়্যা করবাম্‌ কি?” 





(১) খাড়৷|--মল অলঙ্কার। পর্যা--পরিব!। কুথীক_কোথায়। গলান--পলায়ন। দ্যাও_দেও। 
(২) থাতু--দিদিম| । বিহ্বাইদ-_বৃহপ্পতিবার। আইবাইন_আসিবেন। কও দেখি লো রাজার কে, 
পার! পাবে ক’'র্বো কি? 


A 
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(৩) চট্টগ্রাম প্রদেশের কোন লোক আসিয়! ছড়া কাটাইল-_ 
প্উত্তরথুন্‌ আই এর ময়না! পাঁখ লাড়ি লাঁড়ি। 
বড়ই গাছত বৈস্তে ময়ন| কয়ের চাতুরালী ॥* ॥॥” 
(৪) যশোহরজেলার কোন অধিবাসী আসিষা গাইল 
“তোমার সঙ্গে করিয়ে প্রেম নায়ের হ’ল্য মানা |” ( বিনোদের বারাসে গীত) 
(৫) ঢাক! অঞ্চলের কোন অধিবাসী আসিয়া রসিকতা করিল-_ 
*মনাছিব ছেমরী পাঁল্যে দরদ্‌ ছাড়ে কেডা ?” 
এখন বলুন দেখি, কেমন করিয়া অর্থীবগতি করিবেন । যদ্দিচ কথায় কথায় Dictionary 
খুলিয়া অর্থাববোধ করা চলে না; তথাপি যে অর্থবোধের একট! উপায় থাকিবে তাহাও শ্লাঘার 
বিষয়। আমর! পূর্ববঙ্গের অন্ত স্বদেশী করিতেছি, পুর্ববাঙ্গালার সহাম্ুভুতি চাহিতেছি, আর 
তাহাদিগের কথ্যভাষাবোধের উপায় করিব না, এ কেমন কথা! জেলাভেদে উচ্চারণভেচ্‌ 
_ অনেক আছে, হুইএকটা দৃষ্টান্ত দিই 
ইক্গু--আকৃ্‌ ( হুগলী হাওড়া, বর্ধমান, ২৪ পরগণ! )) কুসের-_-বাখরগঞ্জ ; কুসুল__ময়মনসিং ; 


কুসুর--নদিয়া। ন 
পারাবত--পায়র| প্র কৈতর-_ময়মনপিং ; কবিতর-_নদিয়! ; কতুর-- 
"_ পাবনা । দু 
বার্ডাকু--বেগুন রী বাইঅন- চট্টগ্রাম) বাওন--যশোহর ; বাইগুন-- 
সিংহভূম । 


এইরূপ এক শব্দের নামভেদ ; হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪ পরগণার কণা ছাড়ি দিলেও 
পূর্ববঙ্গের অনেক জেলাব সহিত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা. * 


একার্থবাঁচক শব্দের জেলাতে নামাস্তর-_ 

গোধ--গোসাপ (হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪ পরগণা); গোমা--পাবনা) গুইল--ঢাঁকা ১ 

- গোধি-_সিংহভূম। 

ঝোৎস্া-জোচছনা শী জোন্‌- চট্টগ্রাম ; জোনাক-_রঙ্গপুব। 

মাজ্জার-_বিড়াল রী বিলাই-__রাঁজসাহী  মেকুর- নদীয়া । 

বেড়--বেড়া | ধাড়া--মেদিনীপুর; আদাড়-_বীকুড়া ; বাণি-- 
চট্টগ্রাম | 

মই--মই প্র চগো--পাবনা) বীশই--যশোর ; লাঙ্গড়-- 
"খুলনা । | 


১০০০৯০০০০৮০ ৯ 
(৩) উত্তরথুন--উত্তর হইতে। আইএর__আস্ছে। লাডি--নাড়িয়া। বড়ইগাছত--কুণগাছে। 
(৪) নায়ের হ’ল মান|--পিত্রালয় গমন নিষেধ । 
{ ৫) মনাছিব-মনেমত। ছেসরী-যুবতী,ছুড়ী। দরদ-_সমত। বেড 


১৯৮ সাহিত্য -পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ সংখ্যা । 


তবেই বুঝা যাইতেছে গ্রাম্যশব্বফোষ এরূপভাবে বিরচিত হওয়া আবস্তক, যাহাতে বঙ্গের = 
সকল জেলার গ্রাম্যশব্দাবলী স্থান পায়। রিনি সিডি ৬5৬ সুসিদ্ধ 
হইবে না। 

এইবার খ্রাম্যশব্বকোষের অবয়ব-হষ্টির He শেষ কয়েক কথা বলিয়াই সুখবন্ধের 
উপসংহার করিব। আমার মতে গ্রাম্যশব্বকোষে (১) সকল জেলার,সকল গ্রাম্যশব্দ' বিশ্ন্ 
হওয়া উচিত; (২) গ্রাম্যভাধায় যদি কোন সাধুশব প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, শৰ্মকোষে তাহা- 
দিগেরও সংস্থান হওয়া আবশ্যক ; (৩) যতদুর সম্ভব শব্দের সাধুভাষায় অর্থ ও তৎশবাব্যবহারক 
কোন গ্রস্থক্ৃত প্রয়োগ বা প্রাদেশিক ছড়াংশ উদ্ধত করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। 

সাহিত্য-পরিষদের অন্রতম রী মাননীয় শ্রীযুক্ত রামেন্্সুন্দর ত্ৰিবেদী এম, এ, (সম্পাদক) 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক ) প্রমুখ কয়েকঙ্ন মনীষির মতে যে সকল গ্রাম্য 
ভাষা গৃহীত শব্দের অভিধেয় বিষয়াদি অন্ত অভিধানাদিতে বিত্যন্ত হইয়া গিয়াছে--গ্গ্রাম্যকোষে” 
আর তাহাদিগের স্থান দিবার দরকার নাই। আমি এটী সমীচীন মনে করি না । যখন গ্রাম্য- 
শব্দের একখানি সম্পূর্ণ অভিধান ' প্রস্তুত হইতেছে, তখন তাহাকে অঙ্গবৈকল্যহীন সর্কাঙ্গসুন্দর 
করাই কর্তব্য। কতকগুলি শব্দার্থ দর্শনের অন্ত একখানি অভিধানের সাহায্য লওয়! হইবে, 
আবার তজ্জাতীয় আর কতকগুলি শব্দের অর্থোস্ততবোধের নিমিত্ত অন্ত একখানি অভিধান 
পরিদৃষ্ট হইবে এ কেমন কথা? একট। কাজের মত কাঁজ্জ করিতে হইলেই তাহাতে সমুচিত 


- অর্থব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রমের আবশ্তক ৷ 
শ্রাম্যশবকোষের অন্ত যে সকল শব্দ হুড়াদি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে পবনাজেলার 
সংগ্রহের কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। 
১। বর্ণ, ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মতেদ্বে মনুষ্যনাম-- ২। অঙ্গপ্রতাঙ্গ-- 
কামল|--মজ্ুর। রলপুরে-_মুনিশ। আঠু-হাঠু। 
পাবনায়--পা’ঠও বলে । কান্তা--কম্ই, কফোনি ৷ 
খুলু--কলু, তৈলিকজাতি। ক্যানানোখ--কনিষ্ঠাঙুলি । 
গোয়াল-_গোপ, হুগলীহাঁওড়ার্দি জেলায় গুড়মুড়--গোড়ালি । 
অৰ্থ--গোপৃহ ৷ ধিলু--মপ্তিক্ক। 
চকীদার-চৌকীদার। চার|--নখ ৷ 
স্বশ--সহিস ৷ গৃও-_পা, চরণ। 
জাও--জা, যাতুশবাজ স্থতরাঁং জাও না ছুধ-_মাই, স্তন। 
হইয়া যাও ভাল ।' মাজা--কোমর। 
নোনোদ--ননদ, ননমূঞ্ডীবজ । ৩1 পীড়াদি-- 


- বুপ্ল--বোন, ভগিনী । আঁচন্ি--আঁচিল। 
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কৌড়োল--একশ্রিরা । বা’মমাছ--বাইনমত্ত্ত । 
ঘ্যাগ--গলগণ্ড । মজগুড়--মাগুর মাছ । 
পীল্যা--সীহা রোগ! সরপুণ্টা-_বৃহ্দাকার ১১১৬ 1 

৪1 গণ্ড-- ০ ৮। বৃক্ষাদি-- 
কুম্ভা--কুকুর । কদব্যাল--কয়েত বেলগাছ। 
বিলাই--বিড়াল। কুশাল--ইক্ষু। 
শ্যাজার--শবজারু । জলপুইগাছ--অলপাইবৃক্ষ। 
হাও--হান| । জিগাগাছ--জিওলগাছ | 

৫। পক্ষী-- '_ পাঙ্গ্যাগাছ-_বকমবৃক্ষ, গাৰ্ব্বত্যগান্থ 
কতুর--কবুতর, পায়রা । ইহার কাঠ তিলাইয়া পূৰ্ব্বে রং করা হইত। 
কাউরা__কাঁক। " বরুইগাছ--কুলগাছ । 
পাণিকাউর--পাঁশকৌড়ি। ভ্যান্নাগাছ-_ভ্যারাগ্ডাগাছ। 
সপুণ--শকুনি গোড়া--গাছের গুড়ি ৷ 
সারোক--শালিক। ৯। ফুল ও ফল-- . 

৬। সরীঙপ কীটপতলাদি__ হুবুটা-ছুপাটীপুষ্প। 
কযাছ|--কেঁচো, মহীলতা। না’লফুল-- কুমুদ পুষ্প । 
গৌমাদাপ--গোক্ষুর। ব’ল ম'কা-মুকুল।- 

গুইসাপ_গোসাপ। আমনব্রী--পেম়ারা । 

+" চিকা-আরসোলা, ত্যাঁলাচোরাও জামির--লেবু। 

- _বলে। ভফোল--দেওফল, মাদারফল । 
- ছাইপোঁকা-ছারপোকা । পিফ্য।--পেপে। 
জুনী -কোনাকীপোকা, খভোত । বাঙ্গী ফুটা । 

7" পেঁপড়--পিপীলিকা। শি'কুড়ী--পাণিফল। 
বল্লা--বোলতা । সব্রীআম-্ুদ্রজাতীয় পেয়ারা । 
বিচ্দুক--বৃশ্চিক । সব কীকল|---অনুপামকলা, 
ছরা__একজাতীয় কচ্ছপ । ' মর্ভতমানজাতীয়। 

শ। মত্ন্- ১০1 তরকারী 
ইলভামাছ__ইদিলমাহ। কল্যা--উচ্চে, করলা 
ইচ্যামাছ--চিঙ্গড়িমাছ। মরিচ--লঙ্কা। / 
কাতোল--কাতলামাছ । কু মুড়--কুমড়া । 
নওলা--রোহিতমত্ও (ক্ষুদ্রজাতীয়) খুঁড়্যার ডীটা--ভীটা । 
ফলীমাছ--চিতল ( ক্ষুদ্ৰজাতীয় ) । ছিম--শিম। 
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ৰদ 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ ৪ৰ্থ মংখা। 


থোর-মোচ| ৷ খ্যাড়-বিচালী, খড়। 
বাগ্ডন- বেগুন । ৷ চগো-_-মই | 
বিলাতীলাউ-_মিঠাকুমড়া। ছোন--খথড় 

১০1 শস্তাদি- ৰ জালন|--জানাল| । 
অড়োল---অড়হরডাল । পি"ড়্যা-_বারেও৷, অলিন্দ । 
কলুই--কলাই । ১৫। গৃহব্যবহাধ্য সামগ্ৰী 
গোম-গম। টু আলা--উনান, চুল্লী। 
টিসী--মসিন| । কড়াই__কড়া, কটাহ । 
স্কাসাযী--খেঁসাৱীকলাই । কাঁছি--কীচি । 
ভূঁট৷--ভুট্টা। কাকুই- চিরুণী। 
মাল--সর্ষপ । কোমোল--ৰুম্বল । 
সধ্যা-সর্ষপ। কোঁলবালিশ--পাশব।লিশ। 

১২। খনিজদ্রব্যাদি-_ থাঁপ--মলাট। 
আফ-_অন্র। খোড়া--বাটি ৷ 
তু'ত্যা--তুতিয়| ৷ চট্ট_মাদুর। 
সন্দপ--- সৈন্ধবলবণ। চালুন--চানুনী । --- 

১৩ । গৃহগ্রকার-_ ছাপা, ছাব|--ছবি । 
কু ড়াঘর--প্রসবগৃহ। . সেলেট--সেন্ট । 
জুম্বাঘর---খড় প্রভৃতির দ্বার! নিশ্মিত " ঝাড়ী-গাড়,। 

মুসলমানের উপাঁসনাগৃহ } টুপড়ী--চুপড়ী । 
মোণ্ডোপথব-_দেবমন্দির | তয়কা|--তাকিয়াবালিশ । 
রায়.নঘর--রন্ধনগৃহ । _ ত্যানা-স্তাকিড়া। 

১৪। গৃহের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দিয়াবাতি--দিয়াশালাই । 
কাদ্বো--কৰ্দ্মম । পাউলী--ঘটী । 
খাম--থাম, খুটা । বারুণ-_খড়নিশ্মিত ঝাঁটা। ইতাদি 

নিম্নলিখিত ছড়| ও সমস্ত! হইতে পাবনার গ্রাম্যশব ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাইধেন। 
পাবনাজেলার প্রচলিত ছড়া । 


(১) 
আয় চাদ নড়িয়া ভাত দেবো বাড়িয়া 
মাচতলায় ঠাই দেবো গাই বিয়ালে ছুধ দেবো 
মোষ বিয়ালে ছাও দেবে! মণির কপালে মোর টুকু দিয়া যা | 
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(২) 
মণি ঘুমালে! পাড়া জুড়ালো বর্গী আল স্তাশে। 
টীয়ায় ধাম খাইল খাজনা দেবো কিসে ॥ 
(৩) 
নিদাশুনী দাপ্তমণি গাছেরই পাঁণোর!। 
যটীতলায় নিদ্‌ যায় ষঠীরই নফোরা ॥ 
আঁমট্যাশালে নিদ্‌ যায় বিড়াল কুকুর । 
রামাঘরে নিদ্‌ যায় বানু-্তা ঠাকুর। 
মায়ের কোলে ঘোম্‌ যায় পবোন ঠাকুর ॥ 
বড় ঘরে নিদ্‌ যায় রাজার বিটা রাণী। 
খাটপাললে নিদ্‌ ঘা সোণাযর যাহুষণি & 
(৪) 
ঘোম আ'লরে যাহুমণি গাঁড়ারকাদা খেয়ে। 
দুইটা শিয়াল মর্যা গেল কোঁকনের বালাই নিয়ে ॥ 
(৫) 
ঘোম আঠলরে কোকনমণি গাছেরই পাতায়, 
ষষ্ঠীতলায় নিদ্‌ যায় ষষ্ঠীরই নফোরা। 
রাজার বাড়ী ঘোম যায় দিব্বি হাতী ঘোড়া ॥ 
ছাই মুড়ি দিয়া নিদ্‌ যায় ধোপার কুকুর। 
আমার বাড়ী ঘোম যায় গোপাল ঠাকুর ॥ 
(৬) 
বউ কাদোনা কাঁদোনা শ্বশুরবাড়ী যাতে । 
হাতগামছ! পাওগামছা দাসী দেবো সাথে ॥ 
বড় বড় কড়ি দেবো খ্যাওয়া পার হতে । 
ছোট ছোট কড়ি দেবো মো কিন্তু খাতে ॥ 
আমকীঠালেব বাগিচা দেবে ছামায় ছ্যামায় যাতে। 
দুধের পুষ্কৰ্ণা দেবো ঝাঁপুর খেলাতে ৷ 
(৭) 
ধোন ধোন ধোন ধোন্‌। 
কিচেহার! দুধ, বাখোরো চিত্তনিবাঁরণ ॥ 


২৬ 


২০১ 


২৮২ 


সাঁহিত্য-প'রষৎ-পত্রিকা 
(৮) 


[ ৪ সংখ্য} } 


আৱে টাকা টাক! তুমি নাহি যার ঘবে। 
বৃথায় মানব জন্ম কিবা নামটা ধরেছ বাহিয়ে ॥ 
তোমার নাম টাকা নয়ন বাঁক! শক্তি হাব রাখা, 
তোমায় ইংরেজী ফার্সী আছে ভ্াথা ॥ 
“রাজার দরবারে গেলে “ভামায় নজর দিলে: 
শীড়ায়। পাছে সবে কত আদব করে ৷৷ 
দৈবী মাটীতে পরে বাদসায় মহোর কলে) 
কপালে ছোয়ায়্যা তোলে ॥ 
অবোধ বালকের হাতে প’লে। 


পাঁওয়| মাত্র বড় সন্তুষ্ট 


কাড়্যা স্াওয়| বড় কষ্ট 


তখনই চুম্ব দেয় সে গালে ৷৷ 





অমস্যাসংগ্রহ ।' 


(১) 
মামারাই বধে বাড়ে মামারাই খায়। 
আমরা গেংল' পরে থরে দুয়ার দেয় ৪ 
উহ শুক ৷ 
(২) 
ইরি ইরি দণ্ড ছিরি ছিরি পাত ৷৷ 
মাপিক দণ্ড বোলখানি হাত ॥ 
উঃ--স্ুপারিগা্ছ ॥ 
(৩) 
স্বাত্ব পাড়ে ধরে কাত ক'রে পাড়ে। 
এক জ্যাগার জপ আর জাগায় পড়ে ৷৷ 
উঃ--কলসীতে জল ভরিয়া আনয়ন 
(৪) 
ভোন্‌ ভোন্‌ করে ভোমরাও না'। 
গলায় পৈতা বামুনও না’ উ-চরকা। 
(৫) 
বোন থেকে বার হ’ল টিয়া । 
সাণার সুটুক মাথায় দিয়া, ॥ উঃ-মোচাচ 


(৬) 
এখান থেকে ছুড়লাম থাল। 
থাল গেল সমুদ্রের পার ॥ 
(৭) 
বুক দিয়ে খায় পিঠ দিয়ে হাগে ৷৷ 
এমন লস্ব কোথায় থাকে } 

উহ-রেদা ( কামায়ের যন্ত্র, ) 

(৮) 
ভগ. ভগ. করে ভক্তে, 
কাল রংএর তক্তে, 
আট হাতে যুদ্ধ করে, 
তাকে বলে কোন দেবতা ?" উঃ--চরস্কা 

(৯) 
আমারও নাই তোমারও নাই । 
ভেঙে দিলাম বোঝও নাই ॥ 

উঃ--লাই ( নাজি ) 


উঃ--দুৰ্য্যা ॥ 


সন ১৩১৪।] গ্রাম্যশবকোষ ও পাঁবনার শ্রাম্যশবাঁদিসংস্হ 


ঘশোদ। 


যশোদা 


কফ 


- সারি গীত। 
(১) 
কেঁদে মেনকা বলে আমার গৃহে ছিল তারিণী। 
আমায় অনাথ ক'রে কৈলাণেত্তে যায় ছেড়ে ঘা ভবানী [ 
(২) 
জআেতাযুগে অবতারে ওই রাম রাবণে লাগলো বিবাদ। 
ও রাবণ পলাও পলাও লঙ্কা ঘিরিল রঘুনাথ । 
ওই দুষ্ট রাবণ ধ্বংস করে অযোধ্যান্ন রাজ! হ’ল রঘুমাথ চ 
৩) | 
ওহে নন্দ হাত ক কোন বনে গোপাল 
গোপাল ব’লে ডাক ;--নন্দ হে-= 
নন্দ গিয়াছে বাগানে ধশোদ গিয়াছে ঘাটে, 
শুন্য গৃহ পেয়ে কৃষ্ণ সব ননী লোটে, 
আমিত থাই নাই মাগে! বলাই খেয়েছে, 
ছিদাঁম সুবলের মা, তার! দেখেছে, 
বলাই যদি খেতে! ননী ভাও করতে! আধ! । 
তুমিই খেয়েছ ননী ভাও ক'রেছ ছোঁদা ॥ 
লাফ দিয়ে উঠিলেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে 
ডালে ডালে হাঁটেন কৃষ্ণ মাটীতে না দেন পা, _ 
নীচে থেকে নদারাণী কাপে থর থর, 
নামরে নামরে বেটা পেড়ে দিব ফুল। 
ডাল ভেলে কৃষ্ণ মজবৈ গোকুল £ 
একটী সত্ভ্য কর মাগো একটা সত্য কর। 
নদ্দঘোষ তোমার পিত! যদি আমায় মার ৷৷, 
এই কি কথা হয় রে গোপাল এই কি কথা কয় 
নন্দঘোষ তোমার পিতা সৰ্ব্বলোকে কয়? 
নালা ভোলা দিয়া রাণী গোঁপালকে নাবাল। 
গাভী বাঁধা দড়ী দিয়ে গোপালকে বাঁধিল ॥ 
কি বন্ধন বাঁধিলি মাগোঁ বন্ধনের জ্বালায় মত্নি। 
পাকা হ্ুতার বন্ধন সহিতে না পারি! 
দিয়ে ছিলি মা খাড়, বালা নিয়ে যা তোর ধর 
স্বত ননী হ'ল আপন আমি হলেম পর-॥ 


কে 


সি ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪ৰ্থ সংখ্যা 


পঞ্চটী রাখাল এসে দিল ধ্বনি। 
iS কৃষ্ণের হস্তের বন্ধন খুলিল আপনি ৷৷ 


শ্রীরাজকুমার কাব্যভুষণ ৷ 


মহারাজ শিবরাজের তাত্রশাসন'। 

এই খোদিত লিপিটি কয়েক বৎসর পূৰ্ব্বে কটক জেলার অন্তর্গত পটীয়াকেন্পার জমি- 
দারীতে একটী কৃষক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। পটীয়াকেল্লার রাঁজ! এই তাত্রশাসন পাঠোস্ধারের 
জন্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু প্রীচ্যবিগ্কামহার্ণৰ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন । 
নগেন্পবাবুব নিকট শুনিয়াছি যে, এই তাত্রশানের স্তায়ও একই সময়ের অপরএকটী তাত্র- 
শাসন তাহার নিকট আসিয়াছিল। তিনি উহ! পাঠ করিয়! দেখিয়াছেন যে উত্তয় তাম্ৰ- 
শাঁমনই এক প্রকার। কিন্তু এই দ্বিতীয় তাত্রশীদন আমি দেখিতে পাই নাই।* নগেন্জ- 
বাবু ময়ুরভপ্ররাজ্যের গ্রত্বতব্ববিভাগের অবৈতনিক অধ্যক্ষ হইয়া এই তাঁত্রশীসন প্রথম 
আনয়ন করেন। পরে তাহার দময়াভাবের অন্ত ইহা পাঠোস্কাবের নিমিত্ত আমার প্রার্থনামত 
আমায় দেখিতে দিয়াছেন। ' 

একখানি ৭২ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চ প্রশস্ত তাঁত্রপত্রের উভয় পার্খে এই লিপিটী খোদিত 
আছে। খোদিত লিপির বামভাগে তাম্ৰপত্ৰের সহিত সংযুক্ত পিস্তলের একটা শীল বা মোহর 
আছে। এই পিত্তল খণ্ডের উপরিভাগে একটা গর্ত আছে। এই গর্ভমধ্যে সম্ভবতঃ রাজার 
নাম ও লাঞ্ছন ছিল) কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোনই চিহ্ন নাই। তাম্ৰপত্ৰে ১৮টী পংক্তি আছে। 
ইহার ভাষ! সংস্কৃত গণ্ভ ও অক্ষরগুলি অতি সুন্দর, কিন্তু কালবশে ক্ষয় হইয়াছে । তাঅপত্রের 
একটী কোণ ভগ্ন হওয়ায় প্রথম ও শেষ ছুই পংক্তির শেষ ভাগ নষ্ট হইয়াছে । এই খোদিত 
লিপিটা '২৮৩ গুপ্ান্দে খোদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পংক্তির শেষাংশে লিখিত আছে £__ 
“মানবংশ রাজ্য সংবৎসর ত্ৰ৷ধিকাশীৱ,ত্তর * *(” ও অষ্টাদশ পংক্কির শেষভাগে খোদিত 
লিপির মাম অঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে :--"সহশ্রানি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তাচাহুমস্তাচ 
তান্তেব নরকে যসেৎ। সংবৎ২৮ * * 1” ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কোন 
অব্দের ২৮৩ সংবৎসরে ইহা খোদিত হইয়াছিল। ইহার অক্ষরগুলি ভারতীয় লিপিমালার 
উন্তরভাগের অক্ষর ও মুণ্ডেশ্বরীর১ খোদিত লিপির অনুরূপ। মুণেশ্বরীর খোদিত লিপি 
৩* হর্যাব্দে অর্থাৎ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত। খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সহিত গঞ্জাম জেলায় 

* এই তাত্রশাসন খানি প্রযুক্ত আর্তজাণ মিশ্র মহাশয় পচিরা কেল্লা হইতে আনাইয়! পাঠোদ্ধারের জন্তু আমার 


প্রেবণ করেন, উহার পাঠ ময়ূবভঞ্জের পুরাতত্ববিবরপী মধ্যে প্রকাশিত হইঘে। সা-প-প-ফম্পাদক । 
(১) দাঁহিত্য-গরিযৎ-পত্রকা -১৩প ভাঁগ ৪৫ পৃঃ 
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আবিষ্কৃত শশাঙ্কনরেন্র গুপ্তের তাত্রশামনের২ অক্ষরসমূহের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 
শশাঙ্কের তাত্রশাসন ৩:০ গুপ্তাব্দে অৰ্থাৎ ৬১৯ খৃঃ খোদিত । মুগ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি ও 
শশাঙ্কের তাত্রশামনের অক্ষরসমূহের সহিত বিশেষ সৌসাদৃশ্ত হেতু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে 
এই খোদিত লিপির মান গুপ্তা অনুসারে গণিত হইবে। এই অনুমানের সত্যাসতাতা 
প্রমাণের একটা সুন্দর উপায় আছে। নেপালে ৩৪ হর্ষান্ক ও ৩১৮ গুপ্তাবের খোদিত লিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছেও। পটীয়া কেল্লার তাম্মশাসনের অক্ষরগুলির সহিত নেপালের উক্ত 
খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সারৃপ্ত অনুমানে সত্যাসত্যতা প্রমাণ করিতেছে। অক্ষরতত্ব 
সম্বন্ধে এই তাশীপনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে - 

(ক) প্ণা” ছুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা _অষ্টম পংক্তিতে “পুণ্যাতিবৃস্তয়ে ও 
সপ্তম পংক্তিতে “ভোগিকাঁধিকরণান্তেব” এবং নবম পংক্তিতে “সলিলধারাপুর্বকেণী চন্্রার্ক” । 

খে) এই তাত্্শীদনের অক্ষরগুলির সহিত মুগ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপির অক্ষরগুলির 
বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্ত গঞ্জামের তাঅশাপনের সহিত আম্ৰদ্বীপনিবাসী মহাস্থবির মহানামের 
বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপিরঃ অক্ষরগুলির সহিত সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। বুদ্ধগয়ার খোদিত 
লিপিতে ও গঞ্জামের তাঅশাসনে “য” গুপ্ুলিপির সদৃশ । কিন্তু মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি 
ও এই তাম্ৰশপাসনে ‘য’ ত্রিশুলাকার। বুদ্ধগয়া ও গঞ্জামের খোদিত লিপিতে “য' র 
অধোঁভাগ সকোণ, কিন্তু মুণ্ডেখবরীর খোদিত লিপি ও এই খোদিত লিপিতে উহার অধোভাগ 
গোলাকার। স্থান সারিধ্যহেতু মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপির সহিত বুদ্ধগয়ার খোঁদিতলিপির 
ও গঞ্জামের খোদিত লিপির সহিত বৰ্ত্তমান খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য থাকাই উচিত। 

(গ) সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর অক্ষরের ন্যায় এই খোদিত লিপিতেও কয়েকটা অক্ষরের 
অধোদেশ সকোণ, যথ|--স ও ম সর্বত্রই সকোণ, কিন্তু কয়েকটা অক্ষরের অধোভাগ কোন 
স্থানে গোলাকার কোন স্থানে বা সকোণ? যথা__'ধ* ইহা তৃতীয় পংক্তি ‘দীধিতি’ শব্দে 
গোলাকার, কিন্তু পঞ্চম পংক্তি “ক্ষৌণিহারাধিগম'” শবে সকোণ। 

(ঘ)মুগণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপির 'অক্ষরগুলির সহিত এই খোদিত লিপির অক্ষরাবলীর 
ভিন্নতা এই মাত্র যে মুণ্ডেশ্বরীর থোদিত লিপিতে “৭ য়ের উদয় পাৰ্শ্বের ব্যবধান বর্তমান 
খোদিতলিপির ‘৭’ অপেক্ষা কিঞ্চিয়যন। 

(৬) এই তাত্রশাসনের অক্ষরসমূহের সহিত নেপালের গোলমাঁটিটোলের ৩১৮ গুপ্ড|- 
বের খোঁদিতলিপির অক্ষরগুলির যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, এই খোদিত 


লিপির মান গুপ্তা অনুসারে গণিত হওয়া উচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাবীর প্রথমার্ধের অক্ষর 


(২) Epigraphia 10901687৬০1 ছ][--ট. 148, 

(৩) Indian Antiquary—Vol. IX. p. 168 and Bendall's Joumey to 
Nepal, p. 12, pI—VIII. 

(8) Fleet's Gupta Inscription, p. 274. PL সা], 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিকা [ ৪ সংখ্যা | 


তত্বালোচন| করিতে হইলে নেপালের খোদিত লিপিসমূহের আলোচন! কর! সৰ্বাপ্ৰথমে 
কর্তব্য। নেপালে আবিষ্কৃত ৩৪, ৩৯ ও.৪৫ খৃষ্টাব্দে ও ৩১৮ গুপ্তাব্দের খোদিত লিপি পাঠ 
করিলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পৰ্্যত্ত গুপ্তাব্ববের যে 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ৩১৮ গুপ্তাব্বে গোলমাচিটোলের 
খোদিত লিপির অঙ্গরগুলি প্রায় উজ্জয়িনীপতি ষশোধৰ্ম্মদেবের মনাশোর খোদিত.লিপিরৎ 
অক্ষরমমূহের অনুরূপ । লপিতপত্বনের ৩৪ খৃষ্টাব্দের৪ খোদ্দিতলিপির অক্ষরগুলি গঞ্জা = 
মের তাঁঅশাননের অক্ষরসমূছের অনুরূপ । ৩৯ ও ৪৫ থৃষ্টান্ের খোদিত লিপির অক্ষর- 
সমূহ বোধগয়ার খোদিত লিপি! ও হ্র্ষবর্ধনের মধুবন” ও বাশখেরা» তাত্রশীসনঘয়ের 
অক্ষরসমূহের অনুরূপ । 

(চ) এই খোদ্দিতলিপিতে ‘ত’ ও ‘্ৰ'য়ে বিশেষ ভেতর নাই। সপ্তম পংক্তিতে 
প্বুহজ্ভোগিকাধিকরণ* শব্দ দেখিলে *বৃহট ভোগিকাধিকরণ” বলিয়া বোধ হয়। 

(ছ) ‘ব’ ও ‘চায়ে বিশেষ প্ৰভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। “চলতরঙ্গ' স্থানে ‘বল- 
তরঙ্গ’ ও শিবরাজ স্থানে ‘শিচরাজ’ পড়া বিশেষ আশ্চর্য্য নহে । | 

(অজ) ‘ষ' কোন কোন স্থানে অত্যন্ত দীৰ্ঘাকৃতি। ‘শগগুয়য়্যন’ শব্দের ‘য’ ‘বিষয়ে’ শব্দের 
‘য’ অপেক্ষা বৃহদাকার। সংযুক্তাক্ষরে “ব' অর্থাৎ য ফলার আকার ‘ভবিষ্যৎ’ শব্দে, 'ব্র্যধিক+ 
বা ‘রাজ্য’ শব্দ অপেক্ষা! বৃহদাকার। 

দক্ষিণ তোসলির অধিপতি শগ্গুয়য়্যনের রাজত্বকালে তদধীন শিবরাজ্র নামক একজন 
ভূপতি কর্তৃক কয়েকজন ব্রাঙ্গণকে তওড ব্লু নামক গ্রাম দান করায় এই তাম্ৰশাসন উপস্থিত 
হইবার কারণ। শগ গুয়ক্যনের উপাধি “পরমমাহেশ্বর পরমভষ্টারক ও পরম দেবতাধিদৈবত।» 
তোলি বর্তমান কলিলের প্রাচীন নাম । ধোৌলিপর্কতগাত্রে সম্রাট, অশোকের শিলালিপিতে 
তোদলির নাম প্রথম পাওয়া যায়। ৯০* বৎসর পরে তোনলির নাম দ্বিতীয়বার আবিষ্কৃত 
হইল । ক্ষুদ্র তোসলির দক্ষিণার্ধের উপাধিসমূহ দেখিয়! সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় রাজন্বর্গের 
অধঃপতনের সীমা উপলব্ধি হয়| দিদ্ধুকুল হইতে প্রাগ.জ্যোতিষপুর পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত সামাজোর 
অধীশ্বর সমুদ্রগুপ্তের এত অধিক উপাধিচ্ছট! নাই, কিন্তু সামান্থ গ্রাম্যদলপতির উপাঁধির দৈৰ্ঘ্য 
তদ্দপেক্ষা অধিক । হুনজাতি অধঃপতনের প্রশস্ত পথে অগ্রসর হইতেছে) বহিশক্রর আগমনের 
ভঙ্গ না থাকিলে ধনজনপুর্ণ উৰ্ব্বৱভূমির যে দশ! হইয়া থাকে, ভারতবর্ষেরও "সেই দশ! 





€) [166৮8 Gupta Inscription’s, p. 1860, Pl. XXII. 

(৬) Indian Antiquary-—Vol. IX.p. 169 and Bendalls Journey to Nepal p. 74. 

থৈ) Indian Antiquary—Vol." XX. p. 170 and Bendall's Journey to 
Nepal p. 77—PL X. চু 

(৮) Epigraphia Indica—Vol. I p. 67 

(») Epigraphia Indico Vol. IV, 240, 


TL 


পল ১৩১৪ ] মহারাজ শিবরাজের,তাঅশাসন ২০৭ 


হইয়াছিল । দশমশতাবীতে যখন ভুরফজাঁতি নবীন ধর্ম্মের উৎসাহে কাবুল ও পুরষপুরের, 
প্রাচীন শক্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করে, তখনও গর্বিত রাজপুত-রাজন্তগণের চৈতন্য হয় নাই৷ 
এই অধঃপতনের সুচনা সপ্তম শতাবীর মধ্যভাগ হইতে । 

চক্রবর্ত্তী রাজা ও তদীয় করদ ভূপতির নাম দেখিয়া বোধ হয়, তাহার| শৈব ধৰ্ম্মাবলদ্বী 
ছিলেন ৷ ভূমিগৃহীতাগণের নাম দেখিয়া তীহাঁকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কলিঙ্ণ অনুমান হয় যথা; ' 
বিষ্ণুস্বাসী, রেবতীশ্বামী, গোপালম্বামী, ইত্যাদি । তাজশাসন বোর্থনোক নগর হইতে নান! 
গোত্র ও বিবিধ চরণতুক্ত ব্রাহ্মণদ্বিগকে তও,ব্বপু গ্রাস দান করিবার জন্য খোদিত ও প্রদত্ত 
হয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে যে মানবংণের উল্লেখ আছে, তাহাঁদিগের নাম” একাদশ ও ছুদশ 
শতাঁকীর তুই একটী খোদিত লিপিতে পাওয়া গিয়াছে যথ|-- 

১। দৃধপাঁনির শিলালিপি১* } 

২। নওয়াদা গ্রামের শিলালিপি১১। 

শ্রীযুক্ত শিবচক্ত ষ্টীল মহাশয় গোৰিন্দচন্দ্ৰের গীত মুদ্রণকালে উত্ত৷ রাজবংশবিষয়ে সমালোচন|, 
করিয়াছেন১২ | বর্তমানকালে তণ্ড ব্লু গ্রামের ব! বৌর্তনোকনগরের কোন চিহ্ন আছে 
বলিয়া! বোধ হয় ন| ৷ তও,হদু কোন বিষয়ে (অর্থাৎ প্রদেশে ) কোন ভুক্তিতে ( অথাৎ 
জেলায় ) কোন মণ্ডলে ( অর্থাৎ পরগণার ) অবস্থিত ছিল তাহা বলা বায় না। 


_ খোদিত লিপিটাতে নিম্নলিখিত বৰ্ণাশুদ্ধি আছে -- 
পংক্তি ৷ শক 
১ম fj মংগুর, 
হ্য় বঙ্শ, ও অশীত্তি, 
৮ম গ্রেহতো, 
ন্ম্‌ ধৰ্শ্মেন 


(১) নবম পর্থকির পূৰ্ব্বভাগে “সলিলধারাপূর্ককেণ” শব আছে। ভূমি দেবালদ় 
প্রভৃতি উৎসর্গকাঁলে দাতা ভূমিতে সলিলধারা পাত করিতেন, তাহার প্রমাণ অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই পাওয়া যায় । ভারত গ্রামের স্ব,পের রেলিংএ এইরূপ জলধারাপাঁতের একটি 
চিত্র আছে, ইহার নিয়ে খোদিত লিপি আছে, 

(২) “অনাথ পিণ্ডিক জেভবনো দেতি কোটি সংষতেন কেতা” ( ও অনাথপিণ্ডিক 
বা অনাথপিওদ কোটি সংখ্যক মুদ্ৰা তৃমিতে বিছাইয়া তৎপক্লিমাণ ভূমি দান করিতেছেন ) +; 
কথিত আছে, শ্ৰীবস্তী নগরীর শ্রেঠী অনাঁথপিগুদ রাজকুমার জেতের উদ্ভান, সুবর্ণ মুদ্রা 
বিস্তার করি বুদ্ধদেবের অন্ত ক্রয় করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৌদ্ধমাহিত্যে এই উদ্ভান 

(১.) Epigraphia Indices Vol IE p. 846. 


(১১) Epigrsphia Indica Vol. IT p. 388. 
৮১২) জখুড শিক সীল সম্পদিত গোৌধিমচন্তের গীত, পৃঃ ৪৮৯ 





২০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গর্ঘ সংখ্যা। 


জেতবনবিছার নামে খ্যাত হয়। ভারতগ্রামের রেলিংএর চিত্রে দেখা যায় যে, উদ্ভানেব 
মধ্যভাগে দণ্ডায়মান অনাথপিগুদ ভৃঙ্গার হইতে ভূমিতে সলিল নিক্ষেপ কিতেছেন। 
অন্াগ্ঠ তাত্র শাননেও এই প্রকার উল্লেখ পাওয়! গিয়াছে, বথা--€( ক) বলভী-রাজ সপ্তম 
শিলাদিত্যের আলীন গ্রামের তাত্রশাসনে ৬৯ পংক্তিতে *উদ্দকাতিসগৃর্ণেণ ব্ৰহ্মদায়ত্বেন প্ৰতি-, 
পাদিতঃ” উৎকীৰ্ণ আছে। (থগ) জয় মহারাজের অরং তাত্রশাদনের দশম পংক্তিতে 
ও তীবর দেবের রাঁজিম গ্রামের তাত্রশাসনের ২৪ পক্তিতে “উদকপূৰ্ব্বগ শব্দের উল্লেখ 
আছে। (২) নবম পংক্তির শেষ ভাগে দেখা যায়--“নীবীধৰ্ম্মেন গোত্ৰচরণেভ্যঃ”। 

কোন কোন তাত্রশাসনে “নীবী” স্থলে “নিধি” পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পদ্ধতিসমূহে 
কিম্বা বর্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থে এইরূপ শব্দ পাওয়া যায় না। নাটোর হইতে শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় মহাশয় সমাট্‌ প্রথম কুমারগুপ্তের যে তাআঅশাপন গত বৎসর পরিষদে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ও অষ্টম পংক্রিতে নীবী শব্দের উল্লেখ আছে যণাঁ-“নীবী ধৰ্ম্মক্ষয় 


শিবরাদ্ৰেয় তাষ্ৰশাদনের প্রতিলিপি। 
.{১) ও স্বস্তি সলিলনিধি-বেল|-বলয়িত চল তরঙ্গাভরণ ডি 


(৩) মৌদ্গলামলকুলে গগনতলসিতদীধিতি নিবাতে সিতচরিতে 
পরম মাহেশ্বর শ্রীশগ়য্যনে 

(৪) শাদতি দক্ষিণ তোঁসল্যাঁং বোর্তনোকাঁৎ পরমদেতবাধিদৈবত 
শ্রীপরমভট্রারকচরণকমলামলক্ষৌ 

(৫) শনি হারাঁধিগম প্রতিহতঃ কলিষুগাগত দুরিতনিচয়ঃ মহারাজ শিব- 


রাজঃ কুশলী অস্মিম্নেব 
(৬) বিষয়ে সমুপগতা ভবিষ্যৎ সামন্তরাঁজ রাঁজস্থানীয়োপরিক কুমারা- 
মাত্য তদাযুক্তক মহা মহত্তর 


(৭) বৃহ্দভোগিকাধিকরণাণ্যেব রাঁজপাঁদোঁপজীবী যথাহ্‌ং শ্রাঁয়তি 
মানয়তি চ বিদ্িতমস্তভবতাঁং যথা - 
(৮) তু, বিষয় সম্বদ্ধ তণ্ড হ্বনু গ্রাম বোর্ডনোকাববাস গেহতোহসাড 

মাতাপিতে রাত্মনশ্চ পুর্ণ 


এ এ৷ মহারাজ শিবরাজের তাত্ৰশাদন ২০৯ - 


(৯) ভিবৃদ্ধয়ে সলিলধারা পূর্ববকং আচন্দ্রার্ক সমকালাক্ষয়ং নীবীধর্দেণ 
(১০) চরণেভ্যঃ অনুরদ্ধ স্বামি গোমিদেব স্বামি শুরস্বামি বোপ্রস্বামি 
পুরস্বামি I 
_ (১১) 51445525555 
স্বামি রোহিণী স্বামি 
(১২) বুদ্ধস্বামি মহাসেনম্বামি বিষ্ণুস্বামি যদুস্বামি মান্রডস্বামি নাগ- ৷ 
স্বামি রোহিণী স্বামি . 
(১৩) অনন্তস্বামি প্রভাকরস্বামি, নাগনস্বামি দীপিস্বামি জম্বুস্বামি ধোঁপো- 


(১৪) জ্ঞ্যেস্বামি অনর্শনদেব ধনদেব কুমারস্বামি জ্যেষ্ঠস্বামি রেবতী- 
স্বামি প্রায়স্বামি 
(১৫) পুষ্যস্বামি ছেদিস্বামি বপ্নস্বামি প্রবস্থামি গোপালস্বামি গোমি- 
স্বামি এভ্যস্তাত্ 
(১৬) প্টীকৃত্য সংগ্রদত্তঃ | পূর্ববরাঁজ কৃতোধৰ্ম্মেণানু পালনীয় ইতি 
মত্বাভবন্তিঃ। ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেষপি শ্রুয়তে । 
(১৭) বন্ৃভির্বস্থধা দত্বা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ | যস্য যন্ত যদা তুমি 
স্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ যষ্ঠাং বৰ্ষ 
(১৮) সহস্রাণি স্বগ্েঁতিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমস্তাচ তান্তে- 
ব নরকে বসেৎ ৰ 
সংবং ২০০: 
অনুবাদ 
পৃথিবীতে মানবংশের রাজ্যকালে ২৮৩ সংবৎসরে * * * * পত্তন পরিপূর্ণ সমুদ্রে. J 
বেল! যাহার বলয় স্বরূপ, এবং চলনশীল তরঙ্গসমূহ যাহার আভরণ স্বরূপ উজ্জল হরিদর্ণ মৎস 
সমুহ যাহার * * * নিৰ্ম্মল মৌদগল বংশে জাত শুভ্র -চরিত্র গগনতলে অবিচলিত চন্দ্রের 
: স্তায় শ্রীশগ ুতয়য্যন-যখন তোসলীতে রাজ্য করিতেন, তখন মহারাজ শিবরাজ যিনি ভট্টারক. . 
দেবভামিদৈবতের নিৰ্ম্মল চরণ হইতে ধরিত্রী শাসনের ভার লাভ করিয়া . কলিযুগাগত হুয়িভ , 


২৭ 


২১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ['৪ৰ্থ সংখ্যা | 
নিচয়ের জনধিগম্য হইয়াছিলেন। বোর্তনোক নগর হইতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামস্তরাজ, 
রাজস্থানীয় উপরিক কুমারামাত্য তদাযুক্তক মহামহত্তর বৃহদ্তোগিকাধিকরণ প্রভৃতি কর্ম্মচারি- 
গণকে ও রাদ্রপাদোপলীবিগণকে যথাযোগ্য যন্মান করিতেছেন ও শ্রবণ করাইতেছেন 
“আপনারা জ্ঞাত হউন ত হনুগ্রাম বোৰর্ত্তনোক হইতে মীর পিতামাতা এবং আমার 
পুণ্যবৃদ্ধির অন্ত যথাবিধি সলিলধারাপাত করিয়| নিধি ধৰ্ম্ম অদুসারে অনুকলন্ধ স্বামী প্রসুখ নানা 
গোত্র ও চরণভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে তাত্রপট্ট দারা প্রদত্ত হইল । যত দিন চন্দ্র হর্য্য অক্ষয় 
থাকিবে» ততদিন এই দান ‘ক্ষুণ্ণ রহিবে। পূর্ব রাজকৃত ধর্ম পরবর্তী রাজগণ কর্তৃক - 
পালনীয়, ইহা বিবেচনাপূর্কাক হে উত্তর পুরুষগণ] তোমরা আমার নাম অক্ষু্ 
রাঁখিবে, কারণ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰে শ্রূত' হওয়া যাগ ( এই স্থানে মহাভারতের হুই শ্লোক আছে)" 
সংবৎ ২০০।-,, 


শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


| গম সপ টিপা 


" ন্ানাধিক তিন বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় মহাশয় জীববিজ্ঞানের পরিভাধ] 
প্রকাশিত করেন) উহা দশম ভাগ পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সুদ্রিত হইয়াছিল? 
স্নায় মহাশয় পরিভাষা স্কলনে যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশ্চধ্যাম্বিভ 
হইতে হয়। . প্রকৃতই উদ্ধার যথোপযুক্ত প্রশংস। কর! অসম্ভব। কিন্তু এ শ্রেণীর কার্য একার 
- সাধ্য নহে, এবং প্রথম উদ্ধমেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আরও অনেক শব্দের পরিভাষা! 

সম্কলিভ হইতে বাকি আছে। যে সকল শবের পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা অতি উত্তম 

হইয়াছে, কিন্ত হুই একটী শব্দ কিছু পরিবর্তিত হইলে যেন ভাল হয়। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় 
নিজেই বলিয়াছেন যে পর্সিভাষা সঙ্কলন করিয়া অনেক সময় নিজেই তুষ্ট হওয়া! যায় না। 
আমি নিয়ে যেরূপ পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতেও সকল সময় তুষ্ট হইতে পারি নাই। 
তথাপি রায় মহাশয়ের এবং অন্ঠান্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিবেচনার নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছি। 
তীহাদিগের মনোনীত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যে গৃহীত হইতে পারে। 

প্রযুক্ত রায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে, “বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ 'সুখোচ্চার্য্য, 
ক্ষুদ্ৰ এবং বাঙ্গালা ভাষায় চলিত, কিন্তু মূলে সংস্কৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা পায়।” কিন্ত 
: তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন বে, বাদ্দাল| ভাষায় চলিভ না হইলেও এ শব্দ ভিন্ন অর্থে চলিত 


লম ১৩১৪। ] জীববিজ্ঞানের পরিভাষা ২১১ 


দা থাকা আবস্তক ; এবং উহ! প্ৰকৃত অবস্থার বিপরীত ন! হওয়া উচিত। হৃষ্টান্তস্থজে 
Nucleus এবং Parthenogenesis এই ছুইটী শব্দের উল্লেখ কয়| যাইতে পারে। কাম 
মহাশয় গ্রাথমটীকে ‘নাভি’ এবং দ্বিতীয়টীকে ‘কানীনত|” করিঘ্াছেন। “নাতি” শব্দ বাদালা 
ভাষায় অন্য অর্থে প্রচলিত আছে ? এবং “কানীনতা” প্রকৃত অবস্থার বিপূরীত। কানীনপুত্ৰ 
পুংসংসর্ম ব্যতীত জাত হয় ন! ; কিন্তু 28৮00602089726318 পুংসংসর্সের অপেক্ষা করে না? 
এই সকল স্থলে রায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষা হষ্ট হইয়াছে । রায় মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন 
যে জীববিজ্ঞান পড়িবার ও লিখিবার লোকের অভাব। কিন্তু তাই ঘলিয়া তাহার ষন্কলনের 
গৌরব ক্ষু্ হয় না। কালে তাহার পরিশ্রম সুফল প্রসব করিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই| 
নিম্নে মূল শব্দ এবং তাহার ও আমার প্রস্তাবিত অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম । আমার প্রস্তাবিক্ত 
পরিবর্তনের কারণ লিখিলাম না ; পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। 


মূলশব বায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত আমার প্রস্তাধিত 
Nucleus নাতি কোষেশ 
Nucleoulus লাভিক কোযেশক 
Response উত্তর প্রতিক্রিয়া 
Reproductive উৎপত্তিক ,_ বংশরক্ষক 
40810011800 অনুলোম পরিণাস | - ধ্বংসক্ৰিয়া 
10890011817 পত্নিণামী গঠন-ভগ্জন 
Asexual সনুদ্বাৰ্হিক অ-চিহ্নিড, অলিক 
Sexual ভত্বাহিক | চিহ্নিত, সলিঙ্গ 
Fossil জীবশেষ - '_ জীবাবশেষ 
Primary সত্য iE প্রথম যুগ 
Secondary ত্রেতা টিন দ্বিতীয় যুগ 
Tertiary দ্বাপয় '_' ' *ভৃতীয় যুগ 
Quaternary কলি চতুর্থ যুগ 

Fauna " প্রাণিনামমালা প্রাণিমাঁলা 

Flora উদ্ভিদ্‌নামমাল| উদ্ভিদ্মাল! 
Bright স্িগ্ধ উজ্জল 

Dull রুক্ষ অনুজ্জল 
Pigment রপ্রক রক, বণৌোপকর* 
Gland গণ্ড গণ, বৰ্ত্,ল 
Auricle 7 কোঠ রক্তগ্রাহক লী - 


Ventride = উদর _ __ বৃত্তধক থলী 


২১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪খসংখ্যা। 


যুলশব্দ রায্ন মহাশয়ের গ্রস্ত! বিত আমার প্রস্তাবিত 
Ganglion ? বাতগণ্ড ৷ স্নায়ুগণ্ড, সনাযুবর্্ত,ল 
Spinal chord বাতরজ্জু, সুযুয়! মেরুতস্ত, মেরুন্ত্র 
Ray ভু তুজাভাস 
Tentacles - ভুজ গুড়, শুণ্ড 

Fins | | পাথনা ফড়ে, ভান! 
Hibernation - হিমশয়ন * দীর্ঘনিদ্রা 
Rotifersa চক্রধারী ঘুর্ণকীট ; ' 
Arthropoda পৰ্ব্বপদী শ্রন্থীপদ 

Tuber ©: আনু " মৃৎকাণ্ড 
Protoplasm জৈবনিক জীবববস্ত 
Perthenogenesis কানীনতা অপুংজনন 

“.Spérmatozoon শুক্রাণু, '_ শুক্রকীট, 

'_ Ovum " ডিম্বাণু সীডিশ্ব 
Spermary গুক্ৰাথাশয় _ শুক্রাশয় 
Conjugation সঙ্গম সংযোগ 
Variation j প্রকরণ পরিবর্তন 
Heridity ফুলসংক্রমণ বংশানুক্রম 


4১109708600 ) এ বাটি 
ব্‌ 


of generation / 
- সায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষা মধ্যে আরও করেকটাতে আপত্তি করিবার কারণ 
হ্ন.ছে। তত্সদ্বন্ধে আমার প্রস্তাব পরে জানাইব । 
. শ্রীশশধর রায় । 








+ কৌন কোন জীব জীগগকালেও দীর্ঘ-নিজার ময় ২ব } 


লন ১০১৪] ' দশহরার উৎপত্তি ২১০ 


দশহরার উৎপত্তি 


ভগবান্‌ শাক্যসিংহ যে দশটি পাপ বৰ্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহা কায়িক, 
বাচনিক ও মানসিকভেদে ত্ৰিবিধ। বৌদ্ধ শাস্ত্ৰাম্বগারে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান ও কামপূৰ্ব্ব- 
মিথ্যাচার এই তিনটি পাপ কায়িক। মৃষাবাদ, পৈশুল্ত, মামুয্য ও সত্তিন্প্রলাপ এই চারি পাপ 
বাচনিক। অবিষ্া, ব্যাপাদ ও মিধ্যাদৃষ্টি এই তিন পাপ মানসিক। এই দশ প্রকার পাপ- 
বৰ্জ্জনের নাম দশশীল। চুল্লকসেটিকথা জাতকে ও বৃহৎ স্বয়সুপুরাণে এই দশশীল উক্ত 
হইয়াছে। উত্তরকালে বুদ্ধোক্ত দশশীল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত ও অনপুরাণে ৪ হইয়াছে। 
অনুশাসনপর্ক ১৩শ অধ্যায়ে কথিত আছে 
“প্রাণাতিপাতং শ্তৈন্তঞ্চ পরদারমথাপি চ। 
ত্রিণি পাপানি কারেণ সর্ধতঃ পরিবর্জয়েৎ। : : 
অসংপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুপ্তমনৃতং তথ| । 
চত্বায্নিবচে| রাজেন্দ্র ন জমেন্নাননচিন্তয়েং ॥ 
অনভিধ্য! পরশ্বেষু সৰ্ব্বসত্বেষু সৌহৃদম্‌। 
'__ ক্ৰ্ম্মণাং ফলমন্ত্ীতি ত্লিবিধং মনসাঁচরেৎ ॥* 
বুদ্ধোক্ত কারিক ও বাচনিক পাপগুলির সহিত মহাঁভারতোক্ত কায়িক ও বাচনিক পাপের 
অভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে । বুদ্ধোক্ত, মানসিক অবিস্তার্দি তিনগ্রকার পাপবর্জ্নের স্থলে মহা- 
ভারতে অবিদ্ধাদি তিনটি বিষয়ের বিপরীত তিনটি বিষয়ের অমুধ্যানের ব্যবস্থা করা; হইয়াছে । 
ব্ৰহ্মপুরাণে কথিত আছে-- 
-"অবত্তানামুপাদানং হিংসা চৈৰাবিধানত: | 
দারোপসেব| চ কায়িকং ত্ৰিবিধং স্থতম্‌ ৷ 
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সৰ্ব্বশঃ। 
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঘ্ময়ং শুচ্চতুৰ্ব্বিধম্‌ ॥ 
_ পরদ্রবোধভিধ্যানং মনসানিষ্টচিত্তনম্‌। 
__ বিতথাভিনিবেশস্ ত্ৰিবিধং কৰ্ম্মমানসম্‌ ৷” 
নিয়ে বুদ্ধোক্ত মহাভারতোক্ত ও ব্রহ্পুরাণোক্ত দশবিধ পাপের “একটি তালিকা এবং 
“Gospel of Buddha” কর্তা Paul kerus কৃত বুদ্ধোক্ত পাপবাচক নাম গুলির ইংরাজি অন্থ- 
বাদ প্ৰদত্ত হইল। - বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বর্জনীয় ভিনটী মানসিক পাঁপবাচক নামের স্থলে মহা- 
ভারতে গ্রহণীয় যে তিনটি সদ্ধিষয়বাচক- নাম আছে, এস্থলে সেই গ্রহণীক্ন তিনটা সন্ধিষয়বাচক 
নামের দলে বিপরীত গুণবাচক বর্জনীয় তিনটা পাঁপবাঁচক নাম বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইপ-- = 


২৮১৪ সাহিত্য পরিষত-পতন্তিক! _[ ৰ্ সংখ্য । 
বৌদ্ধশীস্বোজ প্মহাভারতোক্ ্রহ্মপুরাণো ইংরানী প্রতিক 
প্রাণাতি পাত প্রাশাতিপাত অবৈধহিংসা Murder 


র অদত্তাদান :  স্তৈন্ত অদত্বোপাদান Theft 
- কামপূর্কমিথ্যাচার পরদার  -পরদারোপদেবা Adultery 
মৃষাধাদ অনৃত অনৃত Lying 
বু | পৈশস্ত পৈষ্তন্ত _ পৈপ্তন্ত “ Slandering 
মান্য পারুষ্য পারুষ্য Abuse 
সস্তিয়প্রলাপ অসংপ্রলাপ অসঘদ্ধপ্রলাপ Idle talk. 
নী অবিষ্বা ( পরস্বে অভিধ্যা ) পরজ্রব্যাভিধ্যান €০ঘ6100876989 


রী) ব্যাপার সর্বসত্ব দৌহৃদ ) মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা Hatred 
মিথ্যাদৃষ্টি (কর্মফল নাই) বিতথাতিনিবেশ Error 

ভগবান্‌ বৃদ্ধ ও দশপাপ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন, তদনস্তর কালাস্তরে তদমুসরণ 
করিয়া মহাত্মা যিশ্ুধৃষ্টও প্রায় এরূপ দশপাপ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। মহা” 
ভারতের প্রক্ষেপকৰ্তা, বুদ্ধের বিনা নামোল্লেখে তহুক্ত কয়েকটা পাপ নামের উল্লেখ করেন। 
বরঙ্গপুরাণকর্তাও বুদ্ধের বিনা নামোল্লেখে বুদ্ধোক্ত দশপাপের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
কেবল তাহাই নয়, গঙ্গার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির নিখিত্ব এক অদভুত কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন-_ 
'ব্যৈষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষের দশমী, গলগাসায়ীর এ দশপাপ হরণ করিয়া থাকে। এ কল্পনাটি ব্ৰহ্ম- 
‘পুরাণ কর্তার নিজস্ব--তাহার পূৰ্ব্বে এরূপ কল্পন! উদ্ভাবিত হয় নাই বলিয়া মহাভায়তেও উহা: 


শ্থান নাই । 
প্রীশিবচন্দ্র শীল । 


বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ 
(১৩১৪ । ২র! চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক 
অধিবেশনে প্রবন্ধ-লেখক কতৃক পঠিত). 


াঁজলাদেশের ইতিহাস নাই। ' কেবল তিরপ্রচলিত এমন কতকগুলি জাতীয় প্রথা 
ও অনুষ্ঠান আছে, যাহাদের গৌরব আমরা হৃদয়ঙ্গম "করিতে পারি না। এই নিজস্ব জাতীয় 
গৌরবের রত্সরাজি অনুসন্ধান করিতে এখন অনেকেই পল্লীপ্ৰান্তের নিতৃতগৃছে প্রবেশ _ 


বম ১৩১৪ । ]; বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ২১৪. 


করিতেছেন। এই লুণ্প্রায় ও অনেকাংশে বিকৃত সামগ্ৰী সকল অতীতের অতলগর্ভ হইতে , 
পুনরুদ্ধার করিতে কত ত্যাগশীল, কৰ্ম্মবীর, মহাগ্রাণ ব্যক্তির রক্তরাশি 
ই ডি ব্যফ়িত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই বিক্ষিপ্ত রতুরালির একটি 
তাঙারের সামগ্রী সুগ্রধিতহার, কোন দিন বঙ্গভাষার কণ্ঠশোভন করিবে কি না, ভগবান্‌ 
| জানেন; কিন্তু সহৃদয় ও চিন্তাশীল সুধীবর্গের নিকট ইহাদের গৌরব ' 
কিছুমাত্র হাঁস পাইবে না। প্রত্যেক জ্ব্দয়বান্‌ ব্যক্তিই দেশ প্রচলিত চিরস্তন প্রথা ও 
অন্ুষ্ঠানগুলিকে সম্মানের চক্ষে দেখিবেন। তাহারা কত যুগ-যুগাস্তের সাক্ষী, তাহ! 
কে নিৰ্ণয্ন করিবে? কত বঞ্জা, কত বিপ্লব দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা 
সেই ঝঞ্ধা, বিপ্লব অগ্ৰাহ করিয়া আপুন গৌরবে এখনও পল্লী প্রান্তের শীতল ছায়ায় বিরাজ 
করিতেছে। এই প্রাচীনত্বের নিকট মস্তক আপনিই অবনত হয়। যে পিভৃপুরুষগপের 
পুণাকাহিনী স্মরণ করিয়া কৃতাৰ্থ হই, ধাছাদের কীত্তিকলাপের গৌরবে হৃদয় স্পন্দিত হয়, 
ধাহাদেগ পুণ্যনামে এখনও আমরা দশ জনের মধ্যে মন্তকোন্তোলন করিয়া দীড়াইতে পারি, 
মেই বিরাট্‌ পুরুষদের শৈশব-সুলত কত কলহ ও বন্ধুত্ব, কত বিচ্ছেদ ও মিলন, কত হাদি ও 
অশ্ৰু, কত হর্ষ গু বাথা, এই সকল খেলার প্রতি অঙ্গে জড়িত রহিয়াছে, তাহা অবস্তই 
ভাবিবার জিনিষফ। এই পুণ্যস্থতিজড়িত রদ্ববাজি আমাদের গৌরবের ধন, ইহাদের বিষয় 
আলেচন। করিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। | 
সাহিত্যপরিযদের ছাত্রসত্যরূপে বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া 
যাহা পাইয়াছি, তাহাই আল ব্যক্ত করিব। দুঃখের বিষয় যে, কালমহিমায় অনেক খেলা 
"খেলার বিবরণ সংগ্ৰহ = লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছে, বিদেশী বন্তায় ঘখন সমস্ত দেশেই ভাসিয়া যাইতেছিল, - 
পরিষদের একটি কাৰ্য্য তখন এসব খেলাগুলি যে কিছু লুপ্ত, কিছু বিক্কৃত হইবে না, সে আশা“ 
করা বিড়ম্বনা । তবে যাহা! অবশিষ্ট আছে, তাহাও যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে পড়িলে, তাহা 
হইতে অনেক হুন্দর তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। “খেলা” শব্দের অর্থ বিস্বৃতভাবে গ্রহণ 
খেলা গুলির মধ্যে করিলে খেলা গুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে। 
শ্রেণী খিভাগ। ইংরাজীতে যাহাদিগকে ০০6০০: £৪2798 বলে, সাধারণ বাঙ্গলা ভাষায় 
তাহাদিগকে “চল তি খেলা” আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তদনুযায়ী 20৫০০: £8368 গুলির 
ক-চলতি নাম “বস্তি খেলা” রাখ! গেল। আমরা যে অর্থে “চল্তি খেলা” কথাটা! 
খ-বসৃতি ব্যবহার করিব, ০৬৭০০৮ ৪৪০৪ ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করেন। যে 
সব. খেলা খেপিতে বহিঃপ্রাণের প্রয়োজন হয়, ধরে যে সব খেলা খেলা যায় না তাহাদিগকে 
নন outdoor 80198 বলে। 'আমাদের প্চল্তি খেল!” কথার অর্থ--যে 
| সব খেলায় হস্তপদাদির চালনা প্রধান অঙ্গ। একটা উদাহরণ দিয়া 
বুধাইতেছি। *যুণ্ডর ভীজাকেশ ৩৮৫০০: 8৪006 ন! বলিয়া 10000: 8৪706 বলিলে ক্ষতি 
নাঁই। কারণ ঘরে' থাকিয়াও, মুগুর ভীজা যায়, সে জন্ত কোন বহ্ঃিপ্রান্গণের দরকার হয় 


২১৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪থ সংখ্য! । 


না।- কিন্ত মুগ্তর ভাজাকে আমর! “চন্তি খেলা" ন! বলিয়া "বসতি খেলা বলিতে পারি - 
ন|। বুকডন, “উঠবস প্রভৃতি খেলাও 10000, কিন্তু “চল্তি খেলা”। তবে আমরা 
বুঝিলাম যে, হস্তপ্দাদির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা ষে সব খেলার প্রধান অঙ্গ তাহাদিগকে 
- শ্চল্তি খেলা” বলিব। আর যে সব খেলায় হস্তপদাদির'চালনার আবশ্তকত! বিশেষ নাই, 
বসিয়া বসিয়া শুধু বুদ্িবৃন্তিরই চালনা করিতে হয়, তাহাদিগকে আমরা “বসতি খেল!” বলিব। 
ব্ৰেণীজাপক নান _ “চল্তি” ও “বসতি” এক আধটির মধ্যে গ্রাম্যতা-ঘোষ থাকিতে পারে, 
ছটিতে শ্রাম্তা-দোৰ কিন্তু আমাদের মনোভাব জ্ঞাপক, অথচ সহজবোধ্য এবং আলোচ্য 
লেখাগুলির নামোপযোগী আখ্যা, এই ছুটি ছাড়া আর পাইলাম না। তবে পাত্ডিত্যের 
খাতিরে “চল্তি খেলাকে” *শরীর খেলা” এবং প্বস্‌তি. খেলাকে” “মানস খেলা” বলা 
যাইতে পারে । কারণ চল্তি খেলায় সাধারণতঃ এবং প্রধানতঃ শারীরিক অনুশীলন এবং 
বসতি খেলায় প্রধানতঃ মানসিক অনুশীলন হয়। কিন্তু এইরূপ নাম করণে “খেলা” কথাদ্বার! 
যে ভাব জ্ঞাপিত হয়, তাহার সঙ্গে যে মধুর মহজ সরলতার কথ! মনে পড়ে, তাহা নষ্ট হয়। 
“চলতি” খেলায় মধ্যে বিক্রমপুরে, ডুগুডুগু, দাড়িয়| বান্ধা, গোল্লাছুট, চোখবুজাঁনি বা 
ক-চলতি = লুকোচুরি, ক্রিকেট, ফুটবল, প্রভৃতি প্রদিদ্ধ। এই খেলাগুলির মধ্যে 
টস আবার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। হাডুডুডু, দাড়িয়া-বান্ধা, ক্রিকেট, ফুটবল 
প্রভৃতি থেলাতেই ছুই প্রতিদ্বন্বী দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু ছোট ছোট - 
এমন অনেকগুলি -খেলা আছে, যাহাতে একদলে শুধু একটিমাত্র খেলোয়াড় থাকে 
এবং অন্তদলে একাধিক খেলোয়াড় থাকে, যেমন--লুকোচুরি । এই খেলাতে একজন 
লোক “চোর” হয় এবং -তাহার অবশিষ্ট খেলোয়াড়গণ দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ . 
করিবার জন্য যত্ববান্‌ হয়। যে খেলাতে ছুই প্রতিদ্বন্থী দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে, 
চলতিধেলার সে খেলাকে সমদল আখ্যায় অভিহিত করিব এবং যে খেলাতে ছুই 
শ্রেণীবিভাগ প্রতিঘন্দী দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান থাকে, তাহাকে অসমদল 
(ক) সমদল-. খেলা বলিব। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে উভয়দলের শক্তি ও 
সুবিধার সামঞ্জস্ত করিবার অন্ত অনেক সময় সমদল খেলা গুলিতেও ছুইর্দলে খেলোয়াড়দের 
সংখ্যা অসমান হয়। যেমন হাড়ুডুডু খেলায় একদলে যদি তিনজন খুৰ: 
ভাল খেলোয়াড় থাকে, অন্তদলে পাচনন বা ছয়লন অপটু ' খেলোয়াড় 
থাকিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু ইহাগুধু সাময়িক সুবিধার জন্ত উভয় দলের 
অনুমোদিত সাময়িক নিয়ম । খেলার প্রকৃত নিয়মের সঙ্গে ইহার বিশেষ সমন্ধ নাই। 
সাধারণতঃ সমদল খেলাগুলির অধিকবয়ন্ক ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত। অসমদল খেলাগুলি 
অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। . অসমদল খেলায় একদলে 
একটিমাত্র খেলোয়াড় থাকে এবং সাধারণতঃ সে “চোর” নামে- 
অভিহিত হয়, যেমন লুকোচুরি খেলায় “চোর” বিক্রমপুরে প্রচলিত অসমদল খেলাগুলির 


(খ) অসমদল 


তাহাদের মধ্যে পাৰ্থক্য 


গ্ৰ 


সন ১৩১৪ |]  - বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ২১৭ 


মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি খেলা বাঁলকদের বড় প্রিয়, গ্রাম্যপরিভাবাঁতেই নামগুলি রাখা 
সমদল খেলার ও গেল-_চো’খ-বুজানি, লোস্ত| লোস্তা, কুমীর কুমীর, ডগারে-ডগা, ল্যাদোর 
অমমদল খেলার জ্যাঁদোর বা বস্থমতী, বাইগণ টিপংটিপি, নলডুবালি, ইত্যাদি। সমদল 
ইটা খেলার মধ্যে, ডুডু, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, বুড়ীছি, দাণ্ড গুলি, ক্রিকেট, 
- ফুটবল, টেনিস, প্রভৃতি প্রদিত্ধ। , 
সমদল খেলাগুলিকে আবার দেশীয় ও বিদেশীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়। ক্রিকেট, 
(ক) সমদল খেলা ফুটবল, টেনিস, ও বাড্মিন্টন প্রভৃতি- বিদেশীয় খেলাগুলি আমাদের 
দেশীয় ও বিদেশি গ্রামে গ্রামে বেশ প্রচলিত হ্ইয়াছে। অসমদল খেলাগুলির মধ্যে 
কোন বিদেশীয় খেলা দেখি না । " 
চলতি খেলার মধ্যে যে সব খেলায় দল করিয়া খেল! হয় এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সব খেশার - 
দলগত ও ব্যক্তিগত = কথাই হইল। কিন্তু আমর! খেলার অর্থকে একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইব। 
খেলা সমদল ও মুগুরত জঁ, মেটে ডন, গ্রভৃতিকে খেলার মধ্যে ধরিয়াছি। অথচ সব 
আনন্দত খেলাতে দল বীধিবার কোন দবকাব হয় না। কাজেই প্রথমতঃ 
খেলাগুলিকে দলগত ও ব্যক্তিগত ' এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়। তাহা হইলে মোটের 
উপর আমরা এ পর্যন্ত নিয়লিখিত শ্ৰেণীবিভাগ পাইলাম । 


( “খেলা” ( বিত্ৃতাৰ্থ) | | 
দু | তি 
১। দলগত | ২। ব্যক্তিগত 
কে) সমদল (খ) অসমদল 
0) পর (১) ফি 


বসতি খেলাপ্ন মধ্যে অধিকাংশই গুটিখেল| । অন্ত রকমেরও ছুই চারিটি খেলা আছে । 
গুটিখেলার মধ্যে কতকগুলি আবার ছাবাজাতীয়, কতকগুলি পাশাজাতীয়। পাশাজাতীয় 
খেল! তাহার্িগকে বলিব যে সব গুটথেলায় . পাশাখেশার মত প্ৰান” ফেলিতে হয়। আর 
যে সব খেলায় প্ৰান” না ঢালিয়! শুধু দ্বাবাখেলার মত চাল দিতে হয়, তাহাদিগকে দাবাজাতীয় 
খেলার অস্ততূক্ত কর! গেল। একটি কি দুইটি. গুটিখেল| আছে, যাহাদিগকে এই তই 


২৮ 


২১৮ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


বিভাগের কোন বিভাগেই রাখা যায় না ৷ বিক্রমপুরে পাশাজাঁতীয় গুটিখেলার মধো, 
সাশাজজাতীয ও = পাশা, দশপঁচিশ, ছকাপাঞ্জা; অষ্টাআষ্ট| প্ৰভৃতি সুপরিচিত । দ্বাবাজাতীয় 
' ব্াবানতীয় খেলার খেলার মধ্যে দাবা, যোলগুটি, মঙ্গলপা্|, তিনগুটি, বাঘচলি, ২৪ গুটি 
দৃষ্টান্ত _'_ বাঞ্চাল, ১২ গুটি পাইট পাঁইট, ৩ গুটি পাইট-পাইট প্রভৃতি প্ৰসিদ্ধ । 
এতদ্বহিতূ ত গুটিখেলার মধ্যে, ফুলফুল, জোড়বেজোর, ও টোকাটাকি শুধু এই তিনটি খেলার 
নাম করা যাইতে পারে। গুটথেল! ছাড়া! অন্তান্ত যে বস্তিখেলা' আছে, তাহার মধ্যে 
বুদ্ধিমন্ত, তাঁস, রসকস, আপিলাজাপিলা, প্রভৃতি প্রসিন্ধ। নিয়ে বদ্তিখেলর একটি 
মোটামুটি শ্ৰেণীবিভাগ দেওয়া হইল £__ 


1 “বস্তি খেলা” 
> কুট ২ বিবিধ 
ডি রা 
(ক) পাশাজাতীয় (খ) দ্বাবাজাতীয় (গ) অস্তান্ 


" বিক্রমপুরে প্রচলিত খেলার শ্ৰেণীবিভাগ সম্বন্ধে আশাকরি আপনারা এই আলোচনাটুকু 
হইতে একট! পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন। অদ্যান্ত স্থানের খেলাগুলি সম্বন্ধে এ 
শ্ৰেণীবিভাগ খাটে কিনা তাহা আলোচ্য নহে। 

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। সমদল চলতিখেলা গুলিতে, দুইদল্‌ 
সমদল খেলার খেলো- সমান ভাগ হয় এবং অসমদল খেলাতে ছুইদলের খেলোয়াড়দের সংখ্যা, 
রাড় মধ্যে দল বিভাগ' অসমান থাকে। সমান হউক বা অসমান হউক, দল দুটি ভাগ করি- 
করিবার প্রচলিত বার এক্ট সুন্দর আমোদপ্ৰদ রীতি রিক্রমপুরে দেখিতে পাওয়। যায়। 
টা ' বি খেলোয়াড়দিগকে ছইদলে ভাগ করিয়া নেওয়ার নাম (গ্রাম্য 
পরিভাষায় ) “বীটীয়া নেওয়া প্বাটা* শব্দের অর্থ বাঁটকরা' অর্থাৎ বণ্টন করা। খেলার 
পূৰ্ব্বে দল বাঁটিবার নিয়ম এই 

" সমদল খেলাগুলিতে প্রথমতঃ হুইজন: প্রাজখেড়ু” নির্বাচিত হয়। রাখে শব্দটা 
একটু বুঝা দরকার.। বিক্রমপুরে খেলোয়াড়কে “খেড়.” বলে। 'রাজখেড় কথার অর্থ 

সমদল খেলায়. খেলোম্বাড়দের রাজা'। এই ‘রাজখেড়,’ দুইজন ছুই দলের: সর্দার হয়। 
দলবিভাগপ্রণালী: ৷, প্রাঁজখেড়,ঠ নির্বাচিত হইলে পর হুইজন দুইজন করিরা এক একটা দণ৷ 
করা হয়। এই ক্ষুদ্ৰ দুইদল করিকাঁর সময় দেখিতে হয় যে, দলস্থ দুইজন যেন খেলাকে 
সমান পটু হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ, দলগুলিকে খেলার পরিভাষায় “কাচ” বলা হয়, তদনুসারে 
“রাজথেড়,' দুইজনের দলটিকে “রাজকাচ বলা যায়? “রাজখেড়ু, দুইজন একজায়গায় 'বসিয়া 
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থাকে, আর অন্তান্ত দলগুলি ঢুরে গিয়া নিজেদের এক একটা কল্পিত নাম রাখিয়া আসে। 
এক নান স্নাধিবার কোন নিয়ম নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সেই নাম-রাখে। তবে নিয়োক 
লামগুলি নমধিক প্রচলিত. ঘথা, বন্দুক ও কামান, মিল্পুক ও বঞ্টুক, ফুল ও ফল, আম ও 
জাম, আম ও কাঠাল, গাছ ও মাছ, চন্দ ও সুর্য, ঢাল ও তরোয়াল (তরবারী) ইত্যাদি । 
লাম রাখ! হইলে এক একটা নল আলিয়া প্রাজখেড়,দের? সন্মুখে উপস্থিত হয়, এবং সমস্বরে 
বলে “ভাক্‌ ডাক্‌ কিসকে| ভাক্‌”"? 'রাজখেড়,দের” মধ্যে একজন বলে--“হাষ্‌কো! ডাক্‌' + 
আবার প্রশ্ন হয় “বন্দুক নিবা না কামান নিবা"? উত্তরকারী “রাজখেড়” তখন তাহার 
ইচ্ছামত বন্দুক বা কামাল যাছিয়া পেল্ন। তারপর অন্ত একদল আসিয়| পূর্বোক্ত গ্রন্থ 
ব্বরে। তখন অগ্ততম রাজথেড়, পুর্ধোজপ্লপ উত্তর দেয় এবং খেলোয়াড় বাছিয়া নেয় ২ 
এইয্পপে ছুই রাজখেড়,র বা সর্দার খেলোয়াড়দের অধীনে সমস্ত খেলোয়াড়গর দুটয়লে বিভক্ত 
হইয়া যায়। বিভক্ত হওয়ার পর যদি এমন ছুই একটা খেলোয়াড় অবশিষ্ট থাকে, 


.স্বাছাদের স্বার| একটী মূল হয় না, অথচ তাহাদিগকে লইতে হইবে, তবে তাহাদিগের এক- 


জনকে “জ্যাক” ও তারপর আর একজন থাকিলে তাঁহাকে “টম্‌* নাছ দিয়! খেলা দেওয়া 
হুয়। তাহার! এক এক বাজিতে এক এক দলে খেলে। এই দলবিভাগকে অনেকে “ধৰ্দের 
বাই” বা "ধৰ্ম্ম-কাচ” বলে। এইজন্তই এই বিভাগের পরে আর কেহ কোঁন'.আপত্তি করে 
না। জ্যাক ও টম্‌ এই ইংরেজী নাম হুইটী এভ প্রাচীন থখেলার-মাষে কি প্রকারে কোন 
সময়ে আসিল বুষাধায় না। 
অমমদল খেলাগুলিতে ষলবিভাগের জন্তু অস্তরূপ উপায় খা হগ্ন। খেলোয়াড়দের 
অধ্য' হইতে তিনজন পরস্পরের হাড ধরিয়া চক্রাকারে দীড়ায়। তারপর সকলেই একসঙ্গে 
অসমদল খেলার হাত ছাঁড়িজ! দিয়া বা হাতের উপর ভানহাত স্থাপন করে। যদি 
ঘলবিভাগপ্রণালী দুইজনের ডানছাত “উপুড়” বাঁ “চিৎ” হইয়া পড়ে এবং একজনের হাত 
সাহার বিপরীত ভাবে পড়ে ( অর্থাৎ চিৎ বা উপুড় হয় ) তবে শেষোক্ত ব্যক্তি পৰীক্ষণত উত্তীর্ণ 
হুইল বলিয়া মনে কর! হয়। তখন অন্য একজন নুতন খেলোয়াড় আসিয়া তাহার স্বান 
অধিকার করে এবং পুনরায় প্রন্নপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে ক্রমে ষধন: সকল খেলোয়াড় 
উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এবং মৰ্ব্বশেষে ছুইজন খেলোয়াড় মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন উত্তীর্ণ খেলো- 
ঝাড়দের মধ্য হইতে একজন আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়-এবং যে পর্য্যন্ত না অবশিষ্ট 
ংখেলোয়াড় দুইজনের একজন: উত্তীৰ্ণ হয় সে পথ্যস্ত সে তাহাদের নদে এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত 
খাকে। সর্বশেষে বে অনুত্তীৰ্ণ থাকে লেই চোর হয় এবং উত্তীৰ্ণ খেলোয়াড় সকল একবলে 


স্বায়। এইক্সপে যে বিভাগ কর! ব| বাটা হয় তাহাকে ‘হাত বাটা বলেন 


এই “হাত বঁটা” ছাড়া অসমদল খেলায় দলবিভাগেছ জন্তু অন্তান্ত উপায়ও আছে 3 
তাহাদের মধ্যে একটী এই £-.একজন খেলোয়াড় অগ্রবর্তী হইয়া খেলোয়াড়দের সমান সংখ্যক 
কাঠালপাতা বা আমপাতি বা অন্ত কোন দীৰ্ঘাকৃতির পাতা একত্র করিয়া! হুইহছাতের ভিতরে 


২২০ সাহিত্য পরিষত-পত্রিক! [ ॥ৰ্থ সংখ্যা ৷ 


চাপিয়া রাখে। পাতাগুলির অগ্রভাগ বাহির কর! থাকে, এবং সে অংশছাড়া পাতাগুলির 
অন্ত কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। একত্র পাতাগুলির মধ্যে একটা পাতা যে রকমেই হউক 
চিন্তিত থাকে। থেলোয়াড়গণ একে একে পাতাগুলির অগ্রভাগ ধরিয়া এক একটা 
করিয়া টানিয়া লহির করে। যাহার ভাগ্যে চিহ্নিত পাতাটা উঠিয়া আসে, সেই চোর হয়। 
সকলের টান! শেষ হইলে পর যদি চিহ্নিত পাতাটী যথাস্থানেই থাকিয়া - যায় তবে, যে ব্যক্তি 
পাতাগুলি ধরিয়াছিল সে চোর হয়। এরূপ আরও ছুই তিন রকম বাঁট্বার প্রথা আছে। ,- 
কিন্ত তাহারা পূর্বোক্ত হুটা উপায়ের কোন একটার রূপাস্তর। প্রাগুক্ত প্রথা ছটীর 
মধ্যে গ্রথমটাই অধিকতর প্রচপিত। কারণ তাহাতে আমোদ বেশী। কিন্তু দ্বিতীয়টা সহজ 
ও অল্প সময়সাপেক্ষ বলিয়া অনেক সময় আদৃত হয়। 
এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, যেখানে খেলোয়াড়দের মতের মিল হয়, সেখানে এরূপ 
নিয়সামুস।রে দলবিভাগের প্রয়োজন হয় ন৷ । এই জন্তই অধিক বয়স্ক বালকদের মধ্যে এবং 
উপরোক্ত নিয়মের ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি বিদেশীয় খেলাতে, উপরোললিখিত প্রথা দৃষ্টি হয় না। 
ব্যতিক্রম অল্প বয়স্ক ছেলেদের মধোই এরূপ উপায় অবলম্বনে দলবিভাঁগ হয়, কারণ 
তাঁহারা ব্যক্তিগত মত সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিতে চাহে । সুতরাং কোন মীমাংসা হয় না। সে 
ন্তই ধৰ্ম্মের দোহাই দিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় নিযুক্ত হয়। পূৰ্ব্বে এ রকম ছেলে দেখা যাইত, যাহারা 
প্ধৰ্ম্মবীটের” ফলকে অমান্য করা পাপ বলিয়া মনে করিত। 
এখন খেলাগুলির নাম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক। অধিকাংশ খেলাই খেলার একটা 
বিশেষ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। বদ্তি খেলার মধ্যে দাবা, পাশ৷, ভাস, ৩ গুটি বা ১২ গুটি 
ধেলাগুসির নাদের পাইট ২, ৩গুটি বা ২৪ গুটি বাঘচাল, ১৬ গুটি মঙ্গলপাটা প্রভৃতি খেলার 
ব্যুৎপত্তি নাম যে খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই ধোধিগম্য। 
দশপচিশ, পাঞ্জা, অষ্টা-অষ্টা প্রভৃতি খেলার নাম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় দান হইতে 
হইয়াছে ।* | 
চল্তি খেলার মধোও এরূপ । ডুডু খেলায় “ডাক দেওয়া” প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য । 
এক দমে কতকগুলি শব্দ করিয়া! বিপক্ষ দলের কোটে যাওয়ার নাম ডাক দেওয়া। বিক্রম- 
চলতি সমদল খেলায় পুরে ডাক দিবার সময় “ডুডু ভূডু এইরূপ শব্দই অধিকাংশ স্থলে 
অঙ্গ বিশেষের নান. করা হয়। সে জন্তই এ খেলার নাম ডুডুখেলা। “বুড়ী ছায়ানি” 
হইতে? খেলায় বুড়ীকে ছোয়া প্রধান কান, "চোথবুজজানি” খেলায় চোক- 
বুজে থাক! প্রধান কাজ ইত্যাদি। অসমদল খেলার মধ্যে কোন কোনটাতে চোরের বিশেষ 





= শিশুদের মনোরঞনার্ঘ যে সব ঘস্তি থেল। আছে। ভাঁহাদের নাম, সে সব খেলায় বাধহত--ধসতি 
খেলা (১) খেলার উপকরণ হইতে, (২) প্রয়োজনীয় দান হইতে, (৩) ছড়াগুলির প্রধগাংশ হইতে হইয়াছে 
যগা_স্সাগডে।স বাগডোস, জপিলা জাগিলা ইত্যাদি। 
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বিশেষ নাম আছে। সে সব খেলার নাম চোরের সেই বিশেষ নামান্ুযায়ী হইয়াছে। যেমন 
অসমধল খেলায়. পকুমীর কুমীর” “মাছ মাছ”, লোস্তালোস্তা, "ডগারে ডগা" । “ডগারে 
চোরের নাম হইতে ডগা” খেলাতে চোর গাছে থাকে এবং বিপক্ষের আক্রমণ হইতে 
নিজকে বাচাইবার জন্য তাহাকে ডালে ডালে ঘুরিতে হয়। আবার অনেক উদ্ভিদের কোমল 
পল্পবাগ্রভাগকে “ডগা” বলে। তাহা হইতেই ৰোধ হয় চোরের নাম ভগ! হইয়াছে। এবং 
“_- চোরের এ নাম হইতেই খেলার নাম হইয়াছে। ডাওাগুলি প্রভৃতি খেলা খেলার উপকরণ 
দাড়া যাক! নামের হইতে হইয়াছে । “দাড়িয়াবান্ধা* নামে একটা খেল! আছে। সে 
ব্যুৎপত্তি খেলার অন্ত একটা প্রশস্ত জায়গাকে বৰ্গাকৃতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভাগ 
করা হয়। প্রত্যেক অংশের চারি দিকে আবার স্বল্প পরিসর একটী পথের মত থাকে। 
চতুর্দিকে পথটিকে দাড়িয়া বলে এবং মধ্যস্থিত বৰ্মাককৃতি জায়গাঁটাকে বান্ধা বলে। তাহা 

হইতেই এই খেলার নামোৎপন্তি। ৃ 
প্রত্যেক খেলার নামের ব্যুৎপত্তি অন্গুদরণ কর! এখানে সম্ভবপর নহে। তবে ১৬ গুটী 
মঙ্গলপা্টা নামে পূৰ্ব্বে যে একটী বস্তি খেলার নামোল্লেখ করিয়াছি, সে খেলাটির প্রতি 
১৯ গুটি মঙ্গলপাট! । সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অনেক জায়গায়তেই খেলাটীকে 
১৬ গুটা মললল-পাঠান বা মোগলপাঠান বলা হয়। মঙ্গলপাট! যে .মোগলপাঠানের অপত্রংশ 
মোগলপাঠানের = তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোগলপাঠানের যুদ্ধ বঙ্গ ইতিহাসের 
ৰি বুদ্ধম্মৃতিরক্ষক একটা প্রধান অঙ্ক। ওঁতিহাসিক সময়ের মধ্যে  মোঙ্গলপাঠানদের 
যুদ্ধই বঙ্গদেশের প্রধান যুদ্ধ। মুসলমানদের বঙ্গে প্রথম আগমনের সময় যুদ্ধই হয় নাই। তার 
. গর পরাক্রাস্ত জমিদারদিগকে অধীনে আনিবার জন্য পাঠানদের যে চেষ্টা তাহাকে প্রন্কৃত যুক্ত 
বল! যার না। মোগল পাঠানঘের বুদ্ধ ছুই বিক্রমশালী রাজবংশের মধ্যে বহু দিবস ব্যাপিয়া 
৷ ঘটিয়াছিল, তাই তাহার কাহিনী, বর্গীর হালামার কাহিনীর মত বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে 
রস ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। এই খেলাটার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার জগ্তই ইহার নামকরণ এ 
ইতিহানগ্রসিন্ত যুদ্ধাসুষায়ী হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই যে এই খেলাটা কি পূৰ্বে অন্ত 
নামে প্রচলিত ছিল, শেষে মোগলপাঠানের যুদ্ধের পর বর্তমান নামে পরিবন্তিত হইয়াছে 

না উক্ত যুদ্ধের পরই এই খেলার প্রথম হাটি? 

কতকগুলি খেলার মধ্যে নানারকম ছড়া আছে। ছড়া গুলির মধ্যে কতকগুলির বেশ 
জা অর্থবোধ হয়। অন্ত কতকগুলির কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে 
হয় ন|। এই অৰ্থশূহ্য, ছড়াগুলি কতকগুলি. বস্তি খেলার মধ্যে 
ব্যবহৃত। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভুলাবার অন্ত যে সব বস্তি খেলা আছে, সে সকল' 
খেলাতেই ছড়ার ব্যবহার হয় এবং তজ্জন্তই সে সব ছড়াগুলি শুধু 
৬: শিশুদের মনোরঞ্জনার্থ কতকগুলি অর্থশৃন্ত শব্বিস্তাস মাত্ৰ । একটি 
নমুনা দেই। বব ছেলেমেয়ে চক্রাকারে পদ্মাগনে বসে, একজন তখন দিয়ে৷ক্ক ছড়াটি 


৮ 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪খসখ্যা। 


কলে এবং ছড়ার প্রত্যেকটি শ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খেলোরাড়দের এক একটি হাটু 
স্পর্শ করা হয়। ছড়াটি এই--- 
| "আপিল! জাপিলা ঘন ঘন মাছি, 
আমের ছক্কা! নলের বীষী, 
একাদল পঞ্চদেল, 
কেরে যাবি কামান্বল” ইত্যার্দি। 
টি ছেলেছেয়েকে শাস্ত রাখিবাঁর অন্ত *বুঙ্গি ঘুঙ্গি” নামে একটি 
খেলা আছে। যাহার তত্বাবধানে শিশু থাকে সে শুইয়া, হাটু উপরদিকে উঠাইয়। পা 
সমুচিত করে, তারপর শিশুটিকে পার পাতাহটির় উপর বসাইয়া দোলাইতে থাকে এবং 
নিম্নলিখিত ছড়া বলিতে থাকে-- 
ঘুঙ্গিলো তুঙ্গি নাও ( দ!-কাটারী ) খান দে 
দাওখান কেন? পাতাখান কাটতে! 
পাতাখান কেন? ছালিমাটি ফেলাইতে | 
ছালিমাটি কই? ধোপায় নিছে। *; 
| ধোপা কই? হাটে গেছে. ( ইত্যাদি ইত্যাদি ) 
এখন হয়তো বুঝিলেন যে এ সব ছড়া অর্থশূন্' কতকগুলি শব্দবিন্তাস মার । 
চলতি খেলায় যে সব ছড়ার ব্যবহার হয়, তাহারা এরূপ অর্থশৃন্ নহে । অনেক খেলায় 
অর্থযুক্ত ছড়া। তাহা বীরত্বব্যঞ্জক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ উত্তেজনার - স্থ্ট 
ক্ষরে। অনেক খেলাতে উহা! উত্তেজক বীরত্বব্যঞ্জক না হইলেও /বেশ অর্থযুক্ত ; যেমন 
চোখবুক্ধানি বা লুকোচুরি, খেলা । অগ্ঠান্ত খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লুকায়িত হয়, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত চোর আপনার চোখ বুজাইয়া' রাখে এবং চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে :-- 
শচোখবুজানি লোহার কাঠী পালারে ভাই সন্ধল কটি” 
অর্থ--আমি লোহার কাঠী (অর্থাৎ শলাকা) দিয়া চোখ বু এই অবসরে 
তোমাদের সকল খেলোয়াড় করন পালাও। 
ডুড়ু খেলায় যে সব ছড়া, ব্যবহৃত হয়, তাহা বড় উত্তেজক এবং বীরত্বব্যঞগক। এই 
খেলায়' ছড়াছারা কথার কাটাকাটি হয়। আপনারা রামরাবণের' যুদ্ধে প্রতিঘন্বী বীরদের 
ডুড়ু খেলাব ছড়া। যুন্ধপ্রার্স্তে বাগ্যুদ্ধের কথা পড়িয়াছেন,.বর্তন!ন সময়ে অনেক জায়গার 
কথায় 088888৪-০/-৪7758এর কথা শুনিয়া থাকেন। এই সুযোগে ক্ৃত্রিমধুদ্ধে নিযুক্ত 
পল্লীবীরদের নিজন্ব পল্লীভাষায় কখিত বাগৃযুদ্ধের একটু নমুনা শুনুন। 
পূৰ্ব্বে ডাক দেওয়া কাহাকে বলে বুঝাইয়াছি। একদদে কতকগুলি শব করিয়া 
বিপক্ষের কোঁটে যাওয়ার নাম ডাক দেওয়া । ডাক দিবার সময় একজন খেলোয়াড় 
লাঁফাইন্ডে লাকাইতে সগর্কে ও সতেজে বলিয়া উঠিগ-- 


পপ -- 


শাল 


ৰ্দ 


শা 


সন ১৩১৪ ] বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার. বিবরণ ২২৩ 


শ্ডুগ্ড ডুঙু লপ্পে ( লাফে__ লক্ষে ) 
খারা ( খাড়া ) লইয়া ফাপ্‌পে 
থারার কপালে ফোটা 
মইষ ( মহ্ষি) মারি গোটা গোটা ৷” 
ব্যাখ্যা --“হাতের (খাঁড়া ) কাপাইয়া লাফ দিতে দিতে আমি ভা কদিতৈছি, ওহে প্রতিতবন্্ী 
বীরসকল পাবধাঁন। দেখনা আমার খাড়ার কপালে মন্ত্রপৃত রক্তচন্দনের ফোটা । এই 
খাড়া দিয়| আমি গোটা গোটা অর্থাৎ অনেক মহিষ বিনষ্ট করিয়াছি ।” 
ইহার পক্ষ প্রতিদ্ন্বী বীর পূর্বোক্ত বীরকে ছাহার বৃপ! আশ্ফালনের অন্ত বিদ্রুপ করিয়া 


১ বলিতে থাকে-- 


একহাত বলরাম দোহা শিং 
নাচেরে বলরাম , তাক্‌ ধিনা ধিন্‌ ধিন্‌ , 
ব্যাখ্যা--শ্আহা এই না তোমার চেহারা! এ নিয়ে আবার এত আশ্ফালন ! তোমার 
শরীরের পরিমাণ একহাত (অর্থাৎ শক্তির অধিক তোমার আস্ফালন) কিন্তু ছুইহাঁভ তোষার 
শিং ছুটি, এই নিয়ে তুমি লক্ষ দেও--ইহাতো| শুধু ক্ষুদ্ৰ পুতুল নাচের মত দেখায়।” 
আত্মরক্ষাকারী দল যদি আক্রমণকারীকে নিজদের কোটে ধরিয়া রাখিতে সা অমনি 


যেন জয়োল্লাস করিতে করিতে উৎসাহের সহিত বলিতে থাকে 


“মর! ( মড়া ) রইছে ( রহিয়াছে ) মইরা (মরিয়া ) 
সাতদিন ধইরা ( ধরিয়া ) 
শিয়ালে শকুনে খায় 
মরা হাড্ডি দেখা যায়।” 
ব্যাখ্য--“তোমাদের দলের খেলোয়াড়কে আমরা সাতদিন যাবৎ মারিয়া রাধিয়াছি। 
তোমাদের লজ্জা হয় না! এই. তোমাদের দম্ভ । দেখ এসে তাহাকে শিয়াল শকুনিতে 
খাইয়া ফেলিতেছে এবং হাড় দেখা যাইতেছে।” 
ইহার প্রত্যুত্তর দিবার অন্ত বিপক্ষ খেলেয়াড় আস্ফালন পদ 
| “আমার খেড়, মাড়িয়া কিবা পাইলি স্থখ । - 
লাইখাইয়! ভাঙ্গুম্‌ তর পাটাতনের বুক ৷” 

" ব্যাখ্য|--“আমার সঙ্গী খেড়,কে মারিয়া তোমার কোন সুখই বা হল? কারণ তাহার 
এতিফলদ্বমণ লাধি মারিয়া এই তোমার পর প্রশন্ত বক্ষঃ উর - 
এইসব ছড়া সমন্ধে আর অধিক বলা নিশ্রয়ৌজন ৷ : | 

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, সমদল চলতি খেলাগুলি একরকম কৃত্রিম যুদ্ধ। 
কাঁজেই কয়েকটি খেলার রীতিনীতি যুদ্ধের রীতিনীতির সৌঁসাদৃশ্য আছে, ইহা! বলিলে বোধ 
ছয় রেহ বিস্মিত হইবেন না এবং এইভাবে বিচার.করিতে গেলে ডুড়ু খেলা -সঙ্দুধমুন্ধ স্বরূপ । 


২২৪ সাঁহিত্য-পরিষত্-পত্ৰিকা, _ [ ৩ সংখ্যা, 


সন্মুখ যুদ্ধের মত এই খেলাতে একাধারে শক্তি ও সাহস চাই । দলের সর্দার খেলোয়াড়কে 
ডুড়ুখেলার সামরিকতা! সৰ্ব্বদা দলকে সুশৃঙ্খল রাখিতে হয়। অর্দচন্ত্রাক্কৃতি বাহরচন| করিয়া দুই 
ও সন্মুধযুদ্ধ-নীতি প্রান্তে ভাল ভাল খেলোয়াড়দিগকে এবং মাঝে নিকৃষ্ট খেলোয়াড় দিগকে 
রাখা হয়। শত্ৰু আসিয়া যেই প্রাস্তভাগ আক্ৰমণ করে, অপরপ্রীস্তবর্তী খেলোয়াড়গণ অমনি 
শক্ুর পার্থ আক্রমণের চেষ্টা করে। এই বুহকে সুসংযত ও দৃঢ় রাখা সর্দারের একান্ত 
কর্তব্য । তাহা না পারিলে শত্ৰু আসিয়া বিক্ষিপ্ত খেলোয়াড়দিগকে একে একে মারিয়া যায়। 
এ খেলায় শক্তি ও সাহসের এত প্রয়োজন যে দুর্বল ছেলেরা এ খেলাতে কিছু পশ্চাৎপদ। 
ঢাকার কুটি নামক নীচ শ্রেণীর মুসলমানের! এই খেলায় খুব পারবর্শী। এই খেলাতে 
তাহাদের পটুতা বিক্রমপুরে প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে এবং বিক্রমপুরের সকল খেলোয়াড়ই 
অন্নাধিক পরিমাণে তাহাদের কৌশল ও সাহস অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। 
গোল্লাছুট নামে একটি খেলা! আছে। এই খেলাতে পলায়নবিস্তার অনুশীলন হয়। 
_ পলায়ন-বিস্ধাটি বড় প্রাচীন বিস্তা। নিত্যনৈমিত্তিক খেলাতেও তাহার অন্ক্টলন হইত। 
'"_ গ্রোমাছট ও বর্তমান সময়ে এই বিস্ভাকে আশ্রয় করার আবশ্যকতা বাড়িয়াছে। 
পলায়ন-নীতি কিন্তু পূর্বে যেরূপ এ বিস্তার চর্চা ছিল তখন তত দর্কা'র ছিল না, এখন 
দরকার হইয়াছে কিন্তু চ্চা নাই। যাহ! হউক গোক্সাচুট খেলায় গোল্লা নামে একটি চিহ্নিত 
স্থান থাকে । একদল সেস্থান অধিকার করিয়া থাকে, অন্তদল তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
পাহারা দিতে থাকে, গোল্লাধিকারীদকে besieged Party বলা ধায়। তাহাদের উদ্দেশ 
বেষ্টনকারী শত্রুদের মধ্য দিয়া কৌশলে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হওয়া। পূর্বেই বলিয়াছি 
এই খেলাতে পলায়ন-নীতির অনুশীলন হয়। তাই পলায়ন করিখার জঙ্ক যে সব গুণের 
আবশ্তক সে সব গুণ (অর্থাৎ খুব দ্রুতগতিতে দৌড়ান, শক্রদিগের সহিত চাতুরী কর!) 
ইত্যাদি নান! গুণ না থাকিলে এ খেলায় পারদর্শী হওয়া যায় না। 
বুড়ীছোয়ানি খেলাতে বন্দীদিগের উদ্ধার করিবার কৌশল প্রদর্শিত হয়। বুড়ী 
শত্রুদের ৰন্দিনী। তাহার চারিদিকে সতর্ক পাহার|। তাহা হইতে শক্রুপুরীতে গিয়। 
বুড়িছোয়ানি-  বুড্ধীকে উদ্ধার করিতে হইবে। শক্রুপুরীতে প্রথম গিয়াই বুড়ীর সংবাদ 
বন্দিনী-উদ্ধার  লওয়া হয়, তারপর শক্রনিধনের জন্ত চেষ্টা করা৷ হয়। বুড়ীও 
সুবিধা পাইলেই উঠিয়া দৌড় দেয়। 
দাড়িয়াবান্ধ! খেলাকে যদি যুদ্ধ বলা যায়, তবে ইছাকে কতকগুলি খণ্ড দ্বন্বযুদ্ধের সম্ষ্ 
বলিতে হইবে। বিস্তীৰ্ণ এক যুদ্ধক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ঘ্বন্বযুদ্ধ হইতেছে । 
দাড়িয়াবান্ধা যুদ্ধের সহিত খেলার যে সানৃস্তের কথা এতক্ষণ বলা হুইল, তাহা যে সব 
খেলাতেই দৃষ্ট হয় এমত নহে। উপরি উক্ত খেলা কয্পটিতেই এই সাদৃশ্ত বিশেষরূপে 
লক্ষিত হয়। 
এখন খেলাগুলির প্রচলন সম্বন্ধে কমেকটী কথা বলিয়া! প্রবন্ধ শেষ করিব। ফুটবল 


সন ১৬১৪ ৷ ] বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ২২৫ 


ক্রিকেটের মহিমায় এই নব জাতীয় খেল|গুলি লোপ পাইতেছে। কি ছোট কি বড় সকলেই 

খেলাগুলিয় ঝর সব বিদেশীয় খেলার অন্থরজ্ হইয়াছে! এমন কি নিরক্ষর রাখাল 

প্রচলন বালকগণ পর্য্যন্ত মাঠে তাহাদের গোক্ ছাড়িয়া দিয়া যেখানে ফুটবল ও 

ক্রিকেট খেলা হয় তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে । ক্রিকেট খেলা বিক্রমপুর অঞ্চলে অনেক 
দিন যাধৎ প্রচলিত হইয়াছে। বিক্রমপুরাস্তর্গত মাঁলখানগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে বাঙ্গালীদের 
মধ্যে কয়েকজন প্ৰসিদ্ধ ক্রিকেট-খেলোয়ার বাহির হইঃয়াছেন। ফুটবলের প্রচলন অল্পদিন 
ধাবং হুইর়াছে। কিন্তু ক্রিকেট অপেক্ষা ইহার প্রচলন অধিক, কারণ এই খেলা অগ্নব্যয় 
মাপেক্ষ । 

দেশীয় সমদল খেলার মধ্যে ডুডু, গোল্লাছুট, বুড়ীছোয়ানী প্রতৃতি গ্ৰীষ্ম ও বর্ষাকালে খেল! 
হয়। কারণ এই সব খেলায় বেদনা পাইবার সম্ভাবনা আছে। শীতকালে মাটি শক্ত থাকে, 
বেদন।ও খুব বেশী লাগে। তবে দাড়িয়াবান্ধ৷ খেলাটা সব সময়েই হয়। 

চলতি খেলায় মধ্যে অধিকাংশ খেলাই পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত, শুধু বসুমতী, চোখবুন্জানি, 
কুমীর-কুমীর, মাছ-মাছ এই অসমদল খেলাগুলিতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সকলেই যোগ 
দেয়। অসমদল খেলা অল্লবয়ুস্কদের মধ্যেই প্রচলিত । 

তারপর ব্যক্তিগত খেলা গুলি যথা, মুগুরভাজা, কুত্তি, লাচীখেলা প্রভৃতি ইতিসথে সম্পূর্ণ 
লোপ পাইয়াছিল। শুধু বিদেশী *ডাখেল পরিচালন” অনেক যুবকের প্রি ছিল। ঈশ্বরা ছে 
এখন আমরা আত্মরক্ষার ও তহুপযেগী শক্তির উপযোগিতা বুবিয়াছি। তাই এই দুই বৎ- 
সরে বিক্রমপুয্রে খেলার রাত্যে যুগান্তর উপস্থিত। ফুটবল, ক্রিকেট সব চলিয়া যাইতেছে। 
সকলেই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যন্ত। বিক্রমপুর অঞ্চলে এখন এমন গ্রাম দেখিতে 
পাইবেন না, যেখানে যুবক ও বালকবৃন্দ লাঠী খেল! অভান করিতে ব্যস্ত নয়। এক গ্রামের 
সে গ্রামাস্তরের এই লাঠী খেলার 21০০৮-100 ( কৃত্রিম যুদ্ধ ) হইভেছে। বর্ষাকালে যখন 
মাঠ ঘাট সকল প্লাবিত হইয়| যায়, তখন হয়তে| সকলের মিপিবার সুবিধা হয় না। তাহার! 
তখন নিজ নিজ বাড়ীতে নিজের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্তু যত্নসর। মাঝে মাঝে দিন নির্দিষ্ট 
করিয়া দল বাঁধিয়া “বাইছ” খেলিতে নদীর দিকে যায়। ইংরাজীতে যা’কে 8০৪৮-7৪০০ বলে 


বিক্রমপুর তাহারই নাম “বাইচ” খেলা বা বাইছালিখেল|। এ খেলাতে ভদ্র অভ্র সকলেই 


আমোদ পায়। 
দেশীয় খেলার মধ্যে ডুডু খেলার মত লোকপ্রিয়, সুপরিচিত ও সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচলিত জাতীয় 
খেলা বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নাই। এই রাজ্রধানীতেই যখন এই খেল! দেখিবার জন্ত 
ছুড় সর্বাপেক্ষা | লোকের আগ্রহ দেখ! যায় তখনই বুঝিতে পার! যায় ষে এই খেল! 
সুপরিচিত খেল৷ কতদুর পরিচিত। বিক্রমপুরে বিদেশীবন্তায় যখন অন্তান্ত সকল দেশীয় 


খেলা লোপ পাইতেছিল, তখনও দেখিয়াছি গ্রামের স্থানে স্থানে হুই চারি জনে মিলিয়া 


ডুডু খেলায় তৎপর। গ্রামের অশিক্ষিত জননাধারণের এই খেলাতে এত আগ্রহ যে, এত 
- ২৯ টি | 


২২৬. | সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ [ ৪ৰ্থ সংখ্য} 


ফুটবল ক্রিকেট খেলার আধিক্য সবেও যদি কোথায়ও যুবক বা বালকদ্রল ডুডু খেলার জন্ত 
একত্র হয়, তাঁহার চতুঃপার্থে বালক, বুবক, বৃদ্ধ, বাঁখাল, পথিক, ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া 
এক সবস ও সতেজ আমোদের সৃষ্টি করে। পূৰ্ব্বে যখন এ খেলার অধিকতর প্রচলন ছিল, 
তখন বিষ্কালয়ের ছেলেরা ছুটির পর একবার ভুড়ু না! খেলিয়া বাড়ী ফাইত না। রাখাল- 
বাঁলকেরা গোর গুলিকে ইচ্ছামত চরিবার অন্ত ছাড়িয়া দিয়া হরিং প্রান্তর মধ্যবর্তী কোন বিশাল, 
বট বা অশ্বখের বিস্তৃত ছায়ায় অথব| প্রাস্তর-প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের ক্ষুদ্র ছায়ায়, বাড়ী 
যাইবার পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত এই খেলার আমোদে মত্ত থাঁকিত। গ্রামের লোকেরা এই খেলার মধ্যে, 
এমন একট! আকর্ষণের জিনিষ পায়, যাহার জন্ত এখনও পথিক তাহার গস্তব্যস্থানের কথা 
ভুলয়!, গৃহস্থ হাটবাজারের কথা ভুলিয়া, রাখালবাসক গেঁরুর কথা ভুলিয়া, গোয়াল! দুধের 
কথা ভুলিয়া, অন্ততঃ কতক্ষণের জন্তু খেল৷ দেখিয়! অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করে। 

বস্তি খেলার মধ্যে, তাস, পাশা, দাব! ছাড়া অন্তান্য সব খেলাই মেয়েদের-মধ্যে' প্রচলিত ॥ 
তবে কালমহিমায় অনেক স্থানে মেয়েরা বাববন্দী, পাইট পাইট প্রভৃতি খেল৷ ছাড়িয়া 
তাদখেলায় মনোনিবেশ করিতেছেন। চলতি খেলার মধ্যে যেমন ডুডু খেলা যুবকদের 
আদরণীয়, বসতি খেলার মধ্যে পাশা দাবা তেমনি বৃদ্ধদের আদরের সামগ্রী, পাশা ও দাঁবাছাড়া 
বৃদ্ধদের মজলিস জমে না। বিশেষতঃ পাশা খেলা বিক্রমপুরে প্রচলিত । বিক্রমপুরবাসীয 
ঢাকাকলেজের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক জ্যোতিবপান্ীভিজ্ত শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়ের 
দাবাখেলায় পারদশিতা বিক্রমপুর প্রবাদস্থানীয় ৷ 

মেয়েলী খেলার মধ্যে দশ পঁচিশ খেল! সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচলিত বৃদ্ধাদের নিকট এই খেল! বড়ই 
প্ৰিয়। ছুপ্রহরের খাওয়াদাওয়া হুইয়! গেলেই বৃদ্ধাগৃহকর্ত্রী সকলকে একত্র করিয়া এইথেলাঁ 

উপসংহার খেলিবার উদ্যোগ করে? অন্তান্ঠ খেলা বর্তসানকালে, শুধু স্থৃতির বিষয় 
হুইয়া দীড়াইতেছে। ছেলেরাও অনেক সময় এ সব মেয়েলীখেলাতে যোগদান করে। 
শিশুমনোরঞ্জনার্থ যে সব খেলা আছে, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়৷ তবে নৃতন নূতন: 
ছড়া প্রবর্তিত হইতেছে। তাহাদের ভাষা পরিমার্জিত, ছন্দও সুবিস্স্ত। পুরাত্তন ছড়াগুলির 
স্রলত! ও সরসত এ নূতন ছড়াগুলিতে নাই । এই ঘে পুরাতন চলিয়| যাইতেছে এবং নুতন, 
হইতেছে, তাহাতে রক্ষণনীলতাপ্রবণ হৃদয়ে দুঃখ হয় সত্য কিন্তু উপায় কি? করি 
বলিয়াছেন 
"প্রাচীস চলিয়া যায় = 
| নবীনেরে দিয়! সিংহাসন ৷” 

সর্বশেষে আমার নিবেদন এই যে আমি জানি, আমার এ প্রবন্ধটি এই সুধীসমাজে পিত 
হুইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । তবে পরিষদের পৃজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়, ও ছাত্রসভোর মনিনীষ 
পরিদর্শক মহাশয়ের আগ্রহে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই, আমি এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধটি 
আপনাদের নিকট পড়িতে সাইদী হইয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমি আমার আস্তরিক 
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ক্কতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছি। উপস্থিত সুধীবর্ণের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহার! খেন 
এ অকিঞ্চিংকর প্রবন্ধের সর্বপ্রকার জট সন্ভদয়তাগুণে মাপ করেন। 

প্রবন্ধের আয়তন-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ প্রবন্ধে সকল প্রকার খেলার সবিশেষ বিবরণ ও 
খেলাসম্বৰীয় লকল প্রকার ছড়াখুলি সন্নিবিষ্ট করিতে পারি নাই+ এক একটি খেলা ধৰিয়া 
তাহার সবিশেষ বিবরণ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। অনেক খেলার সম্পূৰ্ণ বিবরণ এখনও 
সংগ্রহ হয় নাই। সংগ্রহ হইলেই তাহা বাহির করিব 4 


চল্তি--১। ছিদৌড় খেলা ৷ 


১। ছিদৌড় বা ডুগ্ডডুগু--এইখেল| সর্ধজ সুপরিচিত ।- অতএব ইহা বিস্তৃত বিবরথ 
নিশ্রয়োজন। শুধু চুই একটি পারিভাধিক শব্দের অর্থ দেওয়া গেল। 

ষে স্থানে খেল! হনু তাহাকে ছুইভাগে ভাগ করিয়া! লওয়া হয়। এক এক ভাগে এক এক 

ধল খেলোয়াড় থাকে । এই এক একটি ভাগকে বিক্রমপুরে চলিত কথায় *তৈল* বা “তলি” 
বলে। ছুই তৈলের মধ্যবর্তী সীমাজ্ঞাপক রেখাকে সসমানতৈল” বলে। এ রেখাটি ষে 
কোনরূপে চিহ্নিত থাকে। 

যেকোন রকম কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষদলের তৈলে যাওয়াকে 
স্ডাকদে ওয়া” বলে। 

খেলিবার জায়গার চারিদিকেও অনেক সময় একটা সীম! নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।" 
তাহার বাহিরে কোন খেলোয়াড় গেলে সে থেলিতে অক্ষম ব্লিয়া গণ্য হইবে। চারিদিকের 
এ নির্দিষ্ট সীমাকে বিক্রমপুরে চলিত কথায় পজলত্তি-পৃড়ন্তি” বলে এবং যে এই সীমা অতিক্রম 
করে সে “জলিয়! গিয়াছে বা পূড়িয়! গিয়াছে” এইরূপ .বল! হয়। অন্তান্ত অনেক খেলাঁতেও 
এই “জ্বলন্তি-পুড়ত্তির” বাবহার হয়। 

এই খেলার প্রচলন যে সর্বাপেক্ষা অধিক তাহা পূৰ্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে য়ে 

লামরিকনীতি বিমান তাহারও উল্লেখ পূৰ্ব্বে করা হইয়াছে! 

'_ এই খেলার নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিবার পূৰ্ব্বে ইহা বলিতে চাই যে বিক্রমপুরে 
এই খেলার তিন চারিটী নাম প্রচলিত আছে যথ|-_-”ছিদৌড়,” “কপাটি,” ”ছিছি,”.“ডুগুডুগু”"। 
ইহাদের মধ্যে “ছিদৌড়” নামটিই পুরাতন বলিয়া মনে হয় কারণ চাষাভুষাদের মধ্যে এ নামই 
গ্রচলিত। পছিছি* “ছিদৌড়” নামেরই রূপান্তর । কপাটি নামও চাষাভূষাদের মধ্যে গ্রচলিভ 
'আছে। ঢাকার কুটিরা (এই খেল! সম্বন্ধে যাহাদের পাঁরদর্শিতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে ) এই খেলাকে “কপাটি” নামে অভিহিত করে। বোধ হয় তাঁহাদের নিকট হইতেই 
এই নামট ধার কর! হইয়াছে। “ভুপ্তডুগু’ নাম অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোকদের মধ্যেই প্রচলিত," 


তাঁহাতেই মনে হয যে নামটি আধুনিক । 
ডাক দিবার সময় “ডুডুডু” বা "ডুগুডুগু" বলা হয় বলিয়াই বোধ হয় এই খেলাব নাছ 
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প্ডুগুডুগু” হইয়াছে. *ছিছি’ বলিয়া “কপ টি কপটি” বলিয়াও অনেক খেলোয়াড় ডাক 
দেয়। “ছিদৌড়" “ছিছি* ও *কপাটি* নামও বোধ হয় উহা হইতেই আসিয়াছে। 

এই খেলার ছড়া সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তৃত ভাবে বলা ছইয়াছে। ছুঃখের বিষয় যে ছড়াগুলিকে 
সংগ্রহ করা এখন বড় ছুফর হইয়াছে। কারণ কালমহিমায় ছড়াগুলি লোকের স্থৃতিপথ 
হইতে চলিয়া! যাইতেছে। এখানে অতিরিক্ত ছুটি ছড়া দেওয়া গেল। 


১) ছিদৌড়.কোটির! ধর। 
বাইন্তা মাগি টাইন্তা ধর ॥ 


২। ছিয়া ছিয়া ছিয়া ৷ 
( ভা্ধের ) তগ বাড়ী বিয়। ॥ 
পান নাই হুপারি নাই 
তুল্সী পাতা দিয়া ॥ 


২। গোল্লাছুট ৷ 


প্রণালী_-খেলোয়াড়গণ সমান হুই দলে বিভক্ত হয়। খেলিবার জায়গার এক প্রান্তে 
মৃত্তিকাঁতে একটি ক্ষুত্ৰ গর্ত করিতে হয়। ও ক্ষুদ্ৰ গর্তাটির নাম “গোল্লা”। অনেক সময় কোন 
বৃক্ষের মূল বা কোন তৃণন্তপকেও “গোল্লা কর! হইয়া থাকে । গোল্লা হইতে সন্মুখের দিকে 
কতকটা দূরে (২৫।৩০ গজ ) খেলিবার জায়গার অন্ত সীম! নির্দিঃ হয়। একদল খেলোয়ার 
গোল্প। অধিকার করে, অন্তদল খেলিবার জন্ত নির্দিষ্ট জায়গার অন্তান্ত সকল স্থান অধিকার 
রিয়া এণালী মত অবস্থান করে। যে দল *গোল্লার” অধিকারী তাহাদের লক্ষ্য--বিপক্ষ- 
দলের খেলোয়াড় দ্বারা অম্পৃষ্ট অবস্থায় খেলিবার জায়গার সন্ত প্ৰান্তে যাওয়া। এইরূপ মেন 
যাইতে পারে সে “পাকা” বলিয়া গণ্য,হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় পঁহুছিবার পূৰ্ব্বে যদি বিপক্ষ- 
দলের কেহ “গোল্লার” অধিকারী দলের কাঁহাকেও ছু ইতে পারে--তবে শেষোক্ত ব্যক্তি "মরা* 
বলিয়া গণ্য । “গোল্লার” অধিকারীদের লক্ষ্য “পাকা|”--বিপক্ষৰলের লক্ষ্য “মারা”। 
গোলার অধিকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে আবার একজন উপযুক্ত লোক গোল্লা রক্ষার 
নিযুক্ত থাকে৷ যে খুব দৌড়াইতে ও পালাইতে সক্ষম সেই উপযুক্ত বলিয়া গণ্য-হুয়। এই 
গোল্লা -রক্ষকের উপরেই জয় পরাজয় নির্ভর কবে। সে যতক্ষণ নাঁ মরে, ততক্ষণ ( অন্ত সকলে 
মরিয়া গেলেও ) খেলার ফলাফল কিছু নিদ্দিষ্ট হয় না। 
গোল্লারক্ষক ব্যতীত অন্ত খেলোয়াড়দেব মধ্যে যদি কেহ “পাকে” তবে সে আসিয়া পূৰ্ব্ব- 
নিৰ্দ্দিষ্ট গোল্লার কিছু দূরে নূতন গোল্লা নির্দিষ্ট করে এবং সেখানে দীড়াইয়া থাকে । ' যেই পূর্ব 
গোলারক্ষক “অ-মরা” অবস্থায় আসিয়া তাহাকে দুইল, অমনি পূৰ্ব্ব গোল্লারক্ষক ঢু ইলে 
শেষোক্ত ব্যক্তি সড়া বলিয়া গণ্য হয়। 
খেলার প্রথমেই একটা সংখ্যা ঠিক করিয়া লওয়া হয় এবং সেই নির্দিই্ সংখ্যক ডাকের 
মণ্ো বুড়ীকে উদ্ধার করিতে হইবে। নচেৎ বুড়ী মারা গেল। 


দন ১৩১৪ ] বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ২২৯ 


বুড়ী কোন রকমে মারা গেলে, বুড়ীর দল হারিল। তখন বিপক্ষদল নিজেদের বুড়ী 
বসায়। বুঢ়ী নিরাপদে আসিতে পারিলে বুড়ীর দল জিতিল এবং পুনরায় ০০ 
বসাইবে। ( গোল্লাছুটেও এই নিয়ম ) 

প্রচলন-_-গোল্লাছুটের চেয়ে এ খেলার প্রচলন বেশী ছিল। এখন. ছুই থেলারই অবস্থা 
একরপ। 
নাম-এই খেলার নাম অনেক যথা--বৌ ছোয়ানি* বা প্বুড়ী ছোয়ানী” “বুড়ীছি” 
*বৌয়াছি” অণব| “বৌ আনি*। বৌকে ব| বুড়ীকে ছুইয়া আনিতে হয় অথব! বৌকে বা বুড়ীকে 
ছোওয়ার উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে, এই জন্তই এই সব নামের হৃষ্টি । 

মন্তব্য -এই ক্রীড়াযুদ্ধে বুড়ী বিপক্ষদলের বন্দিনী। তাহাকে উদ্ধার করিতে তাহার 
পক্ষীয় লোক সর্বদা সচেষ্ট, কিন্তু বিপক্ষদল এরূপ শক্ৰ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়! রাখিয়াছে 
যে সহজে উদ্ধার ছুঃসাধ্য। তাই প্রথমে বুড়ীর কাছে যাইয়া তার সংবাদ নিয়! বুড়ীর পক্ষের 
যোদ্ধা, বিপক্ষ প্রহরী বিনাশের চেষ্টা করে; কিন্তু একটি প্রহরীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গেলে 
অন্তান্ত বছ প্রহরী আলিয়া বুড়ীকে বেষ্টন করে।. বিশেষতঃ বুড়ী সাধারণ খেলোয়াড় হইল। 
নুতন গোল্লা প্ৰকৃত গোল্লা হঈল। নূতন গের্লারক্ষক প্রকৃত গোল্লারক্ষক হইল। পূৰ্ব্ব 
গোল্লারক্ষক এখন আবার পাঁকিবার চেষ্টা করে। 

যদি পাক” খেলোয়াড়গণ সংখ্যায় বেশী হয়, তবে এই ভাবে গোল্লা ক্রমশঃ সন্মুখে 
অগ্রসর হয়) এবং যদি এই ভাবে সীমাতে গিয়া নূতন গোল্লা স্থাপন করিতে পারে, তবে গোল্লা- 
রক্ষকের দল *সাতবাজি* অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক বাল্সি জিতিল। 

গ্রথম নিৰ্দিষ্ট গোল্পা হইতে যদি গোল্লা রক্ষক একবাৰ পাকিতে পারে তবে এক 
“বাজি জিত”। 

গোলারক্ষক (নূতন ব| পুরাতন ) মরিলেই এক বাজি হার হইল। 

গোল্লারক্ষক ব| গোল্লারক্গকের সঙ্গে লপৃষ্ট কোন ব্যক্তি যদি বিপক্ষদূলের কাহাকেও ছু হতে 
পারে, তবে বিপক্ষদূলের সেই খেলোয়াড় “মড়|” বলিয়া গণ্য। গোল্লারক্ষক যতক্ষণ গোল্লা 
দুইয়া থাকে ও অন্তান্য খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ গোলারক্ষককে ছু ইয়া থাকে ততক্ষণ এ নিয়ম 
খাটে। “গোল্লার” সঙ্গে ছোওয়া না থাকিলেও বিপক্ষদলের কাহাকেও তদবস্থায় চু ইলে গোলার 
অধিকারী দলের লোক মড়া বলিয়! গণ্য হয়। 

- গোল্লা খালি থাকিলে বিপক্ষদলের কেহ যদি তাহাতে খু থু ফেলিতে পারে, তবে আর 
গোল্লারক্ষক তাহাতে আসিতে পারিবে ন:। ১৮% বাধ্য হইয়| পাকিবার অন্ত চেষ্টা 
করিতে হইবে। 

প্রচলন--পূৰ্ব্বে এ খেল! ভদ্ৰেতর সকলের ভিতরই অধিক পরিমাণে প্রচলন ছিল। এখন 
কদাচিৎ হুই এক গ্রামে ত্রলোকদের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায়। চাষাদের ভিতর এখনও 
নেক জায়গায় আছে। ৷ 


২৩: ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্যা | 


নাম--*গোল্ল” হইতে চুটিয়া গিয়া পাকিতে হয় বলিয়া ইহার নাম “গোল্লাছুট” । 

গোল্লারক্ষককেও অনেক সময় “গোল্লা” বলিয়া ডাকা হয়। 

মন্তব্য--যুদ্ধের পরিভাষায় বলিতে গেলে এ খেলাট| পলায়ন-নীতি শিক্ষা দেয় এবং 
তজ্জহাই যাহাবা খুব দৌড়াইতে, পাশ কাটিতে ও ছল করিতে পারে তাহারাই এই খেলায় 
বিশেষ পারদর্শী । গোল্লারক্ষকের সৰ্বদাই এই লক্ষ্য যে বিপক্ষদলের কোন্‌ খেলোয়াড়টি 
অমনোযোগী হইয়াছে _খেলিবাঁর জায়গায় কোন ধারে দুৰ্ব্বল খেলোয়াড় পাহাবা দিতেছে বা 
পালাইবার ফাক আছে। পালাইবার সুবিধ! ঠিক কর! খুব বিবেচনাসাপেক্ষ। 

বিপক্ষদল ও মাঠের চারিদিকে এইবপ সজ্জিত থাকে যে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাওয়া বড় 
কঠিন । এজন্য বিপক্ষদলকে বিপৰ্য্যস্ত করিবার জম্ত গোল্লারক্ষক তাঁহার নিজের দলের সকলকে 
এক যোগে এলোমেলে। ভাবে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদিগকে মায়িবার জন্য বিপক্ষদল যখন 
ব্যস্ত থাকে, গোল্লারক্ষক তখন আপনার পথ খঁজিয়! লয়। 

বিপক্ষদলের নেতা বুদ্ধিমান হইলে গোল্লারক্ষকের পাহারার জন্ত একজন খেলোয়াড়কে 
সৰ্ব্বদা নিযুক্ত রাথে। লে কিছুতেই গোল্পারক্ষককে নজরের বাহির করে না । 

, এই খেলায় বিশেষ কোন ছড়া নাই। তবে গোল্লারক্ষক তাহার পক্ষীয় খেলোয়াঁড়দিগকে 
ছুটাইয়। দিতে বিলম্ব করিলে তাহাকে উত্যক্ত করিবার জন্ত ছুই একটি অশ্ৰাব্য ছড়া চাষাদের 
ভিতর প্রচলিত আছে। 

পীত কাল ব্যতীত প্রায় সকল কালেই এই খেলা হয়। 


৩1 কৌ-ছোয়ানি-বুড়ী ছোয়ানি | 


প্রণালী--এই খেলার প্রণালী কতকটা পূর্বোক্ত খেলার মৃত। পূর্বোক্ত খেলার যেরূপ 
গোল্লারক্ষকের উপয় জয় পরাজয় নির্ভর করে, এখানে সেরূপ “বোঁ” (বাঁ বুড়ী ) এর উপর জয় 
পরাজয নির্ভর বরে। বৌকে বিপক্ষদলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হয়। তাহার পক্ষীয় 
লোক খেলার জায়গায় একগ্রাস্তে একটা সীমার বাহিরে থাকে, সেই সীমা হইতে ডাকনিয়া 
আসিবা বুড়ীর পক্ষীয় লোক প্রথম বুড়ীকে ছোঁয়, তারপর বিপক্ষদলের লোঁকদ্দিগকে মারিতে 
চেষ্টা করে। ডাক ডাক থাকিতে থাকিতে যাহাঁকে চুঁইতে পারিবে সেই “মর!”। 

বুড়ীকে নিজেদের দলে আন! বুড়ীর পক্ষীয় লোকের উদ্দেহা। যাইবার সময় বুড়ীকে মারা 
অর্থাৎ ছু ইয়া দেওয়া বিপক্ষদলের উদ্দেন্ত। কাজেই বিপক্ষদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 
থাকে, যেন যাইবার সময় কেহ না কেহ বুড়ীকে ছুইতে পারে। 

বুড়ীব পক্ষের লোক ভাকনিয়| বুড়ীকে ছুইয়া৷ গেলেই বিপক্ষদলের লোক বুড়ীকে আসিয়া 
ছুঁ ইয়৷ দেয়, বুড়ী না উঠিতে উঠিতে ছুইতে পারিলে বুড়ী সেই ডাকে উঠিতে পারিবে না। 

যে ডাক দেয় বিপক্ষদ্বলের ভিতর যদি তাহার ডাক না থাকে, এবং মে অবস্থায় বুৰি বিপক্ষ- 
বলের কেহ তাহাকে ছুরে দেয়, তবে ডাকদেওয়া খেলোয়াড় মারা গেল। 


টি 


সন ১৩১৪। ] বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ১ 


সীমার ভিতর থাঁকিয়! বুড়ীর দলের লোক বিপঞ্গদলের কাঁহাকেও পশ্চাৎ দিকে আসিতে 
দেয় না, একদন শক্ত প্রহরী সৰ্ব্বদাই আছে। বুড়ীর খবর লইয়া যাওয়া মাত্রেই সেই প্রহরী 
আসিয়া বুড়ীকে পাহারা দেয়। 

কাজেই বুড়ীর পক্ষের লোক সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বিপক্ষ ্রহরীদিগকে একটি একটি 
করিয়। মারিতে থাকে, ঘখন প্রহরীর সংখ্যা কমিয়া আসে, বুঢ়ী তখন আপন সুবিধা বুঝিয়া 
নিজপক্ষীয় লোকের সঙ্গে সঙ্গে চুটিয়া আসে। বুড়ী একবার ছুটিলে আর রক্ষা নাই। হস, 
তাহাকে নিজের দলে যাইতে হইবে, নচেৎ বিপক্ষের হাতে মার! যাইতে হইবে, সে আর 
আগের মত নিজের জায়গায় আঁসির। বসিতে পায্নিবে না। 


৪1 দাড়িয়া বান্ধা ( দাইরা বান্দা ) 


প্রণালী--নিয়লিখিত চিত্রটি হইতে এই খেলার প্রণালী বেশ বুঝ! যাইবে। 
চু সঃ দয পক ১ 


ক | | ক 









২৩২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা __ [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 

খেলোয়াড়গণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, একদল প্রথমতঃ তারকাচিহ্নিত লাইনের বাহিরে 
থাকে ( অন্তদল ক, খ, গ, ঘ, চ চিহ্নিত জায়গাগুলিকে অধিকার করিয়া দাড়াইয়া থাকে । 
শেষোক্ত স্থানগুলিকে পদাড়িয়া” বলে, এবং ইহাদের দ্বার! বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখগ্ডকে “বান্ধা” 
ধলে। দ্বাড়িয়া গুলির প্রস্থ একটি পায়ের দৈর্খ্যের সমান। প“্বাঞ্ধা* গুলি বর্গাকৃতি। ইহার 
পরিমাপ এরূপ হয় বে, একজন খেলোয়াড় বান্ধার ঠিক ময্যস্থনে ধাড়াইলে, ছুই দিকে প্দাড়ি- 
সবার” খেলোয়াড়ঘয় এক সঙ্গে হাত বাড়াইয়| যেন তাহাকে ছুইতে ন! পারে। 

হুই দলের মধ্যে যাহার! “দাড়িয়া* নেয়, তাঁহাদের এক একজন এক একটি প্দাড়িয়া” 
অধিকার করিয়! থাকে, এবং যাহাতে বিপক্ষ খেলোয়াড় এক প্বান্কা'” হইতে অন্ত .“বাকজ্ধাতে” 
ন! যাইতে পারে তাহা দেখে। যদি দাড়িয়ার থেলোস়াড় কোন ক্রমে বান্ধার খেলোয়াড়কে 
ছু ইয়া দিতে পারে, তবে সে মড়| বলিয়া গণ্য হয় এবং একজন লোক মরিলে সমস্ত দলটি 
সে বারের অন্ত খেলিতে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। তাই তাহারা আসিয়া তখন দাঁড়িয়া 
অধিকার করে, এবং যাহারা দাড়িয়ায় হিল, তাহারা তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার 
চেষ্টা করে। 

যাহারা বান্ধা নেয়, তাহাদের মধ্যে যদি একজনও পাকিয়া ফিরিয়া 'আসিতে পারে, তবে 
তাহাদের একবাণি দিত হুইল। পক” চিহ্নিত (অর্থাৎ প্রথম ) দাড়িয়ার বহির্ভাগে প্রথমতঃ 
বান্ধার খেলোয়াড়গণ একত্র হয়, তারপর তাহারা একে একে একটি একটি করিয়া বান্ধা পার 
হইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি কোন খেলোয়াড় “চ” চিহ্নিত ( অর্থাৎ সর্ব শেষ) দাড়িয় 
পার হইয়! নির্বিঘ্নে বহির্ভাগে পহুছিতে পারে, তবেই সে "পাকিল”। এবং পাকিবার পর সে 
যদি আবার ফিরিয়া সে প্রথম দাড়িয়ার বহির্ভাগে-_যেখানে খেলার প্রারস্তে ছিল--সেখানে 
পৌছিতে পারে, তবে তাহাদের একবাজি জিত হইল। কিন্তু যদি এই যাইবার ও ফিরিয়া 
আদিবার পথে তাহাকে কোন দাড়িয়ার খেলোয়াড় ছুইয়! দিতে পারে, তবে দে মরিল, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার দলও মরিল। 

অথবা যদি কোন এক বান্ধার মধ্যে ছইএর অধিক খেলোয়াড় একত্র হয় তবে তাহার! 
মরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দলটিও মরিল। 

অথবা যদি কোন পাঁক! খেলোয়াড় কোন কীচা ( যে পাকিতে পারে নাই ) খেলোয়াড়ের , 
সঙ্গে এক বাদ্ধায় একত্র হয় তবে সে দলটি মরিল। 

অথবা যদি কোন খেলোয়াড় খেলিবার জায়গার চতুর্দিকের নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত সীমার ' 
বাহিরে যায়, তবে সে দলটি মরিল। 

তবে প্রথম দাড়িয়ার বহির্ভাগে খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ পাকে, ততক্ষণ দাড়িয়ার লোক 
ছু ইলেও মড়া হইবে ন| ৷ 

এদিকে যাহারা দাড়িয়া অধিকার করিয়| থাকে তাহাদের প! কাহাকেও ছুইৰার ঠিক 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বে ও পরে কতকক্ষণ ঠিক দাঁড়িয়ার মধ্যে থাক! চাই। যদি পা বান্ধার মধ্যে - 


মন ১৩১৪। ] বিক্রমপুর অঞ্চলে: খেলার'বিবরণ ২৩৩. 


যায় বা চারিদিকের সীমার বাহিরে বায়, তবে বিপর্ষকে ছুইলেও সে মযিবে । না, য়য়ং ৰ্পিক্ষ 
তাহাকে ধাক| দিয়! চলিয়| যাইতে পাবিবে। | 
.দাড়িয়ার লোক প্রথম -ষে দাড়িয়ায় থাকে লে দাড়িয়া, ছাড়িয়া অন্ত দাড়ির গিয়! 


' মারিবার তাহার কোন অধিকার নাই।- শুধু কাচাকে মারিতে হইলে পিছনে এক্‌ দাড়িয়ায় 


যাইতে পারিবে, আর পাঁকাকে মারিবার সময় সম্মুখের এক দাড়িয়ার যাইতে পারে। অর্থাৎ 
কীচাকে মারিতে হইলে. ক দ্বাড়িয়ার খেলোয়াড় ছ দাড়িয়ায়; এবং থ দাড়িয়ার 
খেলোয়াড় অ দাড়িয়ায়, অথবা গ এর খেলোয়াড় ঝতে যাইতে পারিবে ইত্যাদি। আর 
পাকাকে মারিতে হইলে, চএর খেলোয়াড় এতে, ঘএর খেলোয়াড়, বতে যাইতে, পারিবে 
ইত্যা্ি। মলে রাখিতে হইবে ছ, অ, বা, ঞ দাড়িয়াতে খেলার প্রথমে কোন লোক থাকে 
না। খেলোদ্বাড়গণ শুধু, ক, খ, গ, ধ. ৮, দাড়িয়া অধিকার করিয়| থাকে, এবং..উহাদের 
সমান্তরাল যতটি দাড়িয়া থাকে, ততই খেলোয়াড় এক এক দলে থাকিতে পারে । 

প্রচলন--এখন এ খেলার খুব প্রচলন আঁছে। শিক্ষিত যুররেরাও ইহাতে খুব যোগ 
দেয়। সকল গ্রামে, সকল সহরেই ( পূর্ববঙ্গে ) এ খেলার প্রচলন দেখা বায়। 

নাম--দাড়িয়াবান্ধা নামের ব্যুৎপত্তি সহজেই বুঝা যাষ। পূর্বে দাড়িয়া ও বান্ধা সে 
যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তেই নামের সার্থকতা বুঝা যাইবে। এ 

- মস্তব্য--এই খেলায় পরিশ্রম খুব বেশী হয় এরং খেলায় চতুরতার বিশেষ আবম্ভক। 


রর বাড়িয়া খেলোয়াড় সর্বদা বান্ধার খেলোয়াড়ের সঙ্গে সঙ্গে .দৌড়াইতেছে,.সর্বদা, তাহাকে 


চৌকি দ্িতেছে। এ.অবস্থায় দৌড়াইবার মধ্যে নানা.রকম'চতুরতা প্রকাশ করিয়া, দাড়িয়ার 
খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিতে হয়। এ খেলায় কোন দলের জর পরাজয় বড় কম হয়, কারণ, 
একবার গিয়া পাকিয়া আবার ফিরিয়া আসা বড় কষ্টের কথা । বিশেষতঃ ফিরিয়া আবার 
সময় কীচাপাক| মিশিয়! যাইবার ভয় থাকে । = 


'৫। বস্নমতী বা ল্যাদোর-্যাদোর ৷, 

প্রণালী--এই খেলার একদলে শুধু একজন লোক থাকে৷ এবং "অপর দলে আঁ্ন ‘সকল 
খেলোয়াড় থাকেন ' এ অবস্থায় যথারীতি “বীটিয়া” ‘নিয়া একজনকে '*চোয়” করা হয়। 
সে অবশিষ্ট সকল খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ছু ইতে পারে, ততঙ্গণ 
পর্য্যন্ত চোর থাকে। যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত খেলোস্সাড়'সকল দাড়ান অবস্থায় থাকে, স সময়ের মধ্যে 
ছুঁইতে,না-পাঁবিলে-ছু'ইয়া কোন:ফল'নাই। অর্থাৎ ছুঁইবার পূৰ্ব্বে যদি খেলোয়াড় একবার 
মাটিতে বসিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহাকে ছুঁইলেও, চোরের সুজি হয় 'ন1। দীড়ান অবস্থায় 
ছু'ইতে পাঁরিলে, চোর মুক্তি লাভ করিল, আর চোর যাহাকে চু ইল সে আবার চোর "হইল ! 
চোরের ভয়ে একবার-মাঁটিতে বসিয়া পড়িলে আবার উঠিয়া দাড়ান সহজ নয়। উঠিয়া দীড়াইভে 
হইলে হয়--( ১) 'দাড়ান অবস্থাৰ কোন খেলোয়াড়কে তাহার মাথা ছুটতে হইবে।: 


৩০ 
টী 


নি 


২৩৪ _সাহিত্য-পরিষৎস্পত্রিকা। ,_ [ৰথ সংখ্যা। 


(২) অথবা মাটিতে বসিয়| জাছে এয়্প হুইটি খেলোয়াড় পরস্পরকে ছুইবে। কিজ এইরূপে 
ছু ইবার সময় চোর যদি ওঁ ছুইজন খেলোয়াড়ের মাথা একই সময়ে দুই হাতে ছুঁতে পারে 
তবে আর তাহাদের উঠা হইবে না। পুনরায় বদি কোন দীড়ান অবস্থার খেলোয়াড় আসিয়া 
তাহাদের মাথা ছুইতে পারে; তবেই তার! উঠিতে পারিবে। 

দাড়ান অবস্থার কোন খেলোয়াড় স্ুইর! গেলে এবং যাহাকে ছুঁইল তাহার উঠিবার পূর্বে 
যদি চোর আসিয়া আবার শেষোক্ত খেলোয়াড়কে ছুঁইতে পারে তবে সে বারে আর তাহার = 
উঠা হইল না । 

গ্রচলন--চৌন্দ'পনর বৎসর পূৰ্ব্বে এই খেলার খুব প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ ছোট ছোট 
ছেলের! যাহার! ছাড়ডু প্রদ্ৃতি পূর্বোক্ত কষ্টসাধ্য খেলাগুলিতে অপটু বা অভিজ্ঞ, এই খেলায় 
তাহারা খুব আমোদ উপভোগ করিত। কিন্তু সকাল বড় বিশেষ একটা প্রচলন দেখা যায়, ' 
না। কচিৎ ছুই একটা গ্ৰামে দেখা যায়। উপরে এই খেলার ছুইটী নাম লিখিয়াছিঁ- 
* (১). বঙ্গমতী--এই নাম কেন হইল বুঝি ন|। সম্ভবতঃ চোরের আক্ৰমণ হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে বসুমতীই একমাত্র উপায় ( কারণ মাটিতে বসিয়া পড়িলে আর চোরের ভর 
থাকে না )। এইঅন্ত ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। 

(২) ল্যাদোর শ্যাদোর--বিক্রমপুরে সাধারণতঃ ছুর্বল ছেলেকে ল্যাদ! বলে। সব 
ফালেই যাদের “গা-ছাড়া” ভাব, .উঠিতে, বসিতে, খাইতে, চলিতে, ফিরিতে সব কাজেই 
যাছাদের ( গাছাড়! ভাব ) হৰ্বলতা প্রকাশ পায় তাহাদিগকে ল্যাদ| বলে.। তাহাদের বসিবার 
ধরণটাকে ল্যাদোর বল! হয়। আর এই খেলাতে বে 'অতাস্ত অপটু,! বসিয়া পড়াই তাহার 
প্রধান উপায় বলিয়। এই খেলাটাকেও উক্ত নামে অভিহিত কা অনেক জায়গায় দ্বই 
নাম প্রচলিত নাই। 


৬০. চৌৰিবঙানি ৰা দুৰুপনানি। 


শুদ্ধ ভাষায় যাহাকে “লুকোচুরি” খেল! ৰলে, তাহাকেই বিক্ৰমপুরে সাধারণ ভাষায় চোখ- 
বুজানি ৰ| লুকপলানি খেল! বলে। এই খেলা সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচলিত। পৃথিবীর সকল জায়গাতেই 
কোন না কোন রূপে এ খেলার প্রচলন 'আছে। বঙ্গের সর্বত্রই এই খেলা প্ৰচলিত, তাই 
আর ইহার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি না। 

প্রচলন সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই খেলা এখনও রি পল্লীতে 
পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচলিত। এই খেলার বিজ্রমপুরে প্রচলিত নায়, 
সম্বন্ধে একটি কথা বলা যাইতে পারে। | 

নামসন্তান্ত থেলোয়াড় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লুক্ধারিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত “রাজা” চোরের: 
চোখ দুইটা বুঁজাইয়। রাখে । রাজা যদি মানুষ না হুইয়া কোন গাছপালা হয়, তবে চোর 
নিক্ষেই নিক্গেয চোখ বুদাইয়| রাণে। এইজন্ই এই খেলাকে চোখবুজানি খেলা বলে। 


সন ১০১৪] বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ২৩৫ 


,  “্লুকপলানি” নামটা লুকান ও পলান এই হই সমার্থবাচক শব্মমংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়াই বোধ হয়। 
যস্তব্য--চোর যখন সে’খ বুজিয়া থাকে, তখন পাই নিলি ছড়া বনি থাকে 
“চোখবুদ্ানি লোহার কাঠি। 
| পলারে ভাই সঙ্চল, কটি ॥” 
+" অর্থাৎ লোহার কাঠি (শলাকা ) দিয়া আমার চোখ বুজান হইয়াছে, তোময়| মকলেই 
এখন পালাও ।. ( সক্কগ =সকল ) 
যদি কোন য্যক্তি নির্দি সংখ্যক বার অবিচ্ছিন্ন ভাবে চোর থাকে, তবে আবার খেলাটা 
অন্ত রকমের হইয়া যায় এরধণ্ড কাপড় দিয়া তন চোরের চোখ বধিয়া দেওয়া হয়। 
অন্তান্ত খেলোয়াড়গণ তখন চুপি চুপি যাইয়! চাত্নিদ্বিক্‌ হইতে চোরের মাথায় “চাটি”, মারিতে 
» থাকে । চোর বি তখন কাহাকেও ধরিয়া তাহার নায় বলিতে পারে, তবেই সে মুক্ত হইল, 
নচেৎ নয় যাহার নাম বলিয়া চোর ৯ করে, ভাহাকে আবার তখন এরূপ চোখ 
বাধিয়া "চটি মারা” হয়। | 


৭। ডগাঁরে ডগা। 
এএকজন খেলোয়াড় গাছে উঠে, অস্তান্ত সকলে প্রথমতঃ নীচে দীড়ার নী ৰেগোৱাকৰ 
এ তারপর চিৎকার ফরিয়া ভাকে-“ভগারে ডগা 1” -. 
গান হইতে ডগা উত্তয় দেয় কিরে ডগ! ৷ 


পুনৰ্ষ্মায় প্রশ্ন হয় গাছে কেন? চু 
উঃ বাঘের ভরে। 

প্রঃ বাঘ কই? 

উঃ মাটির তলে। 

প্রঃ মাটি কই? 

উঃ ঞ্জতো। 
7 প্র তরা কর তাই { 

উঃ সাত ভাই। ৰ 
প্রঃ আমারে এক্‌টা দিবি ? 
উঃ ছুইতে পারলে নিবি । 


: শেষোক উত্তর হওয়া মা নীচের খেলোয়াড়দের মধ্যে দন গাছে উঠে আর করেকজন 
মাটিতে থাকে। তখন গাছেযন উপরে প্রথম বে ,খেলোয়াড়াটি ছিল ভাহাকে ছুইবার অন্ত 
বথাসাধ্য যন্ত্ৰ করা হয়। তাহাকে মাটিতে পড়ার পূর্বে ছু ইতে পারিলে সে আসিয়া মাটিতে 
ধাড়াইবে এবং যে চুইল সে ভখন গাছে -উঠিবে এবং পুনরায় প্রথয় হুইতে- খের. 

=; আরম্ভ-হইবে 

উপরি-লিথিগু-ছড়ার্টির প্রথম ছত্র হইতেই খেলার নাম হইয়াছে। গাছে, যে গন 


উরি | '' সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকা '__ [ ৪র্থ সংখ্যা । 


থাকে তাহাকে “ডগ!” বলা হয়, কেন বুঝিতে পারা যায় না।- হয়তো! গাছেব ডগা, € ১১% ৰ 
শাখাগ্রভাগ ) হইতেই গাছের উপরের খেলোয়াড়টির এই নাম হইয! থাকিরে। 

এই খেলা ছেলেপিলেদের মধ্যে বিশেষ গ্রচলিত। রাখাল বালকদের মধ্যেই এ খেলার 
সর্ব(পেক্ষ! অধিক আদর । মাঠের মধ্যে গরু গুলিকে ছাড়িয়| দিয়া রাখাল বাঁলকগণ মাঠের 
কিনারায় আসিয়া ছোট ছোট ঝোপের ধারে একটি গাছ বাছিয়া লয় এবং অত্যন্ত উৎসাহের 
সহিত খেলিতে আরম্ভ করে। অন্তান্ত খেলোয়াড়দের হাত হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্ত যখন 
ডগা ডাল হইতে ডালে যাইতে থাকে, তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই মনোরম । 


৮।৯। ১০ । “ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস্‌, বেডমিনটন্‌। 

এতৎসমক্ধে অধিক বল! অনাবশ্যক, ফুটবল প্রায় সকল গ্রামেই আছে। ক্রিকেটও প্রায় 
তন্দরপ, তবে কিছু ব্যয়সাধ্য বলিয়া এখনও সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। টেনিম্‌ ও অনেক 
গ্রামে আর্ত: হইয়াছে। বুঁড়ীগঞ্গার দক্ষিণপারস্থিত গ্রাসগুলি ক্রিকেট খেলার জন্তু অতি 
শ্রসিন্ধ। 'মালখানগর, তেথরিয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেক খেলোয়াড় বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্রিকেট 
খেলার জন্তু প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছেন। __ 

১১ ৷. কুমীর-কুমীর | 

অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা এই খেলার খুব অনুরক্ত । একজন কুমীর হয়, আর সকলে 
মানুষ হয়। কুমীর উঠানরূপ নদীতে ভাসিয়! বেড়ায় । মান্থষেবা উঠানের চারিদিকের 
ঘরে আশ্রয় লয়। কুমীর যখন তাহার খাদ্যে মন্ত বা তাহার বাচ্চাগুলির তল্লাসে আশেপাশে 
ঘুরিতে থাকে, তখন মানুষের! সুযোগ পাইয়! নদীতে স্নান করিতে নামে এবং উৎসাহের সহিত 
বলিতে থাঁকে--"এই গাঞ্গে কুমীর নাই বাসর, বুম র”। 

কখন কখন বা মানুষেরা এই সুযোগে নদী পার হইয়া পরম্পরের আশ্রয়-স্থান পরিবর্তন 
করে। কুমীর মানুষের শব্দ পাইয়া পাইয়া, “হাউ মাউ” বলিয়া দৌড়াইয়া আসে । অমনি 
পালাইধার অন্ত তাড়া-পড়িয়া যায়। আজিয়স্থানে উঠিবার পূর্বে যদি কুমীর কাহাঁকেও ধৰিতে 
পারে, তবে কুমীর মানুষ হয়, আর সেই' ধৃতমানুষটি কুমীর হয়। মানুষ নদীতে সান 
করিতেছে, এই অবদরে যদি কুমীর সেই সান্ুষের শৃন্ত ঘর অধিকার করিতে পারে, তবে কুমীর 
মানুষ হয়, আর যে স্নান করিতে গিয়াছিল, সে কুমীর হইয়া নদীতেই থাকে। 

১২1 লোস্তা-লোস্তা | - 


অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদের মধ্যেও এই খেলার প্রচলন দেখা যায়। একজন 
খেলোয়াড় চোর হইয়া একটি কুখুলীর মধ্যে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে। অন্যান্ত খেলোয়াড় 
সকল সে গণ্ভীর বাহিরে থাকে। চোর তখন ডাক (পূর্বে দ্রষ্টব্য ) লইয়া বিপক্ষদল ধ্বংসের 
জন্তু বাতির হয়। এক ডাকে বিপক্ষদূলের কাহাকেও ছু'ইতে যাইয়া আবার নিজের কুণ্ডলীব 
ষধো ফিবিয়| আসা ‘চাই । গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিবার পূৰ্ব্বে যদি ডাক ছাড়িঘ! দেওয়া হয়, তবে 


সন ১৩১৪। ] বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার, বিধরণ ৮ ২৩৭ 


বিপক্ষদল মৌমাছির বাঁকের মত তাহাকে ঘিবিিয়| তাঁহার শরীরের সকল স্থানে অসংখ্য কিল 
মারিতে থাকে । আবার কাহাকেও বদি ছু ইতে পারে, তবে আর তাহাকে কেহ কিছু 
করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহাকে ছুইয়াছে, তাহার কপালে আবার পূর্বোক্ত দশা ঘটে, 
এবং সে তখন চোরের রাজ্যে আসিয়া চোরের কাঁধ্য করে। ডাক লইয়| মাঝে মাঝে" 
তাহাকেও যাইতে হয়। যখন-সকল খেলোয়াড়ই চোরের দলভুক্ত হয়, শুধু একজন মাত্র 
অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই অবশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উঠে "লোম্ভ|” ! চোরের দল উত্তর 
দেয়--“এক*। আবার ডাক হয়--”লোস্তা)* আবার তাহার্ষি উত্তর হয়--“হুই”। - এইব্লপে 
চোরের দলে যতসংখ্যক লোক আছে; তত সংখ্যা পর্য্যন্ত; এইরূপ ডাক ও উত্তর হইতে' 
পাঁকে। শেষ সংখ্যা হইয়া গেলে, অবশিষ্ট ব্যক্তি দৌড়াইয়| কুণ্ডলীর ভিতর যাইয়া কুণ্ডলী, 
অধিকার করে এবং কুণলীর ভিতর কাহাকেও পাইলে তাহাকে “কিল” মারতে থাকে। 
সকলে বাহির হইয়া গেলে, আবার ফিরিয়া; খেল! আরম্ভ হয়। : 

এই থেলা খেলিতে এবং দেখিতে গ্রাম্য লোকের! বিশেষ আমোদ পায়। চাষা ও ভদ্র 
সকল প্রকার লোকের মধ্যেই এই: খেল! প্রচলিত । 72 

‘লোস্তা* এই নাম কোথ| হইতে আসিল বুঝা যায়ন|। . > রি 

১৩।. ডাণ্ডাগুলি বা! দাঁগাগুলি। 

এই খেলার প্রণালী বৰ্ণন নিশ্রয়োজন ১০ । ১২'বৎমর পূৰ্ব্বে এ খেলার খুব প্রচলন ছিল! 

এখন রাখাল বালকদের ছাড়! অন্ত কাহারও মধ্যে এই খেলার প্রচলন বড় 'দ্বেখা যায় না। 


১৪1 ১৫। কড়ি খেলা ও মাৰ্ব্বেল খেল! | 
এই খেল! দুটির অনেক রকম শাখা আছে। অধিকাংশ শাখাতেই বাজি.রাখিয়া! খেলা 
হয়। বানির পরিমাণ দুইটি কি তিনটি কড়ি বা মার্কোলের বেদী বড় না হয়। মধ্যে ভদ্র 
অভদ্রসকল ছেলেরাই এই খেলা খেলিত। ২ এখন ভদ্র লোকের মধ্যে মার্কেল খেলার একটি 
শাখা | ছাড়া অন্ত কোন রূপ এই জাতীয় খেলা প্রচলিত নাই। ত 
১৬। বাঁইগন টিপ্‌ টিপৃ-বোইগন-বেগুন ) . 
খেলোয়াড়দের মাঝে একজন চোর হয়। অবশিষ্ট কজন বৃত্বাকারে মাটিতে বসিয়া 
থাকে। চোঁর একখানা কাপড়ের টুকরা দিয়া একটা পু্টুলির মত করে. । ..ধরিবার অন্ত, 
কাপড়ের একটা ধার আলগা থাকে। ইহাই চোরের -বেগুন, চোর ইহা নিয়া অন্ঠাস্ত- 
খেলোয়াড়দের পিছনে পিছনে ঘুরে। এবং মাঝে মাঝে কোন কোন খেলোয়াড়ের পিছনে 
পুটুলিটাকে যেন রাখিয়া দিল, এরূপ ভান করে বা প্রকৃতই রাখিয়া দেয়। -কোন খেলোয়াড়’ 
যদি পিছনের দিকে তাঁকাইয়া বা হাত দিয়া পুটলি না পায়, এবং যদি তাহার পিছনের দিকে 
তাকান বা ছাঁত বাড়ান চোর -দেখিতে পায়, তবে চোৰ আসি! তাহুর ““বাইগুন” দিয়া উক্ত 
খেলোয়াড়ের পিঠে খুব মারিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত উক্ত খেলোয়াড় উঠিয়া গিয়া চোরেক- 


২৩৮ 'সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ [৪থ সংখ্যা 
গস্তবাদিক্‌ সম্লসরণ করিয়! বৃত্তাকারে সমস্ত খেলোয়াড়ের পিছন ঘুরিয়া নিজের জায়গায় না বসে, 
ততক্ষণ পধ্যস্ত সে চোয়ের আধাত সঁহ্‌ করে। 

আবার বাহার পিছনে রাখা গিয়াছে, সে যদি টের না পায়, (চোর খুরিয়া তাহার পিছনে ' 
_ পুনরায় 'আসিবার মধ্যে ), তবে তাহাকে উক্তরূপ যন্ত্ৰণা সহ করিতে হয়) যার পিছনে রাখ! - 
হইয়াছে, সে যদি টের পাইয়া চোরের বাইগুন হস্তগত করিতে পারে, তবে সে পুর্বোক্ক 
নিয়মাম্যাযী চোরকে মারিতে থাকে, এবং সে সময় হইতে সে “চোর” বলিয়া গণা-হয়। 

এ খেলার প্রচলন আজ কাল বড় নাই। হুই এক গ্রামে কদাচিৎ বৃদ্ধদের প্রয়োচনাঁয় 
ছোট ছোট ছেলের! ইহা খেলে। বৃদ্ধেরা তাহাদের ছেলে বেলার প্রিয় খেলার পুনরতিনয় 
দেখিয়া অতীত জীবনের অনুভূত সুখ, এই বৃদ্ধ বয়সে আংশিক উপভোগ করে। 

, এ খেলায় চোর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ চোরই এ খেলার সৰ্ব্মপ্রকার সুবিধা 
ভোগ করে। | | 
১৭ । মাঁছমাছ। 

একজন “মাছ” হয়, অপর সকলে তাহা ঘিরিয়া বৃত্তাকারে দাড়ায়, এবং পরস্পর 
পরম্পরের হাত ধরিয়া মাছের চারিদিকে একটা বেড়ার. মত প্রস্তুত করে। “মাছ” তখন 
নিজের পায়ের কবজীর কাছে হাত রাখিয়া বঘে_ _ EO রে 

পএতটুকুন জল এতটুকুন পানি" 

_বেষ্টনকারীরা অমনি চীৎকার করিয়! উঠে-- 

শ্জাকৈর় নানি ।” 

মাছ ক্রমে ক্ৰমে তাহার হাত উপরের দিকে রাখিতে থাকে, এবং প্রত্যেকবায়ে উভ্তক্লণ 
কথা বলে ও উত্তর পাধ। যখন মাথা পর্য্যন্ত জলের পরিমাণ হইয়া যায়. তখন মাহ বলে-- 

“এ ছুয়ারটি কাঁড় বো” '_ ' অমনি উত্তর দ্রেয--“হাত ছুড়ে মারবে ॥* 

মাছ ঘুরিয়া ঘুয়িয়া প্রতি দুইজন খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়া যাইতে চার। খেলোয়াড়গণ 
“হাত ছুড়ে” মার্িবার ভয় দেখায় । মাছ একবার সুবিধা বুবিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। 
বর্দি কখনও কৌশলে বা 'জোরে মাছ পালাইতে পারে, তবে সে কুণ্ডলী হইতে বাহির 
হইয়াই দৌড়াইতে থাকে । অন্তান্ত খেলোয়াড়গণও তখন আহার পিছনে পিছনে দৌড়ায়। 
যে.দৌড়াইয়া' সকলের পূৰ্ব্বে “মাছ”-কে ছুইতে পারে, সে তখন “মাছ” বলিয়া গণ্য হয়, 


এবং পুনরায় পৃর্বোক্তরূপে খেল! -আরম্ত হয়। | 
. শেষোক্ত: ছড়াটির ভিতর বিক্রমপুরের পললীভাষাত স্থলে রাজধানীর ভাষ! স্থান ন 


পর্ব ৮ ছিল’ না । 
১৮ । নলডুরানী |. 
মল বাধিয়া যখন স্নান কর! .হয়, তখন এই থেলাতে খুব আমোদ পাঞ্জা যায়। জানাধি- 
দের একষ্লন “নল” হয়। -৫স অনান্য ঙানাৰ্থিদের নিকট হইতে প্রথমতঃ কতকটা দুরে থাকে, 

















চায়।. আর. অন্ন খেলোয়াড়গণ চারিদিক হইতে তাহাকে টিন আসে। | 
সর্ প্রথম তাহার মাখার তি পারে, মে তখন হইতে নল ৬৬ গণ্য 





রি বেণী শেষে tin যাহার জিতিয়াছে তাহার! বিপক্ষকে নিৰত দঃ 
অনেক সময় উত্ত্যক্ত ও অপমানিত করেঃ 

প্হাইধ গেল কুত্তি 
নাক ভইরা মুন্তি। 
নাকে হইল ঘা 
পেইয়া পৃইছা থাও ॥* 


থ--বস্তি খেল! । 
১। তাস, পাশা, সত্রঞ্চ। নু 
a এই খেল! সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবধ্তাকক নাই। যেখানে বাঙ্গালী আছে uta 
ৰ ul সব খেলার প্রচলন আছে। বয়মনির্কিশেষে প্রায় সকলই খেলাগুলির অনুরক্ত। _ 
চু" ২। যোল গুটি মঙ্গলপাট| ৷ __ 
_ = পগানী--এই খেলায় দুইজন খেলোয়াড় দুই পক্ষে বসে। পাশে অঙ্কিত একটি কোট 

আকিয়া কোটের দুইধারে সংখ্যান্বারা ছুই 
প্রত্যেক ঘরে. এক. একটি গুটি রাখা হয়। - 
প্রত্যেক পক্ষে যোলটি গুটি থাকে। এক | 
ঘর হইতে অন্য ঘরে একটা গুটি নেওয়ার নাম 

চাল দেওয়া | প্রত্যেকটি চাঃ 

রেখা অনুসর়ণ করিয়া ৷ 
অঙ্কিত কোটের “ক” 
৬এর খর হইতে, ৩, 

দেওয়া ধায়। ৬ হই 
দেওয়া যায় ন৷ ৷ 1 হই 
প্রথমে ৫ বা ৩এ খাইতে ই 
পরস্পর গুটিগুলিকে : 
“খেলোয়াড়দের পরস্পরের | 
একৰাজি হার হয়। একটা! গুটিকে { 


















লি আগে “খাওয়া” যায় তারই 








ৰথ নংখ্যা। 


পথ পরিষ্কার থাকিলে একবার তা তিনটা! বা ত ol খাওয়া, টি পাকে, + 
যেমন “ক” চিহ্নিত অংশে ৮এর ঘরে আমার একটি গুটি আছে, আর ৯, ৬, এবং ২এর- 
ঘরে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের এক একট গুটি আছে। এর ঘৰে এবং ৩এর - এবং 
একের ঘরে কৌন গুটি নাই। এ অবস্থায় আমি একেবারে আমার ৮এর ঘরের গুটি 
গএর ঘরে, তথ! হইতে ৩এর ঘরে এবং তথা হইতে ৯এর ঘরে গিয়া বিপক্ষ ব্যক্তির ৯, ৬ 
এবং ২এর ঘরের গুটি “খাইতে” পারি) . 

বল! বাহুল্য যে প্ৰভেদ করিবার জন্য" দুই পক্ষে, ছুই রকম গুটি থাকে এবং একজন 
উপধুর্ণপরি দুইবার চাল দিতে পারে ন1। | দারা 

নাম--এই খেলার নাম পমোগলগাঠান”. শস্ত্ৰ, হইতে উৎপন্ন। অনেক জায়গাতে 
প্মঙ্গলপাটা” না. বলিয়| মোগলপাঠান”ই বলে। বঙ্গের ইতিহাস প্রণিদ্ধ মোগলপাঠানের 
ুদ্ধকাহিনী গল্ীগ্রামেও সুবিদিত ছিল। সেই যুদ্ধেরই ্মরগীর্থ বোধ হয় এই খেলার হষ্টি । 
নীম হইতেই বুঝা যায় যে এই খেল| বিশেষ পুরাতন নয়। 5 যুদ্ধের পরই 
এই খেলার কৃষ্টি বা প্রচলন আরম্ভ হয়। হট ৮ 

প্চলন--মেয়েদের মধ্যেই এই খেলার বিশেষ প্রচলন'। = বিন নিট এই 
ধরো এখনও প্রচলিত আছে । 





৩1 ২৪. ওটি ব্বিসন 


ভীতি অঙ্কিত কোটের অন্তুক্ূপ একটি কোট আকিয়া, ১, ডর ৩, ৪, চিহ্নিত: 
]কটিতে ছয়টি করিয়| এটি বদাইতে হ্য় এবং ক x "অথবৰ| + 























বাঘের আর চাল হইতে পারে না, তখনই বাঘবন্দী হইল. 






সন ৯১৪]... বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ 


বাধবনী করিতে পারিলে গুটিচালকের একবাজি জিত হইল, আর গুটি গুলিকে ৭ 
পারিলে বাঘ একবাঞ্জি জিত হইল। টাটা 
নাম-খেলার উপকরণগুলি দ্বারা নাম হইয়াছে। যেহেতু এ এরি ২৪ 
হয়। অনেক জায়গায় অধুনা এই খেল্সার নাম ”বাঘবনী 
টি ম্বঙ্গ হইতে ধার কর| ।: 









৷ দিন দি অহ| কমিয়া নিন । 
৪1 ৩ গুটি বাঘ চাল। ৷ 
পাৰ্শ্বে অঙ্কিত কোটে “ক” বা “খপ চিহ্নিত ধারে ১, ২, ও চিরিক ৰ 











ধারে গুটি বসাইলে ** খ” চিহ্নিত ধারে এবং শখ? ও _ 
ধারে গুটি বসাইলে “ক” চিহ্নিত ধারে ) ৩এর ঘরে একটি 
বাঘ বসাইতে হয়। বাঘকে বন্দী করাই ও গুটি খাঁওয় 
বাঘচালকের লক্ষ্য। এই খেলায় চলি দিবার ও গুটি 
খাওয়ার নিয়ম পূৰ্ব্বোক্ষ *বাঘবন্দী”  খেলারই মৃতন। 
এই খেলাতে গুটির সংখ্যা মোটে তিনটি থাকাতে একটি 
গুটি খাইতে পারিলেই বাঘ চালকের একবাঞ্জি জিত হয় 
লিন-এই খেলারও নাম খেলার উপকরণ হইতে ইহা সক ৰ 






















রি এই ৫ খেলায় অনুরক্ 1 ৰ 
১২ গুটি পাইট পাই ই ট। । 





ঘরে বাঁ ৯, ত এর ঘরে ইত্যাদি ? 
বগিতে পারে, তবে তাহার এক পাইট হইল ৷ 
এক. একটি বার পাইট হইলে বিপক্ষ ব্যক্তির 
সাজান গুটি হইতে ইচ্ছামত যে কোন একটি 
ওটি উঠাইয়| নেওয়া হয়।. কাজেই যাহার 
অধিক সংখ্যক পাইট হয়, খেলা শেষে তাহারই ৷ 
জিত হয়। কারণ যত সংখ্যক পাইট হইবে, 
বিপক্ষ ব্যক্তির ততসংখ্যক গুটি কিয়া যাইবে, 
এবং শেষে তাহার আর পাইট করিবার কোন 
সুযোগ থাকে না। প্রথমতঃ হাঁতের ১২টি গুটি একটি একটি করিয়া বস! ইতে হয়। হাতের 
আট বসান শেষ হইলে, সাজান গুটিগুলিকে চালে দিতে হয়। গুটি বসাইবার সময় এবং গুটি 
চা’ল দিবার সময় দুইটি বিষয়েই খুব লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোথায় বিপক্ষ ব্যক্তির পাইট হইবার = 
অস্তারনা আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার পাইট নষ্ট কর| । দ্বিতীয় কথা, লো চট 
কালে বিপক্ষ ব্যক্তি সহজে নিজের পাইট নষ্ট করিতে না পারে। রি 
নাম ও প্রচলন--"পাইট করা” কথায় বিক্রমপুর অঞ্চলে ”হৃৰি্তম্ত করা” বুঝায় যেমন ৰ, 
“চুল পাইট কর1%1. এই খেলাতে প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকে, ক্রমান্বয়ে তিনটি গুটি সারি দিয়৷ ২ 
বসান, অৰ্থাৎ সুবিস্তম্ভ কর1। আর এই খেলায় প্রতোকদলে ১২টি গুটি থাকে। এই _ 
অদ্ডধই এই খেলার নাম ১২ গুটি পাইট পাইট। স্্ৰীলোকদের মধ্যেই এই খেলার, প্রচলন 
ছিল। এখন কাল নার ইহার প্রচলন কমিয়া আসিতেছে । 1 


৩গুটি পাইট পাইট। 
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"ই শেল গণ ১২ গুটি পাইট পাইট খেলারই মত। তবে এই খেলার ৯২ ২ 
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এ অঞ্চলে টী সা ৃ বিবরণ 





গণে অস্ত কেহ আস্তে আস্তে কথা যলিলে যেন কোনও দলের কেহ গু 
থমন্তঃ একদল হইতে এক ব্যক্তি আলিয়! বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তির নাম 
বলিয়। -যায়। তারপরে বিপক্ষদল হইতে একজন আনিয়া আবার পূর্কোক্তরণের । 
নাম রাজার কাণে বলিয়া যার়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে এক এক দলের এক ব্যক্তি আঃ 
হার বিপক্ষ কোন ব্যক্তির নাম রাজার কাছে বলিয়া ঘাইতে থাকে । 
বিপক্ষ খেলোয়াড় যাহার নাম যে ধারে বলে, লে বারে ঘদি সেই ব্যক্তি নিজ পক্ষের 
[ সাধনের জন্তু রাজার কাছে উপস্থিত হয়, তবে সেই শেষোক্ত ব্যক্তি “মড়া” বলিয়া 

_ খণ্য হয়। ক খ এর বিপক্ষে খেলিতেছে। ক আসিয়া খ এর নাম বলি! গেল, ঠি 
_ তার পরেই যদি বিপরীত পক্ষ হইতে খ নাম বলিতে আমে, তবে খ মড়া বলিয়া গণ্য হইতে 
রা খেলোয়াড় বাজার কাছে বসিয়া থাকিবে, এবং সে অবস্থায় সে পরামর্শ ইত্যাদি দারা 

7 পক্ষের কোনরূপ সাঁহাষ্য করিতে পারিবে না। 5 

_ কখনও “মড়া” খেলোয়াড়ের বিপক্ষদলের লোক মরে, তবে প্মড়া”, বাচিয়া উঠে 

এখন যদি কএর দলস্থ কোন ব্যক্তি মরে, তবে থ যাঁচিবে এবং পুন 

































যে আদিবে, সে ক এর ডান হাত কি বা-হাতের পাশার বাইল) 





একজন এক হাত দিয়! সে হাতকে “চিম্টি দিয়া” ধরে, আর একজন আব 
প "চিম্টি কাটিয়া” ধরে । এ রকম করিয়! সকল খেলোয়াড়ের সকল হাত দি 
[র মত ত গড়া হয়। তারপর সে শিকলকে সকলে মিলিয়| উপরে নীচে উঠাই 
কে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়লিখিত ছড়াগুলি বলিতে থাকে 
_ টাইলো টুয়নি খইল. মাছের বুযুনি = 
_ মামায় দিল খইল.সাটা সে'রে নিল চিলে, 
চিলের লাখৰ পাইলাম না ফাকা ৷ ভাই যা। 


বুলিলে! খুক্গি দা ওখান দে 3 
দাও খান কেন্? পাত খান্‌ কা টতে 
গাঁত খান কেন্‌ ? 


বৌ কই? | জণেরে গেছে 





দাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! ৷ ৪ৰ্থ সংখ্যা-+১৩১৪ সাল। 
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জল কই? 
ডাউগ কই? 
আরাবন কই? 
ছালি মাটি কই? 
ধোগ্নী কই? 

ক হাটে কেন? 
সুইচ সুতা-কেন্‌? 
ঝুলি কাণ| কেন্‌? 
টাকা করি কেন্‌? 
দাসী নফর কেন্? 


ডাউগে থাঁইছে 

আরা বনে গেছে 

পুইরা গেছে 

ধোগ্পার নিছে 

হাটে গেছে 

সুইচ সুতা কিন্তে 

ঝুলিকাথা শিলাইন্তে 

টাকা কড়ি থুইভে 

দাসী নফর কিন্তে 

আমার নম্গরে হাগাইতে মুতাইতে 


তুইলা তুইল্লা নাচাইতে। 
তুইল্লা তুইলা নাচাইতে ॥ 
তারপর শিশুকে সম্বোধন করিয়া বল! হয় 


সোণার ডাইলে পরব 
না গুয়ের ডাইলে পরব! ? 
কখনও বা শিশুর উত্তর নিয়া কখনও বা শিশুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, শিশুকে একবার 


পি বা-ধারে, একবার ডান ধাবে হেলাইঈয়া বলা হয় 


পর্‌ পর্‌ পর্‌ সোণা'র ডাইলে পর্্‌। 

পর্‌ পর্‌ পর্‌ গুয়ের ডাইলে পব্‌ ॥ 
তারপর এক ণডাইলে” শিশুকে ফেলাইয় দিয়! সরিয়া গিয়া বলা হয় “ছু ইস, না ছুঁইস, না”। 
শিশু তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। 


শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত । 


সিংহনাদ লোকেশ্বর | 


অপর পৃষ্ঠা ষে মৃৰ্তিটী মুদ্ৰিত হইয়াছে, ইহার নাম সিংহনাদ লোকেশ্বর। ইনি বোদ্ধসম্প্র- 
দায়ের একটা উপান্ত দেবতা । বৌদ্কসম্্রদায়ের উপান্ত দেবতা এই কথাটী বলিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাঁও বলা আবশ্যক যে ইনি উক্ত সম্প্রদায়ের কিরূপ প্রাচীন দেবতা ? কেন না দেখিতে 
পাও! যায যে, শাক্যমুলিব প্রচারিত ধৰ্ম্মে দেবতার উপাসনা নাই। থাকিবাঁর কথাও নহে, 


২৪৬ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪ৰ্থ সংখ্যা । 


যেহেতু তিনি যখন তাহার সুখাবাসে থাকিয়া জয়|-মৃত্যু-ব্যাধিকপ জীবের বশাবিপধ্যয় দেখিয়া 
তাহার স্বাভাবিক চিন্তাশীল প্রাণে ভাবিতে থাকেন এ সংসারে এসব হয় কেন? এই যে জীব 
আজ বাচিয়া থাকিয়া মানন্দ করিতেছে, আনন্দ দিতেছে সে আবার কাল মরিয়া যায় কেন? 
কেন এই সুন্দর সুঠাম যুবদেহ বার্ঘক্যে বিরূপ হয়? আজ সুস্থদেহে হাসিতেছি, কাল আবার 
কেন রোগের যন্ত্রণার ছটফট. করি? এসব কি? এ ছুঃখময় জরা-মৃত্যু ব্যাধির হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার কি উপায় নাই ? ‘মে মহা প্রাণে যেমন এই চিন্তা! অমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ 
ও তপন্তাকরপ। তপস্তা অবশ্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কাহাকে ন| কাহাকে প্রসন্ন করিয়া 
ইহার উপায় নির্ধারণ মানসেই হইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন ছয় বৎসর কঠোর তপস্তা 
করিয়াও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না,তখন তাহার চৈতন্য হইলে তিনি ভাবিলেন, এ তপস্তা 
বৃথা, জীবের এ দ্রশাবিপর্য্যয়ের এমন অপর কেহ নিৰ্দিষ্ট বিধাতা নাই, যিনি তপস্তায় প্রসন্ন 
হইয়া! ইহার হাত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পাবেন । ইহার বিধাতা জীব নিজে । জীব যদি 
আপনাকে আপনি প্রসন্ন করিতে পারে, তবেই তাহার আত্মা *অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো 
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ* বলিয়া! মাঃ মাতৈঃ বলিতে পারে। আর কাহারও সাধ্য নাই এই 
এক “আস্মৈ আত্মনেণ বন্ধুরাত্মৈর রিপুরাত্মনঃ” ছাড়া আর কাহারও কেহ শক্রসিত্র নাই। 
সুতরাং আত্মনৈৰ্ম্মলোই উদ্ধার, আত্মার উপাসনাই উপাসনা । এই প্রাচীন বিলুপ্তজ্ঞান লাভ 
করিয়াই গৌতম বুদ্ধ । তাহার ধৰ্ম্মে আর কিছুরই কথা নাই--মূল কথা আত্মার উপাসনা । 
আত্মাকে বড় কর-_ নির্মল কর, নিৰ্ব্বাণ লাভ হইবে, জন্মিতে হইবে না, জরামৃত্যুব্যাধির 
তাড়না সহা করিতে হইবে না । 

তাই বলিতেছি, শাক্যমুনির প্রচারিত ধৰ্ম্মে দেবতার উপাসনা! নাই, থাঁকিবার কথাও নহে। 
তবে এই সিংহনাদ আসিলেন কোথা হইতে ? 

সিংহনাদ আঁসিলেন কোথা হইতে সলিভেছি । 

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া! বুদ্ধের গ্রতিভীময় প্রচারের ফলে যখন সেই 
প্রাচীন বিলুপ্ত জ্ঞানময় ধৰ্ম্ম রাব্যবসানে পুনরুদিত সুর্য্যের ন্যায় প্রভা ছড়াইয়া ছিল, তখন 
নৈশাকাশের নক্ষত্ররা্ছির ম্যায় দেশের দেবভাঁম গুলীও বিলীন হইয়! পড়িযাঁছিল। সকল 
প্যোতিষ্ক হইতে প্রধান জ্যোতিষ্ক যেমন কুর্ধ্য-_তেমনি সকল দেবতা! অপেক্ষা প্রধান দেবতা 
হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধজোতিঃ ভগবান্‌ বুদ্ধের ধৰ্ম্ম 

আত্মোন্নতি-শিক্ষাই তখন একমাত্র উপাস্য দেবতা হ্ইয়াছিল। সে উপাস্ত দেবতার 
যিনি অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা, তাহার আবার সম্রমের সীমা ছিল না । তাহার পর সময়ের বলে যখন 
বুদ্ধ নির্বাণ লাঁড করেন, তখন অচিরাস্তমিত স্থৰ্ধ্যের দেহপ্রভার গায় তাহার সেই ধৰ্ম্মপ্রভ| 
সংসারকে কিরৎকাঁল সমুজ্জলই রাখিয়ছিল। তাহার নির্বাণলাঁভের তিনশত বৎসর পরেও 
_ আষতা দেখিতে পাই যে, তাঁহার সম্প্রদায়ে দেবতা, তাহার ত্ৰিরত্ব, তাহার দেহাবশেষ, তাঁহার 
নোিবৃক্ষ; তাহার চরথচিহ ও উদ্ভীষ। অন্ত দেবতা নাই । এমন কি তাহারও মুর্তি তখনও 
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গঠিত হইয়া পুর্সিত হইত না। তিনি. লোকঘদয়ে তখনও এত জাগ্রত যে তাহার মুধি- 
নিৰ্ম্মাণের আবশ্যক হয় নাই। 

+ তাহার পর হইতেই ক্রমেই অদ্ধকারের প্রসার। ভাষাকে ভাবির আনিতে আর না 
পারিয়া তাহার মূুৰ্বিপুজতা আরম্ভ হইল। তাঁহার ত্রিরত্ব প্রতৃতির সঙ্গে তাহার সুন্তিও 
উপান্তরূপে পরিণত হইল। এইরূপে বৌদ্ধ সম্প্রনায়ে সাকারোপাসনার সুরু হইল। 

তাহার পর সাদ্ধপশঞ্চত বৎসর অতীত হইয়া গেলে এত আঁধাব যে বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ে 
বুদ্ধের খীটি মত লইয়া দুইটা দল হইয়া গেল। একটা দলের নাম মহাযান ও ব্সপরটির নাম 
হীনযাঁন/ নাগার্জুন নামক একজন প্রধান বৌদ্ধ মহাযানের অন্যতম প্রধান হথ্টকৰ্দ্ডা। 

এই মহাযানে ত্রিরত্ব, দেহাবশেষ, হাসি উক্কীষ ও বুদ্ধ ছাড়া আবার অনন্ত দেব দেবী” 
আশ্রয় পাইল। 

ক্রমে এই সম্প্রদীয়ই এ দেখে প্রবল হইল, অপর সম্প্রদায় এ দেশ হইতে তাঁড়িত হইয়| 
সিংহল, শ্যাম, যব ও ব্ৰহ্মে যাইয়া আশ্রয় লইল। দুরে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সব জায়গায় 
উহ খাটি রহিল না, মহাষানের দেব দেবী কিছু কিছু চুকিয়া গেল। ডা যৰ্্বীপেও কোথায়" 
ন! কোথায় তারামুর্তডি দেখিতে পাওয়! যায়। ৷ | ৷ 

" এত প্রবল বলিয়াই নাগাৰ্জুন প্রতিষ্ঠিত পথটী মহাযান অর্থাৎ প্রশস্ত পথ, ' অপরটী 
ক্সপ্রবল বলিয়া হীনযান কিনা অপ্রশস্ত পথ। ৷ | 

মহাযানে বুদ্ধ ব্যতীত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর দেবতা দেণিতে_ পাওয়া যায়--ধ্যানিবৃদ্ধ, 
বোধিসব্ব ও তাঁরা । ধ্যানিবুদ্ধ প চটী যণা--বিরোচন, অক্ষোভ্য, রত্রদস্তব, অমিতাভ ও অমৌঘ-- 
সনিদ্ধি। বোধিসত্ব. অনেক, তাহাত মৰো সমস্তভদ্র, বঞ্তপাণি, রত্রপাণি, পদ্মপাণ বা অবলো- 
কিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি এই প'চটা গ্রধান। ইহা! ছাঁড়! সিংহনাদ লোকেশ্বর, 'খসর্পণ-লোকেশ্বর, 
গণপতি, চণ্ডমহারোষণ, ত্রৈলোক/শঙ্কর, মঞ্জুলী, রৈলোক্যবিজয়, জন্তুল, মহাকাল, ধৰ্ম্ধধাতু- 
বাগীশ্বর, মঞ্জুকুমার, মঞ্চুঘোষ, মঞ্চুনাথ, মঞ্জুবক্ত প্রভৃতি নানারকম বোধিদস্ব আছেন।- 

আমার প্রবন্ধের উপজীব্য এই সিংহনাদ লোকেশ্বরও মেই নানাবিধ বোধিসবের ' 
অন্তর্গত একজন বোধিসত্ব ও মহাযান সম্প্রদায়ের উপান্ত দেবতা, সুতরাং ইনি ঠিক 
,_ কত প্ৰাচীন বলা যাইতে না পারিলেও ইহা বলা যাইতে পারে ষেইনি অন্ততঃ দেড়হাজার- 

বৎসরেরও কিছু উপর হইতে পুজা পাইয়া আসিতেছেন। 

ইনি রোগ-নিবারণের দেবতা । ভক্তগণ তাহাদিগের ব্যাধিনিবৃত্তির জন্তু ইহার পুজা 
কবিয়া থাকেন, এ কথা আমর! ইহার ধ্যানে দেখিতে পাই। ইহার ধ্যান যথা 

পদ্বিভুজ্জৈকমুখং পুক্লং ত্রিনেত্র সিংহবাহনম্‌ ৷ . 
সিংহনাদমহং বন্দে সর্বর্থটাধিহরং গুরুম্‌ ৷” 

ইহাকে চিনিতে হইলে সিংহনাদসাধন নামক পুস্তকে ইহার যেরূপ রূপের বর্ণনা আছে, 

, তাহা মিলহিয লইতে হয়। ইহার রূপবর্ণনা যথা-- 
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পদর্বাঙ্গ শুরুং, দিতুজৈকমুখং ত্ৰিনেত্ৰং জটামুকুটধরং অমিতাভালস্কৃতশীৰ্ষং মহারাজলীলয়া- 
বস্থিতং সিংহাসনং ব্যাস্তচর্ম্মাস্বরধরং "₹ রৎপঞ্চতথাগতঃ অৰ্ধ্ধচজ্দ্ৰালঙ্কৃতং বামহস্তস্থিতং শুরুপন্পো- 
পরি সিতখজ্লাং তৎসমীপস্থিতং গুর্লপগ্নেপরি নানাস্গন্ধিকু স্ু্পরিপুর্ণশুরুকরোটকং) দক্ষিণে 
সিতপন্পোপরি সিতফণিবেিতাস্তত্রিশূলদণ্ডং ।” 

এই ইহার রূপ, কিন্তু এরূপ বর্ণনার সহিত আমাদের এ সিংহনাদের তিনটী বিষয়ে অমিল 
রহিয়াছে, প্রথমতঃ ইহীর শীর্ঘদেশে অমিতাভের মুর্তি নাই, তৎপরিবর্তে একটি চৈত্য রহিয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ ইনি স্করৎপঞ্চতখাগত নহেন অর্থাৎ বিরোচন, অক্ষো্য) রত্বস্তব,, অমিতাভ ও 
অমোঘসিদ্ধি এই পাচটা ধ্যানিবুদ্ধের মুষ্তিঘার! ইনি বেষ্টিত নহেন। ৩য়তঃ রঘচজানস্কতও 
নহেন। ইহার কপালে কোথায়'ও চন্দ্ৰকলা আছে বলিয়া মনে হয় না। 

এ বৈষৈম্যসত্বেও ইনি সিংহনাদ লোকেশ্বরই বটেন। কেননা অপরাপর সমস্ত লক্ষণই 
ইহাতে বিগ্তমান আছে। এরূপ বৈষম্যের কারণ স্থানভেদে সাধনের বিভিন্নত।। আমি যে 
সাধন অনুসারে ইহার ক্ল্পবৰ্ণন| পাইয়াছি, ইনি যে প্রদেশের যে সময়ের মূর্তি সে প্রদেশে সে 
সময়ে ইহার মূর্তি সম্বন্ধে এরূপ তারতম্য হয়তো বিদ্ধমান ছিল, তাই এমন হইয়াছে । মছুল্লিখিত 
সিংহনাদ-রূপবর্ণনকারী সাধনপুস্তক নেপাল দেশীয়। এই সিংহনাদ মুর্তিটী বুদ্ধগয়ার। এরূপ 
স্থলে দেশাস্তরপ্রসন্ধ রূপের সহিত অপর দেশস্থ রূপের কিছু তারতম্য হওযা বিচিত্র নহে। 
তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে হয়তো কথন এ গাদেশে কোনরূপ সাধনপুস্তক আবিষ্কৃত হইয়া 
এ বৈষমোর মীমাংসাও করিয়া দিতে পারে বা একেবারে আজিকার আমার মত খণ্ডনও 
করিয়া দিতে পারে অর্থাৎ তদনুসাঁরে ইহা সিংহনাদ না হইয়া অন্ত মুর্তিও হইতে পারে। 
উপস্থিত যতদিন সে সময় না হয়, ততদিন ইহাকে সিংহনাদই বল! যাউক। 

‘এ মৃষ্ঠিট বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত ও ইং ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসে আর্কি ওলজিকল-সর্ভে-সব.- 
ইণ্ডিয়া কর্তৃক মিউজিউমে প্রদত্ত। ইহার পাদপীঠের গাতে ৪টী অক্ষর খোদিত আছে। অক্ষর 
কয়টা খুব প্রাচীন কালের না হইলেও নির্ধারিতর্ূপে পড়া যায় না। তবে অক্ষরের আকার 
দেখিয়! এ মুষ্টিটাকে ৮০৭ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ের বলিয়া, মনে হয়। 

কলিকাতার মিউন্দিউমে এ জাতীয় মুর্তি এই একটি আছে। আর ডাক্তার ফুসে সাহেব 
তীাহার ভারতীয় বৌদ্ধমু্তিতত্ব নামক পুস্তকে এ জাতীয় একটা মূর্তির ছবি দিয়াছেন। 


প্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ। 


সক 


ক 
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হুই শের সান্নিধ্যহেতু তাহাদের সন্মিলনে যে কোন কোন স্থলে উচ্চারণ ব্যতিক্রম ঘটে, 
তাহার নাম সন্ধি। প্তুমি ইহা দেখিয়। আসিবে” এই বাক্যটা যখন কথায় বল! যায়, তখন 
প্রণিধান পূৰ্ব্বক গুনিলে বুঝিতে পারি যে, “দেখিয়া আদিবে” কেহ বলে না; দেখিয়া শব্দের 
আকারটীকে একটুকু দীৰ্ঘোচ্চারণ করিয়! “দেখিয়াসিবে” বলে। প্ৰসিয়া আছি” এই বাক্যটী 
লেখাতে যে প্রকার, কথায় বলিতে সেই প্রকার হয় না; কথায় বলিতে প্রস্তাছি* বলে। এই. 
প্রকার যে ঘে বর্ণে যোগ হইতে পারে, তাহারা যুক্ত হইয়া! উচ্চারিত হয়, একটা একটি 
করিয়া শ্বতন্্ৰভাবে উচ্চারিত হয় না, ছুই বর্ণের একটার উচ্চারণ খর্ক করিয়া তাহাকে অপরটির 
সহিত মিলাইয়া একটা যুক্ত-বর্ণ করিয়া লওয়| হয়। কিন্তু লিখিতে এ প্রকার লেখা হয় না, 
ল্খোতে শব্দগুলিকে পৃথক্‌ পৃথফ্‌ করিয়াই লেখা হয়। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই এই প্রকার 
কথায় সন্ধি হয়, কিন্তু লেখাতে হয় না। কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই লেখাতে সন্ধি করিয়া! 
লেখা হয়। কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে মিলাইয়া কি. প্রকার উচ্চারণ করিতে হইবেক, তাহা কেবল 
সংস্কতে ভিন্ন অন্ত ভাষাতে নিয়মবন্ধ নাই। এক্ষণে লিক্ঞান্ত এই যে, তবে সংস্কৃত লেখাতে 
সন্ধি হয় কেন? সংস্কৃত ব্যতীত পৃথিবীর অন্ত কোনও ভাষার ব্যাকরণে যদি সন্ধির নিয়ম ঝা 
বিধান নাই, তবে কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার বিধি-বিধান লইয়! এত আড়ম্বৱ কেন? 

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংস্কৃত পদ্ধসঙ্গীতের ভাষা এবং তাঁহার ব্যাকরণ্‌ও পল্তসঙ্গীতের 
ব্যাকরণ। পত্তর্চনায় অক্ষর গণিয়া ছন্দোবন্ধন করিতে হয়, তাহাতে যুজোচ্চারিত বর্ণদয়কে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া লিখিলে লেখাতে ছন্দোমিলন হয় না। প্বসিয়া আছি” ইহাতে পাঁচটা 
শব্দাংশ বা স্বর, আর “বস্তাছি ইহাতে তিনটী শব্দাংশ মাত্র। সুতরাং পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া 
লিখিলে ছান্দোমিলনের বিঘ্ন ঘটে। এই জন্তু পদ্ধ লেখাতে সন্ধি করিয়া লেখ! প্রয়োজন । 

* ব্যাকরণে সন্ধির নিয়ম প্রকটিত করিবার আর এক কারণ এই যে, কথা বলিতে সন্ধি 
করিয়া কথা বলা যদিও সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক, তথাপি হুই জনে বা. দুই সম্প্ৰদায়ে অথবা 
হই প্রদেশে এক প্রকার সন্ধি নাও করিতে পারে। নিয়ম মাত্রেই বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
আমর! সদ্ধির নিয়ম জানি, কিন্তু তাহার বিজ্ঞান কি? উৎরুষ+তম-্উৎক্্টম হয় কেন? 
ইহার মূল এই যে, সন্ধিতে স্বভাবতঃ এক বর্ণ অন্কবর্ণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে। 
ূর্ঘণ্য (য) মূর্ঘা হইতে উৎপন্ন, আর (ত) দন্ত হইতে উৎপন্ন, এই দুইবৰ্ণর সন্ধি করিতে 
হইতে উহারা একে অন্তকে নিকটে আকর্ষণ করিবে। তাহাতে হয় উহার! উভয়ে মূৰ্দ্ধাতে 
না হয় দন্তে যাইয়া উচ্চারিত হইবে। এস্থলে প্ৰপকে প্রাবল্য প্রদান করায় তাঁহার 
আকর্ষণে “ত” মুর্ধীতে যাইয়া “ট* হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায় বা 
প্রদেশে “যগকে প্রাবন্য না দিয়া “ত” কে প্রবল করিত, তবে তাহার আকর্ষণে ষকার মুগ্ধ! 
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হইতে দন্তে সরিয়া আসিয়া দত্তযসকারে পরিণত ই এবং উক্ত এবের রূপ উৎকুম্তম হইত? 
অতৃএব কেহ উৎকৃষ্ট, কেহ উত্রুত্তম না লেখে এবং ন! বলে এই অন্ত ব্যাকরণে তাঁহার নিয়ম 
গ্রকটিত হওয়া প্রয়োজন । 

আবার কাল বিশেষে লোকের স্বভাব, শি ও রুচির পরিবর্তন হয়। ভাশ্বান্‌-চন্ত্র = 
ডাস্বাংশ্চন্র ; ইহার মধ্যে একটা শ আগম হইল, তাহার কারণ বা উদ্দেশ্য কি? ন+-চ 
সন্ধি করিলে স্বাভাবিক নিয়মে চ কারের গ্রাবল্য হেতু তাহার আকর্ষণে দত্ত্য ন তাহার স্বস্থান 
দত্তকে ত্যাগ করিয়া তালুতে যাইয়া (4) রূপ প্রাপ্ত হইতে পারে এবং তাহাতে ভাস্বান্ন- 
- চক্র: লভাস্বাঞচন্্রঃ হইতে পারে, কিন্ত তাহা না করিয়া ভাস্বাংশচন্দ্ৰ বলিবার কারণ কি? 
কারণ এই যে, পূৰ্ব্বকালে যুঁকশব্দগুলিকে স্থলবিশেষে এই প্রকারে প্রশ্বধ্য প্রদান করার 
নিয়ম ছিল এবং সেই নিই এখন পৰাস্ত চলিয়া আসিতেছে। তখন আধ্যগণ যে অতিশয় 
বলশালী ছিলেন, তাহা তাহাদের ভাষা দ্বারাই জানা যায় এবং এখন যে আমরা একবারে 
শক্তিহীন. হইয়াছি, তাহার পরিচয় আমাদের বর্তমান উচ্চারণ। ( ভাস্বান্‌+ চন্দ্ৰঃ )কে 
ভাস্বাংশ্চন্দৰ বলা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। 
যে দ্বয়ং শৌধাবান্‌, তাহার ভাষাও এ প্রকার গ্ৰশ্বৰ্্যবতী হইবেই। 

শভাস্ত কন্দৰ” ব্লিলে শব্দটা আমাদের পুর্ব-পুকষদিগের নিরতিশয় ক্ষীণপ্রাণ হইয়া 
- পড়িভ/সেঁই জন্তুই “শ" যোগ করিয়া উহাকে শক্তিশালী করা হইয়াছিল। আমরা যে 
এখন:এত ক্ষীণজীবী তথাপি আমরাও অনেক স্থলে শব্দবিশেষকে বর্ণযোগ দারা ধৰশবৰ্্যবান্‌ 
করিয়া লই ; যেমন সংস্কৃত যত্ন, তত্ৰ, অত্ৰ--স্থলে কথিত ভাষায় যথা, তথা, এথা বলে, 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্র- এথা শবাটাকে হীনবীধ্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে হু যোগ করিয়া, 
হেথা বলৈ, যন, ওদ্‌, শব্দের বাদালাতে দ লুধা হইয়া যা, তা, থাকে, কিন্তু তাহাদিগকেই 
আবার লিখিবাঁর সময় যাহা, তাহা, লেখা হয়। কারণ সাহিত্যে যা, তা, প্রভৃতি শব্দকে নিতান্ত 
শক্তিহীন বোধ হয়। সংস্কৃত নবতি শব্দের ত লোপ পাইয়া বাঙ্গালাতে নবই থাকে, কিন্তু 
তাহাকে আমরা ক্ষীণপ্রাণ জ্ঞান করিয়া আর একটী ব যোগ পূৰ্ব্বক নব্বই বলিয়া থাকি; 
দুর্গ। শব্দেও আমরা আর একটা গ যোগ করিয়া গগ? উচ্চারণ করিয়া থাকি, দুর্গ! 
বলি নাঁ। সংস্কৃতে স্থাপন ও অধ্যাপন শবের পপ” যোগ প্র প্রকার" ওশ্ববাৰৃদ্ধ। সরল 
নিয়মানুলারে ওঁ দুই শবদ স্থায়ন এবং অধ্যায়ন হইত, কিন্তু তাহাতে “প্‌” যোগ করিয়া 
প্র ছুই শবের বল বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 

এই প্রকার অক্ষর যোগ করিয়া কোন কোন স্থলে শব্দের গৌরব বৃদ্ধি করা অস্বাভাবিক 
নহে, এবং সেই স্বভাবের বশেই ভাশ্বান্+চগ্র-ভাস্বাংস্ন্ত্রঃ হইয়াছিল। কিন্তু দেশকাল . 
পরিবর্জনে এক্ষণে আর আমাদের সেই প্রকার শরীর ও প্রকৃতি নাই, সুতরাং এই প্রকার 
দুকহ সন্ধি এখন আর আমরা! ব্যাকরণ না পড়িয়া বুঝিতে পারি না । এই কারণে যদি ব্যকিরণে 
_ সন্ধির নিমম্‌ প্রকর্টিত না থাকিত) তবে আমরা! এখন পভাস্বাঞচদ্্রঃ*ই বলিতাঁস। ভাস্বা-শ্চক্জ 
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' ধলিতাম ন! এবং বুষিতাম ন!। দেশ-কাল-পান্রবিশেষে সন্ধির এই প্রকার গোলযোগ 
না ঘটিতে পারে, তজ্জন্তই ব্যাকরণে তাহার নিয়ম প্রকটিত হইয়াছে। তাহা না. হইলে এখন: 
“সংস্কৃত ভাষা অবোধ্য হইয়| পড়িত। এখন আমরা উক্ত কারণে সন্ধিবৃত্তি না পড়িয়া উৎকট 
সন্ধি ভঞ্জন করিতে পারি না, আর সহজ মদ্ধিগুলিও উচ্চারণ দোষে আমাদের অবোধ্য 
.হয়। “দ্বি”কে "ছইণর স্তায় উচ্চারণ ন! করিয়া “দ্দি* উচ্চারণ কিয়া থাকি 

যস্কৃতে সন্ধিবিধানের প্রথম প্রয়োজন দুই তিন শব্দ মিলাইয়|-একটী নৃতন শব গঠন 
ক্কর়|। যথ!--সং4 দৰ্শন সনদর্শন, রৌ + অন =রাবধ, উপরি-+উপরি= উপযুযুপরি। দ্বিতীয় 
প্রয়োজন, সন্নিহিত ছুই শব্দকে যিলাইয়| একত্রোচ্চার করিয়া সঙ্গীত ও পদ্তের 
জুশ্রাবাতা বিধান কর়|। যেমন--*প্রপরাপগমন্থবনিছু রভিঃ* এখানে] দুই শব্দ মিলাইয়া 
কোন - একটা নৃতন শব্দ গঠন করা হয় নাই, কেবল প্র; পরা, অপ, সদ্‌, অনু, অব্‌ 
প্রভৃতি উপসর্গগুলিকে তোউকচ্ছদে পদ্ভাকরে বণিতে ছন্দোহহুরোধে ওঁ প্রকার সন্ধি 
করিতে হয়। 

পৃন্ধে সন্ধির ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহ। ন! করিলে দোষ হয়॥ গত্ত ভাষা 
ক্ষতক পদ্ভের এবং কতক কথিত ভাষার প্রকৃতি লইয়া গঠিত হয়, দেই কারণে পদ্ধের ন্কায় 
গন্তেও সন্ধির ব্যবহার হয় এবং কথন বা নাও হইতে পারে। যেমন প্বাল্যাবধি শাস্ত্ৰামুণীলনং 
তা অপন্লিসীমজানোপাৰ্জ্জনং চকারণ। এস্থলে অপরিসীম এবং চকার শব্মত্বয়কে তাহাদের 
পূর্কাশব্দের সহিত সন্ধি না করায় ক্ষতি হয় নাই। পাঠ করিতে যদিও সন্ধি করিয়া উচ্চারণ 
করি, তথাপি লেখাতে সন্ধি কাঁরয়া লেখা! নিশ্রয়োজন | পন্ভে যেমন লেখাতে সন্ধি করা 
সর্বাস্থলেই আবস্তক এবং তাহা ন! করিলে ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয়, গতে সেই প্রকার নহে। 
শান্ত লেখাতে কখন পণ্ভের অহ্থকরণে সন্ধি কর! ছয় এবং কখন বা কর! হয় না। আর 
কথিত ভাষা লিখিত করিলে, সেই লেখাতে যদি সন্ধি কর! যায় তবে ভাষা অবোধ্য হইয়া 
গড়ে। এইদন্ত তাহাতে সন্ধির ব্যবহার করা অবিহিত। যেমন “করা অবিহিত” এই বাক্যকে 
লক্ধি করিয়| *করাবিছিত* লেখা যায় না। 

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান এই যে, সন্নিহিত দুই শবে যদি সন্ধি হইতে পারে তবে সন্ধি 
ক্করিতেই হইবেক তাহ! না করিলে ব্যাকরণ দোষ ঘটে। বোধ হয়, এই শাসন কেবল পভ 
সঙ্গীতের জন্ত । এই শাসন দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, সন্ধির নিয়ম সর্বস্থলে ছিল না, থাকিলে 
ব্যাকরণে এই নিয়ম প্রকটিত হইত না। সাধারণ লোকে যে কথ! বলে তাহাতে ছুই সন্নিহিত 
বর্ণের সন্ধি হইয়া উচ্চারণ হয় সত্য, কিন্তু তাহা মর্কস্থলে ব্যাকরণের নিয়মান্থমারে হওয়া 
পূৰ্ব্বোপ্লিধিত কারণে অসম্ভব।- এবং সেই প্রকার বলিতে গেলে তাহা অবোধ্য হয়। 

প্রাম এখানে নাই, শ্যাম আছে এই বাক্যকে “রামৈথানে নাই স্যামাছে” অথবা “আমর! 

অন্ধকারে এখন দেখিতে পাই না*। এই বাকাকে__*আমরাক্ষকাঁরৈখন দেখিতে পাই ন| ৷” 
এইরূপ কৰিয়া সন্ধি করা হয় না। সংস্কৃত যে কেবল পভ" “সঙ্গীতের ভাষা এবং তি ব্যাকরণ 
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যে কেবল পত্তসঙ্গীতের ব্যাকরণ, ইহা একাল পর্য্যন্ত অপ্রকাঁশ থাকাতে আমাদের কথিত 
ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষাকে পদে পদে বিভিন্ন দেখা যাইতেছে । 
বর্তমান কথিত ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালাতে সাহিত্য রচনা! করিলে তাহা স্বভাবতঃ আমাদের 
মূল সাহিত্য অৰ্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে বিরচিত হইবে, স্গুতরাং স্থলবিশেষে তাহাতে 
সন্ধির নিয়ম সেই প্রকারই ব্যবহৃত হইবে ; যেমন “আমর! মোহ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি” 
এই বাক্যে মোহ এবং অন্ধকার এই ছুইটী শব্দ যেমন বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয়, তেমনি সংস্কৃতিও 
হয়; এইজন্য তাঁহা’দর সন্ধি করা প্রয়োজন ৷ এখানে লিখিতে হয় আমরা মোহাদ্ধকারে 
নিমজ্জিত আছি” ৷ সন্ধি না করিয়া মোহ অন্ধকারে লিখিলে ভাষা নিতান্ত নিন্তেজ ও শ্রীহীন 
হইয়া পড়ে। কিন্তু “নিমজ্জিত আছি” এই শবদ্বয় মধ্যে সন্ধি কর! যায় না, কারণ নিমজ্জিত 
এবং আছি, এই ছুই শব মধ্যে আছি শব্দ তাহার সংস্কৃত ( অগ্মি ) রুপ হারাইয়। কথিতাঁকার 
ধারণ করিয়াছে ও আমরা পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছি যে, কথিত ভাষাকে লিখিত করিলে 
তাহাতে সন্ধি করা অবিহিত । 
উল্লিখিত কারণে বাঙ্গালা গছে ছুইটা শব্দের সংস্কৃতাকারে সন্ধি হইতে পারে, কিন্তু ছুই 
প্রাকৃতাকার প্রাপ্ত শব্দে কিম্বা! একটা সংস্কৃতাকারবিশিষ্ট শব্দের সহিত একটা প্রাকৃতাকার- 
বিশিষ্ট শব্দের সন্ধি করা প্রায় হয় না। আমাদের মুলদাহিত্য সংস্কৃত এবং কথিত ভাষা 
বাঙ্গালা। সেই বাঙ্গালাতে যখন গ্রন্থি প্রণীত হইতে লাগিল, তখন তাহা আমাদের মূল 
সাহিত্যের অধীন আর একটা নিম্নতর সাহিত্য হইয়া ধঁড়াইল। এই কারণে বাদগাল! সাহিত্যে 
সন্ধির নিয়ম কতক প্রচলিত আছে এবং তাহা থাক! প্রয়োজন । কিন্তু তাহ! কেবল সংস্কৃত 
শব্দে, প্রাকৃত শব্দে নহে । কারণ গ্রারুত অর্থ সংস্কৃতের কথিতাকার, আর পূৰ্ব্বে বলিয়া 
আপিয়াছি যে, কথিত ভাষা লিখিত করিলে তাহাতে সন্ধির ব্যবহার করা হয় না, এবং; করিলে - 
ভাষা অবোধ্য হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে “তৎ আদৰ্শ” স্থলে পতদাদৰ্শ* লিখিতে হয় কিন্তু “তার 
আদৰ্শ” স্থলে “ভাঁরাদর্শ” লিখিতে পারি না, কারণ “আদর্শ” সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ শব্দ; কিন্তু 
“তার” তন্ত শব্দের প্রাকৃত রূপ, সুতরাং কথিতাকার বিধায় তাঁহার সন্ধি হইতে পারিল না। 
সংস্কতে কথা বলতে হইলে পঞ্ডিতগণ বৃহৎ বৃহৎ শব্ম ব্যবহার করেন এবং মহাংস্তরুঃ,ক্ষিপং 
গ্ুৎকারম্‌ প্রভৃতিব প্যায় সন্ধির সমারোহ করিতে থাকেন; সুতরাং অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহার 
কিছুই বুঝিতে পারে ন! এবং না পারিলেই বিদেশীয়গণ বলেন, তোমরা! সংস্কৃত বুঝিতে পার না, 
সুতরাং উহ! তোমাদের ভাঁষা নহে, উহ! স্বতন্ত্ৰ ভাষ!। আমর! বলি ইংরেজী দুইট্‌মিট্‌ শব্দটীকে 
সন্ধি করিলে পস্বিশ্মিট্‌” হয, কিন্তু তাহা বলিলে কি কোন ইংরেজ বুঝিতে পারিবেন ? 
পৰি সিপস্তরী চিপেষ্ার্টিকেল ভুক্ষুধ্যেভারেনভেন্টেড্* এই বাক্যটী কি ভাষা এবং ইহার 
অর্থ কি তাহা কে বুঝিতে পারে? সন্ধির নিয়ম যে শিক্ষা করিয়াছে সেই অতি কষ্টে ইহাকে 
বিশ্লেষ কৰিয়া কোনও প্রকাবে বুঝিতে পারে, অশিক্ষিতের পক্ষে তাহ! অসম্ভব । এক্ষণে সদ্ধি 
বিশ্লেষ করিয়! দেখুন "দিস্‌ ইজ, দি ব্মনলী চিপেষ্ট, আর্টিকেল অভ, লাক্যুরী এভার 
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ইন্ভেপ্টেড, |" This is the only cheapest article of luxury ever invented. 
এখন সকলেই ইহা অতি সহজে বুঝিতেছেন। উল্লিখিত সন্ধিযুক্ত বাক্য সহজবোধ্য নয় 
বলিয়া কি উহাকে এবং বিযুক্ত উক্ত বাক্যটাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে হইবে। সংস্কৃতে এবং 
বাল্গালায় প্রভেদ এইরূপ | 


জ্ৰীঞ্জীনাথ সেন । 


হস্তালিঙ্গন 
অধুনা আমাদের এই ভারতভূমে স্বদেশী ভাবের শ্ৰোতঃ চলিয়াছে, এই মোতের মুখে 
পড়িয়া অনেক বৈদেশিক ভাব চালচলন রীতিনীতি ভাসিয়! যাইতেছে। এরূপ সময়ে যদি 
কোন আচারব্যবহার আমাদের মধ্যে বৈদেশিক বণিয়া লক্ষিত হয়, তাহা অনাদৃত ও 
পরিত্যক্ত হইবারই কথা। কিন্ত যদি কোন উত্তম আচারব্যবহারকে আমরা বৈদেশিক ভাবে 
মুগ্ধ হইয়া গ্ৰহণ করিয়া থাকি এবং তাহ! যদি পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে 
"প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সেই আচারব্যবহারকে আমরা বৈদেশিক রীতি 
' বলিয়া পরিত্যাগ করিব কি না? আমি সেকহাওর (8181.90820) কথা বলিতেছি, ইহা! দ্বারা 
আত্মীয়তা ও বন্ধুতার বর্ধন হয়। ইহা কি বৈদেশিকেরা আমার্দের দেশে প্রবর্তিত করিয়াছে? 
আর্য্যশান্ত্রে কি উহা প্রচলিত থাকার প্রমাণ নাই ? আমি কলি আছে, এবং উহা পরিত্যাগ করা 
উচিত নয়। পাণিগ্রহণ, পাপিপীড়ন, করম্পর্শন, করতলদান, হস্তালিগ্গন যাহাঁকে বলে, প্রাচীন 
ভারতে তাহ! প্রচলিত ছিল। এগুলি সেকস্থাণ্ডেরই অনুরূপ--ইন্দ্র একবার এক খধির দক্ষিণ- 
পাণিগ্রহণ করেন এবং খষিও সধ্যভাবে ইন্দ্রের পাণি শ্বীয় পাণি দ্বার! ম্পর্শ করিয়াছিলেন -_ 
নৈগেয়ার্ষ দৈবতবেদাঙ্গে-- = 
পতথ্ত্যৃক্ত চ তুরাসাট্‌ পাণৌ জগ্রাহ দক্ষিণে। 
খষিশ্চাস্ত সখিত্বেন পাণিনা পাণিমন্পৃশৎ ॥'’ 
রাম, সখিভাবে সুগ্রীবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা কিক্ষিদ্ব্যাকাঁণে-- 
*রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ। 
গৃহৃতাং পাশিন! পাণিশ্ম্যাদা বধ্যতাং ধ্ৰুবম্‌ ॥ 
এতন্ত, বচনং শ্ৰুত্বা সুগ্রীবস্ত স্লভাষিতম্‌! 
সংগ্রহষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিন| ॥” 
বলরাম, পাঁগুবনের পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি আগমন করিলে যুধিষ্টির 
স্বীয় কর দ্বার! তাহার কর স্পর্শ করিয়াছিলেন। 
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ভদ্যোগপৰ্ব্ব ১৫৬ অধ্যায়ে-- 
পপুজয়াঞ্চকরিরে তে বৈ সমায়াস্তং ইলায়ুধম্‌। 
ততন্তংপাগুবো রাজ! করে পল্পর্শ পাণিন| ॥ 
কোন আননজনক ব্যাপার উপস্থিত হইলে পরষ্পরকে করতল প্রদ্থান করিবার রীতি 
ছিল। বনপর্ক ২৩৭ অধ্যায়ে-_ 
“ততঃ প্রহসিতাঃ মৰ্ব্বে তেহস্তোস্তন্ত তলান্‌ দতুঃ ।” 
শান্ত ও কালযবন, বন্ধুতাবে হণ্ডালিঙ্গনন করিয়া ও কুশলাময় জিল্পাসা করিয়া সিংহাসনে 
মুখে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
“হল্ডালিঙ্গনকং কতা পৃষ্ট] চ কুশলাময়ম্‌। 
হুখোপবিষ্টৌ সহিতৌ শুভে সিংহাসনে নৃপৌ ॥” 
আর এক প্রকার করগ্রহণ আছে, যাহা লড়াইএর পূর্বে করিতে হয়। অরানন্ধ ও 
ভীম যুদ্ধের প্রাক্কালে করগ্রহণ ও পাঁদবন্দন করেন ষথ|-- র্‌ 
*করগ্রহণপূর্বন্ত কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্‌ ॥ 
কুস্তির পালোয়ানগণ কুন্তির প্রারম্ভে আজিও করগ্রহণ করেন। দেখা গেল পুরুষে পুরুষে 
সকলেই বন্ধুভাবে পরম্পরের পাণিগ্রহণ করিতেন, কিন্তু বিবাহ ভিন্ন স্থলে বান্ধব যে বান্ধবীর 
পাণিগ্রহণ করেন, এরূপ দৃশ্ত প্রাচীন ভারতে দেখা যায় না। বিবেচনা হয়, বান্ধবী, যদি 
বান্ধবকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ন! দিয়া বাম হস্ত বাড়াইয়া দেন, তাঁহ! হইলে কোন দোষ হয় না,’ 
' এবং বৈদেশিক আঁচারব্যবহারেরও অনুকরণ করা হয় না। 


শ্রীশিবচন্দ্র শীল। 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিকা ৷ 





চিত্র ১। 


an 


পি রি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


আমা লীশটযশ | 





{ অতিরিক্ত সংখ্যা) 
শকাধিকার কাল ও কণিক্ক 


আলেকজানার মগধ বিজয় অসম্ভব দেখিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম প্রান্তে তিনটি দেশ শ্বাধিকারভূক্ত করেন ;-- 

(১) কাবুল বা পরোপনিষদ (78700851808) ), সম্রাজ্ঞী রক্সানার (7১০৪৪ ) 
পিতা শকজাতীয় অন্সি-আর্টিন্‌ (08)87669 ) এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । 

(২) এই প্রদেশ মাচেটাসের ( স৪০৷e০৪ ) পুত্ৰ ফিলিপ, অধীন সৈন্ত দ্বার! শাসন 


করিতে থাঁকেন। পুক (7০:5৪ ) সৌভূতি ( 5০৪১১০৪ ) প্রভৃতি রাজগণের রাজ্য ও মালৰ 


ক্ষৌদ্রক প্রতৃতি পার্বত্য জাতির অধিকার লইয়া এই প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। 

(৩) সিদ্ধুদেশ আগেনরের (4£০০০৮ ) পুজ পাইথনের (26800) শাসনাধীন ছিল । 
এততঘ্যতীত শীবক্ষপ্রিয়গণের রাজত্ব পাটালিন্‌ প্রদেশ ও অক্ষিকাঁন দুধিকাঁন প্রভৃতি পাৰ্কত 
রাজার অধিকারও এই প্রদেশতুক্ত ছিল’ । 

= পঞ্চনদের ক্ষত্রপ (8৪87 ) বা শাসনকর্তা ফিলিপ, আলেক্জান্দারের মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূৰ্ব্বেই সৈন্যবিদ্ৰোহে নিহত হন, এবং তাঁহার স্থলে ইউভামস্‌ (580০৪) ক্ষত্রপ নিযুক্ত 
হন) ইউডামসের উপযুক্ত সৈন্য বল না থাকায় তিনি পঞ্চনদ প্রদৈশ সম্পূর্ণ স্বায়ৱ করিতে 
পারেন নাই। হয় বৎসর পরে তিনি আন্টিগোনামের (£068০০59 ) বিরুদ্ধে ইউমিনিদকে 
€ Eumenes ) সাহাষ্য করিবার জন্য ভারত পরিত্যাগ করেন (৩১৭ খৃঃ পুঃ)। 

৩২১ থৃষ্টপূৰ্ব্বাবে যখন আলেকজাদ্দারের লেনাপতিগণ তাহার বিপুল দাম্াজ্য আপনাদের 
মধ্যে ভাগ করিতে উদ্ধত হন, তখন ভারতবর্ধীয় রাঁজগণ প্রায়ই স্বাধীন হইয়াছেন শু সিদ্ধুদে শেক 
ক্ষত্রপ পাইধন্‌ সিদ্ধুনদের পশ্চিম পারে তাড়িত হইন্বাছেন। উক্ত বিভাগকালে সিন্ধুর পূৰ্ব্ব 
পারস্থিত গ্রদেশসমূহের উল্লেখ হয় নাই ! এই সমুদায় ঘটনার উল্লেখ হইতে স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া 
যায় যে আলেক্জান্দারের মৃত্যুর ছুই বৎসর পরেই সিদ্ধুর পূৰ্ব্বপারে ষবনাধিকার লোপ 
হইয়াছিলং। 


(১) Cunningham, Coins of Alexander’s Successors, Numismatic Chronicle 1888, ৮. 98, 


{২) V. A, Smith, Early History of India, p. 109, 


০ 


হ্‌ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্য| । 


পরে যখন সিলিউকস্‌ ( ৪eleu০৷৪ 11910: ) ৩০৫ খৃষ্টপূর্বাবে হস্তচযুত রাজ্যাংশ 
পুনরধিকারের চেষ্টা করেন, তখন মৌধ্যবংশীয় সমাট্‌ চন্দ্ৰপুপ্তের সাম্রাজ্য হিমাচল হইতে বিদ্যা- 
পৰ্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিলিউকস্‌ পরাজিত হইয়| সন্ধি করেন ও সিন্ধুর পূৰ্ব্বপারস্থিত 
. প্রদেশদয়ের আপা পরিত্যাগ করিয়! বর্তমান কাবুল, গান্ধার ও হিরাট প্রদেশ চন্ত্ৰগুপ্তকে ছাড়িয়া 
দেন ৷ চন্দ্ৰগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ কোন বিদেশীয় জাতির পদদলিত 
হয় নাই। সম্রাট অশোক প্রিয়দর্শীর মৃত্যুর পর (২৩০ খৃঃ পূঃ ) মৌধ্য সাম্ৰাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ 
রাজত্বে বিভক্ত হইয়া পড়ে । এই সময়ের পর পঞ্চশত বৎসরের ( খৃষ্টাব্দ ৩১৯ পর্য্যন্ত ) ভারতের 
ইতিহাসের কোন ঘটনা বিশেষরূপে জানা যায় না । এই পঞ্চখত বর্ষ ব্যাপিয়া ভারত বারংবার 
বিদেশীয় জাতিকর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। এই সময়ে বাহিনকের যবনগণ ( Bactrian 
99918 ), পারদগণ (Parthian৪) ও শকজাতীয় নানা অসভ্যজাতিকর্তৃক ভারতবর্ষ পদদলিত 
হয়। এই সময়ের ইতিহাস গঠনের উপাদান ও উপকরণ তিন প্রকার, যথ| £__. 
১। প্রাচীন মুদ্রোঁ শক ও যবন-রাজগণের সহস্ৰ সহ মুদ্রা পঞ্জাবে ও আফগানি- 
স্থানে পাওয়া গিয়াছে। 
২। খোদিত লিপি-_এই সময়ের খোদিতলিপি ছুই প্রকার অক্ষরে উৎকীর্ণ হইত | 

(ক) ব্ৰাদ্দীলিপি--ইহ| হইতেই বর্তমান ভারতীয় লিপিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা 
বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হইত । 

(খ) থরোঠ্ী লিপি--ইহা প্রাচীন আরামীয় লিপি হইতে উদ্কৃত। ইহা বর্তমান 
পারস্তলিপির ন্যায় দক্ষিণ দ্রিকৃ হইতে বাঁমদিকে লিখিত হইত। ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর 
পর লোপ হয়। 

.৩ | বিদেশীয় ইতিহাঁসকারগণের গ্রন্থে ভারতীয় ও মধ্য এসিয়ার 
ঘটনাসমূহের উল্লেখ ৷ 
সিলিউকসেব সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর হইতে মৌধ্য সাম্ৰাজ্যের সীমা পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ( Antiochus I, Soter ) ও পোত্র ( (Antiochus II, Theos) 
এই রাজ্যশীসন করিতে থাকেন। দ্বিতীয় আণ্টিয়োকসের রাজস্বকালে পুর্ব সীমাস্তস্থ হুইট 
প্রদেশ তাহার হন্তচ্যুত হয়। বাহিলকে ক্ষত্রপ ডায়ডোটস্‌ ও পারস্তে আর্সেকিম্‌ নামক একজন 
অমাত্য উক্ত প্রদেশঘ্বয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ডায়ডোটসের ( Diodotus I) পর 
তাহার পুত্ৰ প্র সিংহাসন লাভ করেন। কিন্ত সাহার একজন কর্মচারী ইউথিডিমস্‌ (7011), 
৭০03 ) তাহাকে (Diodotus II, Soterকে) রাজাচ্যুত্ত করেন। ইউথিডভিমসের পুত্র ডিমি- 
টিরসের (০০০৮১০৪ ) শাসনকাঁলে বাহিলক রা্য দ্বিতীয় আন্টিয়োকসের পৌঝ সিরিয়ারাজ 
তৃতীয় আপ্টিয়োকস্‌ ( Antiochus III, Magnus ) কর্তৃক আক্ৰান্ত হয়। আন্টিয়োকস্‌ 
পঞ্জাব আক্ৰমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিশেষ ফললাঁভ করিতে পারেন নাই। কেবল স্থভগসেন 
(59892756058 ) নামে একছন পার্কত্যরাজ তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাহাকে 


মদ ১৬১৪ ] শকাধিকাঁর-কাঁল ৩ 


পঞ্চশত হস্তী উপঢৌকন প্রদান করেন। ডিমিটি য়সের রাজত্বকালে যবনগণ পঞ্চনদ অধিকার 
করেন। এই সময়ে বান্ছিক দেশের মুদ্রায় প্রথম খরেঠী অক্ষর দেখা যায়? ইহার পূৰ্ব্বে কেবল 
গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হইত। এই সময়ের মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রার স্তায় চতুফ্ষোণ। ডিমিটিয়্‌যখন 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে যান, তখন ইউক্রাটিভাস্‌ ( Eukratida৪ ) নামক একজন 
অমাত্যের উপর বাঁহিলিক শাসনের ভার ন্যস্ত করিয়া যাঁন। বিশ্বাসঘাতক ইউক্রাটিডাস্‌ 
বাহিলকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ডিমিটিয়স্‌ ষড় বৰ্ষব্যাপী যুদ্ধে তাঁহাকে দমন করিতে 
পারেন নাই। এই সময়ে কাবুল ও পঞ্জাবে অনেকগুলি বন রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 
ইহাদের মধ্যে পন্তলেয়োন (72806816017 ) ও অগথুক্রেম্ন ( Agathokle৪ ) নামে চুই রাজার 
মুদ্রায় ব্ৰাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ দেখা ঘাঁয়। ইউক্রাটিডাস্‌ খৃষ্টপূৰ্ব ১৬০ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। ইনি ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আঁপলদতস্‌ (420০1199068 ) কর্তৃক নিহত হন।' 
ইউক্রাটিডাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুর্ব আপলদতস্‌ ও হেলিওক্লিদ ( Heliokles ) 
গৃহ বিবাদে প্রবৃত্ত হন! সুযোগ বুঝিস প্লেটো (71880 ) নামক একজন অমাত্য বাহিলকের 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্লেটোর মুদ্রায় সিলিউকস্‌ কর্তৃক স্থাপিত অন্যের ১৬৫ বর্ষ উল্লিখিত 
আছে। কিছুকাল পরে হেলিওর্লিস্‌ তাঁহার ভ্রাতা আঁপলদতদ্‌ ও প্লেটোকে বাহিলক হইতে 
দূর করিয়া দেন। 

১৬৫ খৃষ্ট পুৰ্ব্বাব্ব এসিয়ার ইতিহাসে একটি স্বরণীয় বর্ষ। এই সময়ে ইউচি ও হিউং-মু 
নামে চীন সাগ্রাঞ্যের সীমান্তঃস্থিত দুইটী জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে ইউচিগণ- 
তাহাদের আবাসভূমি হইতে তাড়িত হইয়। পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে। পথে ইউচিগণ উ-সুন 
নামক অপর একজাতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের অধিপতিকে হত্যা করে। পশ্চিমাভিমুখে 
কিয়ৎকাঁল গমনের পর ইউচিগণ সে বা সোক নামক জাতিকে পরাস্ত করিয়! তাঁহাদের আবাস 
স্থান অধিকার করে। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত উ-সুন্‌ জাতির অধিপতির পুত্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইবার মানসে হিউং-মুগণের সাহায্যে ইটচিগণকে আক্রমণপূর্বক পরাস্ত করেন ও সৌকগণের, 
আবাসভূমি হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ই্টচিগণ তাড়িত হইয়! টা-হিয়া বা বাহিলক 
আক্রমণ করে। চীন দেশীয় ইতিহাগকারগণ ইউচিগণের ভ্রমণবৃত্ান্ত চাং-কিয়েন্‌ নামক- 
রাজদুতের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। চাং-কিয়েন ১২৫ খুঃ পূঃ অবে চীন স্লয্।ট্‌কৰ্ভূক 
ইউচিগণের নিকট দুতত্বরূপ প্রেরিত হন। 

ইহার পর পান্কু প্রণীত প্রথম হান্‌ রাজবংশের ইতিহাসে ইউচিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
পান্কু বলেন, এই সময়ে ইউচিগণ মরুভূমিবাসীর স্বভাব পরিত্যাগ কবিয়া পঞ্চভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল। এই পঞ্চভাগের নাম (১) হিউমি ( Hie০u-ে; ), (২) চুয়াংমো *( Choanng- 
100) (৩) কুইশোয়াং (Kouei-chouing ) (8) হিথুন্‌ ( Hi-thun ) ৫) কাওফু (Kao-fu) | 
দ্বিতীয় হান্বংশের ইতিহাসকার বলেন যে, ইহার শতবর্ষ পবে কুই-শোয়াং জাতির অধিপতি কিউ- = 
সিউকিও (10190-81900-19 ) অপর চারিটী জাতিকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া কুই শোয়া 


৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা । 


নামক রাজত্ব স্থাপন করেন। এই রাজ! পারস্ত আক্রমণ ও কাবুল অধিকার করেন। ইনি 
অশীতি বর্ষ জীবিত ছিলেন। ইহার পুত্র ইয়েন-কাও-চিং ( Yen-৮৭০-০৷i০৪ ) ভারতবর্ষ অধি- 
কার করেন ও তথায় স্বীয় সেনাঁপতিগ্ণকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইউচিগণ হিউং-নুগণ কর্তৃক পরাস্ত হইবার কয়েক বৎসর পরেই 
বাহিনক অধিকার করে। সে, বা সোক, জাতি স্বীয় আবাসভূমি হইতে তাড়িত হইয়া পঞ্জাক 
ও আফগানিস্থান অধিকার করে।- এই সময় হইতে প্রতীচ্য ববনগণের গ্ৰন্থসমূহে প্রাচ্য ঘটনা 
সমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সময়ের ইতিহাস গঠনের প্রধান উপাদান মুদ্রাতত্ব। 
সাময়িক মুদ্ৰা হইতে বহু রাজগণের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া ষায়; এই রাঅগণের মধ্যে প্রায় 
বিংশতিজন, গ্রীক বা যবন জাতীয়। ইহাদের মধ্যে মেনান্দার বা মিলিন্দ ও আপলদতস্‌ প্রতীচ্য 
ইতিহাসকারগণ কর্তৃক ভারতজেতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 

এতদ্যতীত অপর তিনটা বিভিন্ন জাতীয় রাজগণের অস্তিত্ব তাহাদের মুদ্রা হইতে জানা 
যায় 2 

৯»। সেবা সোক্‌ জাতীয় রাজগণ-_-মো-অ, ভনোন, অয়, 'অগ়িলিষ, লিঅক, পতিক, 
রঞ্জুবুল, শৌঁভাঁস, মনিগুল, জিহুনিঅ, ইত্যাদি । 

২। পারদ জাতীয় রাজগণ--গুহুফর, অবদগস, পকুর, ইত্যাদি। 

- ৩॥ কুষাণ বংশীয় রাজগণ--কুষুল কদফিস্‌, হিম কদফিস্‌, কণিষ্ক, হুবিফ, বাসুদেব, ও 
হির্কুদ, এই সমুদয় রাঁজগণের মুদ্রার এক পার্থে গ্রাক্‌ অক্ষবে অপর পাৰ্শ্বে খরোঠী অক্ষরে 
খোঁদিতলিপি আছে ।. 

. সোক জাতীয় রাঞ্জগণের খরোষ্ঠা অক্ষরে খোদ্বিত কতিপয় প্রস্তর লিপি আছে, কিন্তু পারদ 
রাজগণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত এক জনের মাত্র প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত.হইয়াছে। কুষাণ রাঁঅগণের 
শতাধিক খোদ্দিতলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয় বিদেশীয় রাঁজগণের মধ্যে কণিফের 
নাম বিশ্ববিখ্যাত । বোঁদ্ধনগতে রাঁজগপের মধ্যে কণিষ্ক অশোক প্রিয়দর্শার পর আসন 
পাইয়া থাকেন। কণিফ মহাঁধানীয় বৌদ্ধমতের প্রধান সমর্থক। চীন, তিব্বত, মোগ্গোলিয় 
প্রভৃতি ম্হাষানানুষায়ী, দেশসমূহে কণিফের নাম প্রাতঃস্মরণীয় এবং তাহার নামে অনেক, 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। 

এই সময়ের খোদিত লিপিসমুহের মধ্যে বহু লিপিতেই মান বা তারিখ প্রদত্ত আছে। এই 
সময়ের ইতিহাস, গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় এই মানসমুহের কাল নিকপণ । মানযুক্ত অধি- 
কাংশ খোদ্িতলিপি কুষাণ বংশীয়গণের ব্রাজ্যকালীন। কুষাণ খোদিতলিপিসমূহে কোন 





(৩) এই বৃত্তান্ত Y. &. Smith প্রণীত Fhe Kushan period of Indian History (Journal of the 
Boyal Asiatic Society 1903 P. 1.) হইতে সঙ্কলিত ৷, 

(8) Percy Gardner's Ontalogus of the coins of Greek and Scythic Kings of India and 
Bactria m tho Birtish Museum. p. এছ], 


গন ১৩১৪ ] শকাধিকাঁর-কাল ৫ 


এক অজ্ঞাত অব্ের মংবৎসর ৩ হইতে সংবতৎ্সর ৯৯ পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখা যায়। সেবা সোঁক» 
রাজগণের খোঁদিত লিপিসমূহের মধ্যে ছুইটি মানযুক্ত ( সংবৎসর ৭২ ও ৭৮) ও পারসিক 
খোদিত লিপিতে সংবৎসর ১০৩এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমুদয় খোদিত লিপির মান 
নিরূপণের চেষ্টা করিয়া অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ পধ্যত্ত একাদশটি বিভিন্ন 
মত প্রচারিত হইয়াছে £-_ 

১। কেহ কেহ বলেন যে, এই সমুদয় খোদিত লিপির মানে শতক ও সহশক উহ 
থাকে ৫7 

(ক) শ্রীযুক্ত শ্সিণ্‌ সাহেবের মতে এই সমুদয় খোদিত লিপিতে সপ্তর্ধি-ব1 লৌকিকাব 
ব্যবন্ধৃত হইত। | 

(খ) পুণার শ্রীযুক্ত দেব্দত্ত রামকৃষ্ণ ভাঙারকর মহাশয়ের মতে এই সমুদ্রয় খোদিত 
লিপি শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে খোদিত, ও ইহাতে শতক উহ্‌ থাকে। 

(গ) কানিংহাম সাহেবের মতে এই সমুদয় খোদিত লিপি সিলিউকস্‌ কর্তৃক স্থাপিত 
অবের পঞ্চম শতাব্দীতে খোদিত ও ইহাতে শতক উহ্‌ থাকিত। 

(ঘ) কোন কোন ব্যক্তির মতে এই সমুদয় খোদিত লিপি বিক্রমাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
খোদিত ও ইহাতে শতক উহ্‌ থাকিত। 

২। কাঁহারও মতে এই সমুদয় খোদিত লিপির মান কণিক্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অব্দবিশেষ, 
অমুসারে গণিত হইত £-- 

(ক) কানিংহাম সাহেবের প্রথম মত যাহ! ডাক্তার ফ্লিট অন্তাবধি অনুমোদন করিয়া" 
আসিতেছেন, তদমুসাঁরে কণিফ বিক্রমাদিত্য নংবৎসর বা বিক্রমাব্দের স্থাপয়িতা ও এই সমুদয় 
খোদিত লিপির মান বিক্রমান্দ অমুসারে গণিত হইবে। 

(খ) ফাগুসন্‌ ও ওল্ডেনবর্গ সাহেবদ্বয়ের মতে কণিষ্ক শকাবের স্থাপয়িত| ও এই সমুদয় 
খোদিত লিপির মান উক্ত অন্ধ অনুসারে গণিত হইবে। 

গে) কেহ বলেন যে, এই সমুদয় খোদিত লিপির মান কণিঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
অব্বাস্ুসারে গণিত হইবে, কিন্তু উক্ত অব কোন্‌ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অগ্ভাপি নির্ণয় 
হয় নাই। - 
(৩) কতকগুলি পণ্ডিত চীন-সাহিত্যসমুদ্ৰ মন্থন করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছেন £-- - 

(ক) শ্রীযুক্ত লেভি (91810 17৮?) বলেন, কণিষ্ষের অভিষেক খৃষ্ট পুর্ব 
পঞ্চমাব্দে হইয়াছিল। 

(খ) শ্রীযুক্ত বয়ার (41১৮3 3076৮) বলেন, ৯* খৃষ্টাবে কণিফের অভিষেক হইয়াছিল। 

(গ) ডাক্তাব ফাঙ্কে (011০ [7009 ) বলেন, তুষ্ট পূর্ব দ্বিতীয়াব্দে কণিষ্ষের অভি- 
যেক হইয়াছিল ও কুষুল বদ্ফিন্‌ ও হিম কদ্ফিষ্ম কণিকের বহুপরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা? 


(ঘ) শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব কিয়ৎকাল পূৰ্ব্বে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ৬৫ খৃষ্টাবে 
কণিফের অভিষেক হইয়াছিল । 

এই একাদশটি মতের মধ্যে (১)ঘ ও (২) গ, এ পধ্যস্ত বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয় নাই, 
এবং শ্রীযুক্ত শ্মিথ সাহেব (৩) ঘ প্রত্যাহার করিয়াছেন ৫ । 

কুষাণ বংশের খোদিত লিপি সমূহে ৩ হইতে ৯৯ পর্য্যন্ত সংবৎসরের উল্লেখ আছে। ইহা 
হইতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, হয় কণিষ্ক স্বয়ং একটি অব্য প্রচলন করিয়াছিলেন, কিনব! 
তাঁহার শাসনকালে যে অব ব্যবহৃত হইত, তাহাতে শতক ও সহস্ৰক উহ্‌ থাকিত। কারণ কণিক্ষের 
পূৰ্ব্বে কুষাণ বংশীয় কোন রাজ! একটি অন্ধ প্ৰচলন করিয়া ছুই বর্ষ মাত্র রাজব করিয়াছিলেন, 
ইহা নিতাস্ত অমস্তব। পূর্বোক্ত একাদশটি বিভিন্ন মতের মধ্যে শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবের মতটি 
অপেক্ষাকৃত নুতন £-- 

“প্রথম কদৃফিসের ( কুয়ুল কদ্‌ফিস্‌ ) (Kadphises I or Kozola Kadphises) যে তাঅ 
মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহাতে যে মুর্তি আছে, তাহ! রোমের প্রথম সম্ৰাট্‌ আগষ্টসের রাজ্যকাঁলের 
শেষ ভাগের মুদ্রার বা দ্বিতীয় সম্রাট, টাইবিরিয়সের মুদ্রার অন্থকরণ বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় 
কদ্‌ৃফিস্‌ (05010101868 IT or Hima 78000101868) রোমক সাম্রাজ্যের সুবর্ণ মুদ্রার অনুকরণে 
স্বরাজ মধ্যে উক্ত মুদ্রার অনুরূপ সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলিত করেন” । ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে 
প্রথম ও দ্বিতীয় কদ্ফিস আগষ্টসের পরবর্তী ও টাইবিরিয়সের সাময়িক লোক ছিপেন। ব্ৰিটিস 
মিউজিয়মের মুদ্রাতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীঘুক্ত রাপদন্‌ সাহেব বলেন যে,প্রথম কদৃফিসের তাত্র- 
মুদ্রাস্থ মুর্তি আগষ্টসের পৌত কেইয়ন ( 08009) ও লুসিয়সের (০১০৪) মুদ্রার উপরিস্থ মুস্তির 
অসুকরণ। কেইয়স্‌ খৃ পূর্ব চতুৰ্থাবো ও লুসিরস খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়াব্দে দেহত্যাগ করেন %। 

জীযুক্ স্মিথ সাহেব বলেন যে কণিফ হুবিফ ও বাসুদেবের এপর্যন্ত যতগুলি মানযুক্ত 
খোঁদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, তম্মধ্যে কোনটীতেই শতকের ব্যবহার দেখা যায় না। ইহা হইতে 
অঙ্ুমান হয়, এই মানসমূহে সপ্তৰ্ষি বা লৌকিকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সপ্তর্ধি বা লৌকিকাব্দ 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বরাহুমিহির এবং ভট্টোৎপল এই অব্দের 
বৃদ্ধগৰ্গকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । মুসলমান প্যোতিৰ্ব্বিৎ আল্বিরুণী' বলেন যে, এই অব্দ 
ভারতবর্ষের অনদাঁধারণ মধ্যে সহস্ৰ খৃষ্টাব্দে ব্যবন্ৃত হইত। এইস্থলে শ্রীযুক্ত স্মিথ, সাহেব 
কানিংহাম সাহেবের সমালোচনা! করিতে গিয়া! স্বয়ং হান্তাম্পদ হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
সচরাচর ব্যবহারে লৌকিকার্ষের একক দশক মাত্র লিখিত হয় ও শতক সহস্ৰক উহৃ থাঁকে। 
আল্বিরুণী বলেন যে, ভারতের জনসাধারণ সচরাচর তারিখ দিবার সময়ে একক ও দশক 
লিবিয়! থাকে । শতবৰ্ষ অতীত হইলে পুনরায় এক হইতে লিখিতে আরম্ভ করে। কানিংহাঁম 





(৫) Journal of the Royal Asiatic Society 1903 p. 4, foot note, 
(৮৬) Journal of the Royal Asintic Socicty 1908, p. 5 nnd 80 fuot-note, 
(৭) BSachau's Albironi, p. =. 
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সাহেব বলেন যে ভারতে সপ্তর্য্যব্দের শতক উহ্য রাখ! সাধারণ ব্যবহার ছিল। ইহ! হইতে 
বোধ হয় যে কেবল শতক মাত্র উহ থাকিত ও সহশ্রক ব্যক্ত থাকিত। এ সম্বন্ধে শৰীষুক্ত স্মিথ 
সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, সহশ্রক ব্যক্ত করা কোনকালে প্রচলিত ছিল ন|। কিন্তু কয়েক 
পৃষ্ঠা পরেই পুনরায় তিনি বলিয়াছেন যে বোধ হয়, স্থলে স্থলে লৌকিকাবদ ব্যবহারকালে সহন্রক 
উহ্‌ থাকিত, কিন্তু শতক ব্যক্ত থাকিত”। ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কারণ যদি কোন মানে 
শতক ব্যক্ত থাকে, তবে উক্ত মান লোকিকাব্দাহুসারে গণিত বলা যায় না। 

শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব, যেসমস্ত মানযুক্ত খোদিতলিপিতে শতক ব্যক্ত আছে, সেগুলিকে 
মানযুক্ত কুষাণ খোদিতলিপি হইতে পৃথক্‌ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তীহাঁর মতে যে 
খোদিতলিপিসমূহে শতক ব্যক্ত আছে, তাহাতে বিক্রম বা গুপ্তাব অস্থদারে মানগণনা হই-. 
য়াছে। শৃতকযুক্ত খোদিতলিপি দ্বিবিধাক্ষরে লিখিত। শ্মিথ. সাহেব তিনটা শতকযুক্ত ব্ৰাহ্মী 
খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন :-_ 

(১) মধুরায় প্রাপ্ত ১৩৫ সংবংসরের খোদিত লিপি” । 

(২) মধুরায় প্রাপ্ত ২৩০ সংবৎসরের খোদিতলিপি১”। 

(৩) মথুরায় প্রাপ্ত ২৯৯ সংবৎসরের খোদিতলিপি১। 

এই তিনটার মধ্যে তৃতীয় খোদিতপিপিটা পরে আলোচিত হইবে। ভাক্তাঁর ফ্লিটের মতে 
এই ছুইটী খোদিতলিপির মান গুপ্তাব্বাস্সারে গণিত, এবং স্মিথ, সাহেব এই মতের পোষকতা 
করিয়াছেন। কিন্তু গতবর্ষে এলাহাবাদের সাধারণ পৃস্তকালয় পরিদর্শনকালে আমি প্রথম 
খোদিতলিপিটা দেখিতে পাই। খোদ্বিতলিপিটী দেখিয়া আমার ধারণ! হয় যে, ইহার অক্ষর- 
গুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। গুপ্তাব্বাস্ুসারে গণিত হইলে ইহা! ৩১৯+১৩৫ ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে 
খোঁদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অক্ষর গুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অক্ষরাপেক্ষণ বহু প্রাচীন ৷ 
ল্ক্ষৌএর মিউজিয়ম পরিদর্শনকালে আমি দ্বিতীয় খোদিতলিপিটী দেখিতে পাই ও পূর্বোক্ত 
ধারণাঁটী বদ্ধমূল হইয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অপর একটা খোদ্বিতলিপি মথুরাতেই 
আবিষ্কৃত হয়, ইহ! এক্ষণে লক্ষৌ মিউজিয়মে আছে। ইহার মান নিশ্চয়ই গুপ্তাবামুসারে গণিত, 
কারণ ইহা পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমাৱগুপ্ডের রাজত্বকালে ১১৩ সংবৎসরে খোদিত’২। 
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এই তুইটী খোদিতলিপির অক্ষর তুলন! করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উভয় খোদিতলিপির 
মান এক অফ অনুসারে গণিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রথম খোঁদিতলিপিটা বহু প্রাচীন" 
কালের। থোদিতলিপিত্বয়ের অক্ষরসমূহ তুলনা করিলে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি 
উপলব্ধি ছয় 2 

(১) ১৩৫ অবের থোদিতলিপিটীতে যে “জঁ” ব্যবহৃত হইয়াছে, উহ! গোলাকার, কিন্তু ১১৩ 
অন্বের খোৌদিতলিপিটাতে প্জ” সকোণ। গোলাকার “জৰ” কুষাণ খোদিতলিপির 
একটি বিশেষত্ব । 

(২) ১৩৫ অবের খোদিতলিপিটীর “র” এর নিম্নাংশ বক্ৰ। এইরূপ *র* কেবল কুষাণ 
খোদিতলিপিতেই দেখা যায়। পরবর্তী চতুৰ্থাবোর খোদিতলিপিসমূহের “র” এর তলদেশ বক্র 
নহে। ১১৩ অবের থোদিতলিপির প্র” অন্তান্য গুপ্ত বংশীয়গণের খোদিতলিপির “র” এর হ্লায়। 

(৩) ১৩৫ অব্দের খোদ্বিতলিপিতে ”শ” এর বাম রেখাটী বক্র। কিন্তু ১১৩ অবের খোদিত 
লিপির ”শ* এর এইরূপ বক্ৰত| দেখা যায় ন| | ২৩* অব্দের খোদিতলিপিটীর মান, যদি 
গুপ্তাব্বাস্সস'রে গণিত হয়, তবে ইহা ২৩০+-৩১৯-৫৪৯ খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল। কিন্ত 
ডাক্তার ফি্লিট্দত্ত প্রতিলিপি দেখিলে ইহা ম্পঃ উপলব্ধি হয় যে, এই খোঁদিতলিপির অক্ষরগুলি 
কখনই খৃষ্টীয় যষ্ঠ শতাব্দীর অক্ষর নয়। | 

শ্মিথ সাহেব বলেন যে, খোদিতলিপিটীর ভাষা সংস্কৃত ও ইহার শেষাংশে “মৰ্ব্ব- 
সন্বানাঞ্ানত্রক্ঞানাগুয়েশ বা "জ্ঞানাবাধয়ে” প্রভৃতি শন্দসমষ্টির ব্যবহার আছে। ইহাতে 
প্রমাণ হইতেছে যে, এই খোদিতলিপি খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর । কারণ খোদিত 
লিপিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ও এইরূপ শব্দসমষ্টির প্রয়োগ, খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী 
হইতেই আরস্ত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর খোঁদিতলিপি প্রায়ই পাওয়! যায় 
না) তজ্জন্ত ইহা নিশ্চিত বলা যায় না যে, এইরূপ শব্দসমষ্টি শেষোক্ত শত্তাব্বদ্বয়ে এক- 
কালীন ব্যবহৃত হইত ন| ৷ মহাবানীয় বৌদ্ধধৰ্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত চৰ্চা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সংস্কৃত ভাষা ক্রমশঃ মহাযানীয় গ্ৰন্থসমূহের একমাত্র ভাষা হইয়া পড়ে। 
এস্থলে কণিফের পরবর্তিকালে কোন বৌদ্ধ খোদ্দিতলিপিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার দেখা 
আশ্চর্যজনক নহে। সুতরাং এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১৩৫ ও ২৩০ অর্ধের খোদিত 
লিপিঘয়ের মান গুপ্তাব্বাসুসারে গণিত হইতে পারে না । এই খোদিত পিপিত্বয়ের অক্ষর যখন 
কপি, হবি ও বাসুদেব প্রভৃতি কুষাণরাজগণের খোঁদিতলিপি সমূহের অক্ষরের অনুরূপ, তখন 
ইহাদের মান উক্ত খোদিতলিপিসমূহের মানের সহিত একত্র গণিত হইতে পারে। স্মিথ, 
সাহেব বলেন যে, এই খোর্দিতলিপিঘয়ে ব্যবহৃত অস্কগুলি গুপ্তরাঁজগণের খোঁদিতলিপিতে 
ব্যবহৃত অঙ্কসমুহের সতৃশ। কিন্তু ডাক্তার বুলারের চিত্রগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, এই খোদিত 
লিপিঘয়েয় অঙ্গুলি মৌর্য্য ও গুপ্ত খোদ্বিতলিপি সমূহে ব্যবহৃত অঙ্কগুলির মধ্যবর্তিকালের”*। . 


(১৩) Bilhler's Indische 8281896085280219; plate IX, columns IX and X, 


সন ১৬১৪ ] = শকাধিকাঁর-কাঁল ৯ 

শীযুক্ত স্মিথ সাহেব শতবযুক্ত পাচটী খরোঠী খোদিতলিপি উল্লেখ করিয়াছেন £-- 

(৯) ভখত্-ই-বাঁহাই পামক স্থানে প্রাপ্ত শুছুফর নামক রাজার খোদিগুলিপি 
অংবৎসর ১০৩ 

(২) ডাক্তার ওয়াডেল কর্তৃক আবিষ্কৃত কাজ্দারার খোঁনিঙুলিপি সংবৎসয় ১১৩৯ 

{৩) পঞ্জতক্নে প্রাপ্ত খোদিতলিপি মংবৎসর ১২২।+* 

(৪) শ্রীযুক্ত কেডি সাহেব কর্তৃক আনীত লোরিয়ান্‌ টাঙ্গাই খোদিতলিপি দংবৎস্র ৩১৮১১ 

৫) হশত নগরে আবিষ্কৃত বুদ্ধমুর্তির পাঁদপীঠস্থ খোদিত লিপি সংবংসর ৬৮৪১৮ 

শ্রীযুক্ত স্মিথ, সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ কাল্দারা নদীতে প্ৰাপ্ত ১১৩ সংবৎসয়ে 
খোদিত অপর একজন কুষাণবংশীয় নয়পণ্ডির খোঁদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমি 
অদ্ভাগি ভাহার সন্ধান পাই নাই। এই লিপি সম্ভবতঃ অন্তাবধি প্রকাশ হয় লাই স্মিথ, 
সাহেব থোদিতলিশির ধে তালিকা দিয়াছেন, ভাহাতে উহার নাম পায়। যায় না। পূর্বোক্ত 
সাঁচটী খোদিগচলিপির মধ্যে শেষ দুইটীর আলোচনা বর্তমান সময়ে অপ্রার্সদিক, কারণ ডাঁক্তাখ 
€ভোগেল্‌ প্রমাণ করিয়াছেন থে, এই দুইটার মান অপর কোন অন্বাছনারে গণিত! প্রথম 
খোদ্দিতলিপিটী ধথাস্থামে আলোচি হইবে স্মিথ সাহেবের মতে অপর দুইটী খোদিত 
লিপির মান বিক্রমাব্বানসারে গণিত হইবে? কালরারার খোদিতলিপি ১১৩-৫৭০৫৬ 
স্বষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল ; কিন্ত ইহ! অসম্ভব, কারণ ডাকার যুলার এই খোঁদিভলিপি প্রকাশ 
কালে যলিয়াছেন, “এই খোদিভলিপিয় অক্ষরগুলি দৈর্ঘ্যে ১-- ইঞ্চি ও স্থচাকিরলপে খোদিত 
অক্ষরতুলি শকাধিকার কালের থরোঠী অক্ষরের স্তায়। মথুরায় প্রাপ্ত সিংহস্তস্তের খোদিত 
লিপি ও তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পতিকেয় তাঙ্রলিপির অক্ষর এইরূপ ডাক্তার বুললার তাহার 
ভারতবর্ধীয় প্রাচীন লিপিমালা নামক গ্রন্থে ধরোষ্টী লিপিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন 

(১) খৃষ্ট পূৰ্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শত্তাবদীর 'মৌ্যযাক্ষর । সাহবাজগড়ি ও মানসেরা খোদিত 
লিপিতে পাওয়া যায়৷ 

(২) বাঞ্জিক আফগানিস্থান ও পঞ্জাবের৷ ঘবন ধা গ্রীক রাঁগণের দু্রার খোদিত 
লিপিতে ব্যবন্বত অক্ষর; ইহা খৃষ্ট পূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল! 


(5৪) Ounningham, Reports of the 20050102202 Sarvey, Vol ঘ, p, 58; Journal 8818৮ 
tique 8 me Serie Tome XV p. 114 and plate. 

(১৫) 8881৫ Vienns Oriental Journal, Vol X p. BE and 3275 BSenart, Jomraal 3518 
tique $ Series Tome XIII p. 528 and plete. 

(3%) Cunnisgham, Reports of the 4200৯০0০8৬1 Snrvey Vol ছি) p. ও] amd ph 
XXL 08, 4, 

(১) Senart, Journal Asiatique?® Serie Tome XIII p. 526 and plate amd Vogel, Annual 


Report of the Archeological Survey of Indias, {New Series) 1903-2 p, 258 and platc 
XX fig. 4, 


(১৮) BSenart, Journal Asiatigue উ Serie Tome XIII p, 680 and Vogel Aunual Boport 
Of the Archeological Survey of Indin, 1909-4, ৮, 251, 


ং 


ত 


১০ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ অতিষ্িক নংখ্য| | 


(৩) খৃষ্টীয় পথম শতাব্দীতে প্রচলিত শকরাজগণের খোঁদিতলিপির অঙ্ষর। এপধ্যস্ত 
শকরাদগণের তিনটা খোঁদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে £-- 

(ৰব) প্ৰাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত ক্ষত্রপ-পুক্র পত্তিকের তাম্ৰগিগি |} 

(খ) লিঅক কুগুলক ও শোডাসের মথ্রার স্তম্ভলিপি ৷ 

(গ) কাল্দারার খোঁদিতলিপি। 

৪। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর গোলাকার লিপি। এইরূপ গুছুফরের তথত-ই- 
বাহাই থোদিতলিপি ও কণিফ হুবিষ্ক প্রতৃতি কুষাণ রাজগণের খোদ্দিতলিপিতে পাওয়া যায় 
যথা রত 1০, 
(ক) জেডায় প্রাপ্ত খোর্দিতলিপি সংবৎসর ১১।২, 

(খ) মান্কিয়াল! শু,পে প্রান্ত খোদিতলিপি সংবৎসর ১৮1২২ 

_(গ) সুএ বিহারে প্রাপ্ত কণিষ্কের তাঅলিপি সংবত্সর ১১1২৩ 

(ঘ) ওয়ারডাকে প্রাপ্ত ভন্মাধারের খোধিতলিপি সংবংসর ৫১1২৪ 

খরোগী লিপির চতুর্থ ভাগের চারিটা খোঁদিতলিপির মধ্যে, এপর্যন্ত কেবল একটী মাত্র 
হুএ বিহারের তাম্বলিপি সম্পূর্ণরূপে অনুদিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ডাক্তার বুলার এই হুএ 
বিহারের তাম্লিপির অক্ষরগুলিকেই চতুর্থ ভাগের অক্ষররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ 
বিষয়ে একটা বিশেষ আপত্তি আছে। চতুর্থ ভাগের খোদিতলিপিগুলির মধ্যে জেডা ও 
মান্কিয়ালার খোঁদিতলিপি প্রন্তরের উপরে ও সুএবিহার এবং ওয়ার্ডাকের লিপি তামের 
উপরে খোদিত। বিশেষরূপে তুলনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, প্রস্তরলিপি সযত্বে খোদিত 
ও ইহার অক্ষরগুলি প্রাচীন কালের অক্ষরের স্তায়। কিন্ত তাত্রের উপরি খোঁদিত লিপিগুলির 
. অক্ষর অপরিষ্কার ও গোল।. যদ্ধি জ্জেডা ও সুএবিহারের লিপি তুলিত হয়, তাহা হইলে 
জেভার থোঁদিতলিপির অক্ষরগুলি সুএবিহারের লিপির অক্ষরাপেক্ষ! বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ 
হয়, কিন্তু উভয় খোদ্িতলিপি কণিদ্ষের রাজত্বকালে একাদশ সংবৎসরের খোদিত । জেডার 
খোদিত লিপিটীতে অনেক অক্ষর এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু .মানকিয়ালার, খোদিত 
লিপির অক্ষরগুলি সযত্নে খোদিত এবং সমস্ত অক্ষর অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। এই অক্ষর- 
গুলি ওয়ারডাক বা বিমারনের ভম্মাধারের খোদ্দিতলিপির অক্ষরসমূহের স্তায় গোলাকার 
নহে। স্থএবিহারের খোদিতলিপিটা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে খোদিত হইয়াছিল, কারণ ভাঙ্কর 


(১৯) Epigrabhia Indica, Vol IV 0, 56 and 01569, 

(২) Buhler and Bhagwan Lal Indraji—Journal of the Royal Asiatic Society 1894 
p. 6%. 

(2১) Senart, Journal Asiatique 8 me Serie Tome XV. 0, 186 and plate, 

(২২) Senart, Journel Asiatique 9 me Serie Tome ঘব]] p. 1 and plates. 

(২১) Hornle, Indian Antiquary Vol X p. 324 and plate, 

(২৪) Jomnal of the Royal AEE Bociety, old ৪970৪ Vol XX and Cunningham’ ৪ 
Reports. vol [] p 67, 


দম ১৩১৪) ' শকাধিকার-কাল ১৯ 


সর্বস্থলে পুর্বচিন্থান্থুদরণ কবে নাই।* মান্কিয়ালার খোদ্দিতলিপির অক্ষরগুলি যদি সুএ- 
বিহারের খোদিতলিপির অক্ষরগুলির পরিবর্তে খরোষ্ঠী লিপিমালার চতুর্থভাগের অক্ষর বলা 
যায়, তবে ডাক্তার বুলার উক্ত শক এবং কুষাণ খরোঠীলিপির পাৰ্থক্য, লোপ হয়। কিন্তু 
ইহা নিশ্চয় ষে তক্ষশিলার তাত্রপিপি ও মথুরার সিংহস্তস্তের খোঁদিতলিপি, জেডা বা মান্‌- 
কিয়াল[র খোঁদিতলিপির অপেক্ষা গ্রাচীন। কাঁলদারার খোদিতলিপির অক্ষরগুলির সহিত 
মান্কিয়ালার খোদিতলিপির অক্ষরগুলি তুলনা করিলে দ্বেখা যায় যে, কালদারার খোঁদিত 
লিপিটা অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে খোঁদিত। কালদারার খোঁদিতলিপিতে প্পুকরণি” ও 
“করবিত” শব্দছয়ে যে আকারের ‘ক’ দেখা যায়, তাহ! মানকিয়ালার থোদিতলিপির “কপি” 
শব্দের ‘ক’ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় নাঁ। কালদারার খোদিতলিপির ‘স’ খরোষঠী 
লিপির তৃতীয় বা শকভাগের ‘স’ নহে, ইহা চতুর্থ ভাগের “স+। সুতরাং ইহা স্থির বলা: 
যাইতে পারে যে, এই খোদিতলিপির মান কুষাণবংশীয়গণের থোদিতলিপিসমূহের মান ফে 
অব অনুসারে গণিত হইবে সেই অবামুারে গণিত হইবে ও এইগুলি ১১১৪ বা টিটি 
কসের অন্থান্থুসারে গণিত হইবে ন| ৷ 

এইরূপে পঞ্জতরের খোঁদিতলিপিটীর মান ও অন্তান্ত কুষাণ খোঁদিতলিপির মানের সহিত 
এক অবানুসারে গণনা কর! উচিত। কারণ ইহার দ্বিতীয় পংক্তির “ক” ও প্রথম পংক্তির “দু” 
এবং ‘ন’ মানকিয়ালার খোর্দিতলিপির ক, দ, স, অপেক্ষা কখনই প্রাচীন নহে।' বস্তুতঃ: 
এই খোদ্দিতলিপিটীও মান্্‌কিয়ালার খোদিতলিপির বহু পরে খোদিত। এতদ্্যতীত শতকযুক্ত 
আর কয়েকটী খোর্দিতলিপি আছে, কিন্তু স্বিথ্‌ সাহেব সে গুলির উল্লেখ করেন রঃ ষথ|--- 

১। লাহোর মিউজয়মের খোদিতলিপি সংবৎ ১০২।২৬ 

২ ৷ স্কারাঢেরিতে প্রাপ্ত মুত্তির পাদগীঠস্থ থোদিতলিপি সংবৎসর ১৭৯ ২% 

৩। গত আশ্বিন মাসে লাহোর মিউদ্িয়ম্‌ পরিদর্শনকালে শতকযুক্ত একটা খরোষ্ঠী খোদ্বিত 
লিপি তথায় দেখিতে পাই। ইহ অদ্যাবধি কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। সংবৎসর ১১১। 

শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগারকর ও ডাক্তার বুণার প্রথমে বলেন, শতকযুক্ত খরোষ্ী 
খোদিতলিপির মান অন্তান্ত কুষাণবংশীয়গণের খোঁদিতলিপির মানের সহিত একাবানুসাকে 
গণিত হইবে। শ্রীযুক্ত স্মিথ, সাহেব ২৯৯ সংবতসরের মথুরার জৈন খোঁদিতলিপিটার মান- 
নির্ণয় করিতে গিয়| বিষম ভ্ৰমে পতিত হইয়াছেন! এই জন্তই তিনি বলিয়াছেন যে, স্থান 
বিশেষে লৌকিকান্দ ব্যবহার নেত্রগৌচর হয় নাই। ২৯৯ সংবৎসবের খোঁদিতলিপিটী কুষ/প- 
রাঁজগণের বাজত্বকাঁলের বহু পূৰ্ব্বে খোদ্িত। লৌকিকান্ধ ব্যবহারকালে' কেবল একক ও 


(২৫) Indian Antiquary, Vol X 0,325, 

(২৬) Senart, Journal AsiAtique 9 89119 Tome IV p. 510 No. 84, pl V, 

(২৭) Stratton, Journal of the Amclican Oriental Society, Vol XXIV p. 1; and Vogel, 
Annual Report of the Archaeological ১০1৮9 of India, 1903 4, p. 255, 
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দশক ব্যক্ত থাকে। শতক বা সহক্রক ব্যক্ত থাকিলে, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে এস্থলো 
সান' কখনই লৌকিকাব্বাসুসারে গণিত হইতে পারে না। কুষাণবংশীয় রাজগণের খোদিত- 
পিপিসমূহের মান যদি শতকযুক্ত খোঁদিতলিপিসমুহের মানের সহিত একাবাহ্ুসারে গণিতত 
হয়, তবে কুষাণবংশীয়গণের খোঁদিভলিপির মান কখনই লৌকিক বা সপ্তধ্যবামুসারে গণিত 
হইবো না॥ উত্তর ভারতে লৌকিব্ান্বযুক্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কোৌঁদিতলির্পি বৈদ্তনাথ 
মন্দিরের, গ্রশন্তি। ইহা ৭২৬ বা ৯২৬ শকাঁবে (৮০৪ বা ১০০৪ খৃষ্টাব্বে) ও ৮০ লৌকিকাবে 
খোদিত। প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে সপ্তর্ধি-মণ্ডলের গতির উল্লেখ থাকিলেই ইহা। বলিতে পারা 
যায় না যে, উক্ত গ্ৰন্থ'নচনাকাংল জনসাঁধাঁরপে, লৌকিকাকের প্রচুর বিস্তার ছিল। গুপ্ত 
সমাট্গণের রাজত্বকালে পূৰ্ব্বে লৌকিকাঁন্দ ব্যবহারের প্ৰমাণ পাওয়া' যায় না। আঁলবিরুণীর 
উক্তি উহার বিরুদ্ধ নহে। 

শ্মিধ, সাহেব স্বীয় মত সমর্থন জন্ চীন গ্রস্থকারগপের উক্তি যথাসাধ্য পরিবর্থন করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। ইউচিগণ হিউংল্লুগণ কর্তৃক ১৬৫ খুর্পূর্ববে শেষবার পরাজিত হয়। 
ইহার পক তাহারা স্বদেশ পরিত্যাগপুর্বক পশ্চিসমুখে যাত্রা করে, পথে তাহাদের উ-সুন' 
নাক জাতির সহিত যুদ্ধ হয়৷ ও ওঁ যুদ্ধে উ-সুনগণ পরাজিত হয়। উ-স্ননগণের অধিপতি 
নান্চটু মি ([4%040502)401) ওঁ যুদ্ধে নিহত হন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৩* খৃষ্টপূৰ্ব্ব 
খঁটিয়াছিল ৷ ইউচিগণ, উ-সুনগণকে পরান্ত করিলেও তাহাদের দেশ অধিকার করিতে 
পমৰ্থ হয় নাহ । আর কিছুকাল পশ্চিম সুখে গসনপুৰ্ব্বক ইউটিগণ সে ৰব! সোকগণের 
আবাস তুর্কি আক্রমণ করে ৷ সোকগণ স্বদেশ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক দক্ষিণমুখে পলায়ন করেন চ 
এই ঘটনা সম্ভবত? ১৬০ ধৃপুৰ্ব্বে ঘটিয়াছিল। নিহত উ-স্থনপতির শিপু পুত্র এতদিন 
হিউংমুগণের আশ্রয়ে বর্ধিত হুইয়া এই সময়ে পিভৃহত্যার প্রতিশোধ মানসে ইউচিগণকে 
আক্রমণ করেন। ইউচিগণ পুনর্বার পশ্চিমমুখে ফাঁত। করে। শ্বিথ, সাহেবের মতে 
উ-সুন রাজ কুগ্নেনমে ১৪% খ্টপূৰ্ব্বে ইউটিগণকে পরাস্ত করেন তিনি বলেন ষে একটি 
শিশুর পুর্ণ ব্মঃপ্রাপ্ত হইতে অন্ততঃ বিশ বৎসর লাগে। কিন্তু ইহ! ঠিক বলা ফাইতে পারে না» 
কারণ একটি শিশুর বর্ধক্রেম ২৪ দিন হইতে ৮১০ বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারো যদি ধরিয়া 
লওয়া যায় থে নান্‌-টু-মির মৃত্যুকালে কুয়েন-মোর বয়ঃক্রম চারি বা পাঁচ বৎসর ছিল, তকে 
তীহার পিতার স্বৃত্যুর দশ বা বার বৎসর পরে তিনি ইটচিগণকে আক্ৰমণ করিয়াছিলেন বলিলে 
বিশেষ অত্যুক্তি হয় ন| । বাবর 'অতি অল্প বয়সে ফাঁরঘানার সিংহাসনে জানু হুইয়াছিলেন ও 
আকবর চতুৰ্দ্দশ বৎসর বয়ঃস্রম কলে পাণিপৰের দ্বিতীয় যুদ্ধ জয় করেন। সুতরাং ১৫০ খৃষ্ট 
পূৰ্ব্বে হে ইউচিগণ কুয়েন্‌ মো কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহা স্থির বলা যাইতে পারে। 
ইউচিগণ সোক্জাতির আবাস তৃমষি হইতে তাড়িত হইয়া তাহিষা বা বাহিলক আক্রমণ করে। 
শ্বিথ সাহেবের মতে ইউচিগণ ১৩৮ খৃ্টপূৰ্ব্বে বাহিলক আক্রমণ করে। কিন্তু ইউচিগণ যদি 
১৫০ হৃটপুর্ব্বে সেকগণের আবাস ভুমি হইতে তাড়িত হইয়াছিল বলিয়া! ধর! যায়, তবে ইহা 
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নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, তৎকর্তৃক বাহিদিক আক্রমণ ১৪৮ খৃষ্টপূৰ্ব্বে ঘটিয়াছিলা কোন 
অপ্রকাশিত কারণ বশতঃ স্মিথ, সাহেব বলেন যে, ১১৫ থৃষপূৰ্ব্ব পৰ্য্যস্ত ইউচিগণ অক্সাস্নদীর 
উত্তর পারে অবস্থিতি করিতেছিল। চীন রাজদুত চাং-কিয়েন্‌ ১১৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন ॥ 
তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূৰ্ব্বে তৎকর্তৃক নানাদেশে প্রেরিত দূতসসূহ প্রত্যাবর্তন করে। 
স্মিথ সাহেবের মতের আমুকুল্যে একটি মাত্র প্রমাণ পাওয়| যায়, কিন্তু চাং-কিয়েন্‌ ১২১ খৃষ্টাবে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি আর ইউচিগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় নাঁ। স্মিথ, সাহেবের মতে ইউচিগণ ১৩৯ খৃষ্ট পূর্বাকে 
বাহিলকের শেষ যবন রাজা হেলিওক্লিস্‌কে রাজ্যচ্যুত করে। ইহ! পান্কু প্রণীত প্রথম 
হান্রাজবংশের ইতিহাসে ইউচিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পান্কু বলেন যে, ইউচিগণ পঞ্চ 
ভাগে বিভক্ত হইবার শত বর্ষ পরে কুইসোয়াংগণের অধিপতি কিউ-সিউ-কিও ( Kieu-tsien 
Ki০) ইউচিজাতির অপর চারিটি বিভাগকে বশ্ততা স্বীকার করাইয়া একটি রাজ্য স্থাপন 
করেন। এই কিউ-সিট-কিওকে কানিংহাম সাহেব কুষুল-কদূফিস বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
স্মিথ, সাহেব স্বীয় মত সমর্থন জন্তু বলেন যে, কিউ-সিউ-কিও ব| কুমুলকদ্ফিস ৪৫ খৃষ্টান 
সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু যদি চীন ইতিহাসকারগণের উক্তি “প্ৰায় শতবর্ধকে” এক 
শত বৎসরের অধিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি কুযুলকদূফিসের সিংহাসন আরোহণ 
স্বচ্ছন্দ ১০ বাঁ ১৫ খৃষ্টাব্দে নির্দেশ করা যায়। স্মিথ, সাহেব কুষাঁণবংশীয়গণের খোদিতলিপির 
মান লৌকিকাঙ্মাগ্ৰস'রে গণনা হইবে এই সিদ্ধান্ত করিতে গিয়| কুয়ুলকদ্‌ফিসের সিংহাসন 
আরোহণের প্রকৃত সময়ে ৩০.৪০ বৎসর যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ কণিষের 
সিংহাসন আরোহণ খীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে হইয়াছিল বলা যায় না) তজ্জন্ত 
স্মিথ সাহেব কণিফ্কের অভিষেক কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারস্তে নির্দেশ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। আমর! পূৰ্ব্বে দেখিয়াছি যে কুয়ুলকদ্‌ফিদের অভিষেক খৃঞ্জীয় পঞ্চদশ' অন্দে 
শ্বচ্ছন্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে। কুয়ুলকদ্‌ফিস সম্ভবতঃ চত্বারিংশং-বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন 
কারণ তাহার বহুদংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । তাহার উত্তরাধিকারী ইয়েন কাও-চিংকে 
কানিংহাম সাহেব হিমকদ্‌ফিল বা 00 ম 84 0 (০০৪7০) বলেন। ইনি আমাদের 
কাল নির্দেশ অনুসারে ৫৫ খ্ঠ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারও বহু সহশ্র মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ; স্থতরাং ইহার রাঁজত্বকাল ৩৫ বৎসর বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে 
তাঁহার উত্তরাধিকারী কণিষের রাজ্যাভিষেক ৮০ খৃষ্টাব্দে বলা যাইতে পারে। বহু পূর্বে 
ভাক্তার ওলডেন্বর্গ প্রকাশ করেন যে, কণিঙ্কই শকাবের প্ৰতিষ্ঠাতা, কিন্তু পরে ইহার বিরুদ্ধে 
বহু আপত্তি দৰ্শিত হইয়াছে ও এক্ষণে প্রকাশ্তভাবে. কেহই স্বীকার করেন ন! যে কণিফ 
শকাব্দ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত গ্রকারাস্তরে সকলেই জানাইয়া থাকেন যে, কণিষ্ক শকাব 
প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। আমরা এই মাত্র প্রমাণ করিয়াছি যে, চীন ইতিহাসবেতাঁগণের 
মতামুগাবে ইহা অসপ্তব নহে। কণিক:তক শকাবপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রধান আপন্তিকারক 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : [অতিরিক্ত সংখ্য । 


কানিংহাম ও শ্রীযুক্ত দ্বেবৰত্ত রামকৃষ্ণ ভাঁগারকর। জীযুক্ত ভাপ্তারকরের মত যে কুষাণবংশীয়- 
গণের খোদিতলিপিসমূহে শকান্দ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু শতক স্থানে দুই উহ থাকিত অৰ্থাৎ এই 
গুলি শকাবের তৃতীয় শৃতাব্দে খোদিত, এই মতের সত্যতা মথুরাষ প্রাপ্ত" ২৯৯ সংবংনরের 
খোদিতলিপির উপরে নির্ভর করে। এই খোদিতলিপি ডাক্তার ফুরার (717₹) কর্তৃক 
১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মথুরার কঙ্কালীটিলা নামক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। শ্রীযুক্ত 
ভাগারকরের সিদ্ধান্ত আলোচন! করিবার পূর্বে এই খোদিতলিপিটা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা 
আবশ্তাক। 

এই খোদিতপিপি ডাক্তার বুলার (80160) কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।* পরে 
শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব তাহার “ভারতে কুষাণ বা শকাধিকার-কাঁল* নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করিয়া! কুষ!ণবংশীয়গণের খোদিতলিপিসমূহের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে আরস্ত করেন। এই- 
জুন্ত তিনি লক্ষ মিউলিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দীর্ঘকাল 
ধরিয়া পত্ৰ আদান প্রদান করিতে থাকেন, কিন্ত অধ্যক্ষ মহাশয় স্মিথ, সাহেবের তালিকার 
৭১নং খোদ্বিতলিপি বাহির করিতে অক্ষম হন।২ ১৯৯৫ খষ্টাব্দের জুন মাসে আমি যখন লক্ষৌ 
মিউজিয়ম পরিদর্শনে যাই, তখন অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে এই খোঁদিতলিপির অনুসন্ধান করিতে 
বলেন, কিন্তু আমি তখন বিশেষ কাধ্যে নিযুক্ত থাকায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পারি নাই । গত শারদীয়া পুদ্থার অবকাশের সময়ে পকাধিকার কালের ইতিবৃত্বামুসন্ধান কালে 
এই খোঁদিতলিপিটী পরীক্ষা করা আমার একান্ত আবশ্যক হয়। আমার শিক্ষক ডাক্তার 
ব্লকের উপদেশাহসারে আমি লক্ষ, মধুরা ও লাহোরের মিউদ্রিয গুলি অনুসন্ধান করিয়া 
অবশেষে লক্ষৌ মিউজিয়মেই এই খোদিত লিপিটী দেখিতে পাই । ইহা ডাক্তার ব্লক কর্তৃক 
প্রকাশিত ছবিষের রাজত্বকালের ৩৩ বৎসরের খোদিতলিপির নিকটেই ছিল।* ডাক্তার 
বুলার এই খোদিতলিপিটীর নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ধোদিতলিপিটী একটী 
দণ্ডায়মান প্রস্তরমূন্তির পাদপীঠে  উৎকীর্ণ। ইহার প্রত্যেক অক্ষর দৈর্ঘ্যে ১-২ ইঞ্চি । 
মুর্তিটার চরণত্ব ভিন্ন এক্ষণ আঁর কিছুই নাই। 

ডাক্তার বুলার কর্তৃক উদ্ধত পাঠ। 

১। নম স্ব শীধনা আরহাস্তনা মহারাজন্ত রাজতি রাজস্ত স্বর্বচ্ছর স্বতে ছু ... ... 

২। ২০৯, ৪০, হেমংত মাসে ২ দিবসে ১ আরহাতে৷ মহাবিরন্ত প্রাতিমা ... *'',., 

৩। ১, হে ত ওখারিকায়ে বিতু উঝতিকায়ে চ ওখায়ে স্বাবিক! ভগ্ীনিয়ে 





\ 
(২৮) Vienna Oriental Journal, Vol X p. 171, 
(২৯) Journal of the Royal Asiatic Bociety, 1908 p, 151. 
(৩০) Annua: Progress Report of vhe Archeological Survey N, দা, Circle 1895-6 p, 2 


and Report of the Lacknow Provincial Museum Pp. 8 
(৩১) Indian Antiquary. Vol VI p, 217 and Bloch, Epigraphia Indicn Vol VIIT Dp, 18], 


দন ১৩:৪ ] শকাধিকার-কাল ১৫ 
Bee ত ত দীৱিকন্ত শীবদিনাস্ত চ এতেঃ আরাহাতায়তানে স্থাপিতা 

Es eee ee দেবকুলং চ! = 

ডাক্তার ধুলারের পাঠে ভ্রমবশতঃ “নম সর্ব স্থানে “নম স্বৰ? সংবচ্ছর সতে’ স্থানে শ্ববচ্ছির 
শ্বতে” “ধিতু’ স্থানে “বিতু", ‘আবিকা’ স্থানে "স্বাবিকা” ও “এতৈঃ” স্থানে “এতেঃ” লিখিত 
হইয়াছে। এক্ষণে খোদিতলিপিটার নবোদ্ধত পাঠ প্রকাশিত হইতেছে। 

[ পাঠকালে এতিলিপি দ্রষ্টব্য ] ঃ 

১। নম সর্ব শীধনং আরহাতনং মহারাজন্ত রাজতিরাঁজন্ত সংবচ্ছর সতে দু ... *** 

২। ২০০ ৯০, ৯, হস্ত মাস * দিবস ১ আরাহাতে। মহাবিরাস্ত গ্রাতিমা! ... ০০ 

এরর স্ত ওখারিকায়ে বিহু উঝতিকায়ে চ ওখায়ে সাবিকা ভগীনিয়ে +... 

৪1 শীরিকস্ত শীবদিনাস্ত চ এতে আরাহাতায়তানে স্থাপিত! 

€ | দেবকুলং চ। 

আমার মতে খোঁদিতলিপিটীতে ভ্রমবশতঃ ‘নমস্‌ সব স্থানে নম সর্ব 'আরহান্তানাং স্থানে 

'আরহাতনং) ‘হেমংত’ স্থানে "হমত” ‘ধীতু’ স্থানে *বিতু” লিখিত হইয়াছে। এই খোদিত 
লিপির অক্ষরসমূহে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি দেখ! যায় ;-- 

(ক) পস* র নিম্নভাগে সম্ভবতঃ সৌনাৰ্ধ্যবৰ্ছনের জন্তু একটি ত্ৰিকোণ ব| গোলাকার 
চিহ্নযুক্ত হইয়াছে কেবল “মাস” ও ‘দিবস’ এই দুই শব্দের “স* এ কোন চিহ্ন নাই। 

(খু) ‘আরহাতনং’ এবং *ও* র নিয়ে একটি ত্ৰিকোণ চিহ্ন আছে, এই নিমিত্ত ভাক্তার 
ধুলার এই শব্দটিকে আরহান্তন! পাঠ করিয়াছিলেন। 

(গ) ‘স’ যে স্থলে অন্তাক্ষবের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তৎস্থানে উহার নিম্নে কোন চিহ্ন নাই 
যথা “মহারাজস্ত” ‘স্থাপিতা* 

(ঘ) সংবচ্ছরের “ব” র উপরে রেফ নাই। কালক্রমে প্র্তরখণ্ড ক্ষয় হওয়ায় এ স্থানে 
একটি গর্ত হইয়াছে। 

(৬ ) তৃতীয় পংক্তি “এতে” শব্দের পর কোন বিদর্গ নাই। খোদিতলিপি অসমান প্রন্তরের 
উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহার গ্রথমাংশ অপেক্ষা দিতীয়াংশ নিয়, এই জন্তু পংক্তির মধ্যদেশে 
পংক্তিনির্দেশক চিন্নস্বরূপ ছইটী রেখা খোঁদত হইয়াছে । এইরূপ দুইটি চিহ্ন দ্বিতীয় পংক্তিতে 
অন্ধ ধুলির পরে খোদিত আছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অঙ্কটি নিশ্চয়ই ৯ কারণ ইহা অন্তান্ত 
লিপির ‘৯’ হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহার আকার অন্ত কোন অঙ্কের সমান নহে 
মথুরায় প্রাপ্ত উনবিংশ সংবংরের খোদিতলিপির “৯ এই প্রকার ।** কেবল এইটুকু পার্থক্য 








(৬২) 77016150016 Indica, Vol Ip 382 ০৭21) 


১৬ সাহিত্য পরিহৎ-পত্রিক! [ অতিরিক্ত মংখ্য|। 


দেখা যায় যে অঙ্কের উপরাংশের বক্রভাগ এই খোধিতলিপিতে দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়াছে; কিন্তু 
অন্তাম্থ খোদিতলিপিতে ইহ! বাম দিকে গিয়াছে ।.* 

ডাক্কার- বুগার বলিয়া গিয়াছেন যে, এই খোদিতলিপির অক্ষরগলি মথুরার অস্থান্ত 
খোদিতলিপিসমূহের অক্ষরগলির ভার ও একই লময়ের, কারণ ইহাতে প্রাচীন মৌধ্যলিপির 
‘শ’ ও যুক্তাক্ষন্নে ‘যি’ পুর্ণ জিশূলাকার অবয়ব দেখা ধায়, এই দুইটা অক্ষরের এরূপ ব্যবহার 
মখুরারি কুষাঁপ খোদিতলিপিসমুহের গুগুলিপির *শ” ও ‘য’ ফলার সহিত ব্যবহৃত দেখা! যায়। ৩ 
কিন্তু আমার নিকট এই উক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নলিখিত তালিফ্যায় কুষাণ রাজ" 
ঘংমীদ্গশের খোদিতলিপিসমূহে -যতগুলি প্রাচীন অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা! দুর্শিত হইল। 


সংখ্যা ত্য = ধৰ্ম্ম. প্রকাশস্থল ন মন্তব্য ৰ 
১ ৩ বৌদ্ধ  ],ঘা]},]08 ত্রিশুলকার প্য” কলা সৰ্ব্বদা, ব্যবহৃত 
- হইয়াছে, অক্ষরগুলি অতি সুন্দর । 
২ রি এ... 31898 0, 974 “্য” ফলা একবারমাত্র গুপ্তলিপির 
& KE. 1 VII 6. 179 আঁকার) অন্তত ত্রিশূলাকার। *শ” 
সৰ্্বত্ৰই মৌধ্য লিপির ষ্কায়। 
৩ > জিন E. IL II. 201 0০ XI কোন প্ৰাচীন আকারের অক্ষর নাই। 
and I. A XXXIII p. 88 no 1, 
৪ & ৯ KE. I I. 881. no I 5 
“and L A. XXXIILP. 84 09 4. 
৫, ৰ E. I [], 201. 00, 11 ৷ ss 
and I. A. XXXII P. 838 0০9, 
5 3111 880 0০% OOOO 
and I. A. XXXII 0. 85. 00 5, 
৭.০৮ ৪. -:-4 3৮], 81008. ডি 
৮. ৮ -» . ELIS noXIX a 
a. ৬ - &,9. ঢা, 8] 0০4. ডর 
24434 পা and I. A XXXII P. 87 no 1 7 
১৭% ১৪, ৬ ' ],].],882891], টা 
১১১ 3১৮ - _* ]], ]], 202 no XIII ডি 








(৬৩) EKpigraphia Indica, Vol I p. 885 No. VI, Vol II ঢ়, 204 No, XX, Vol Ip, 892 
No. আসা and A. ৪, R, Vol ]]] p. 82 plate XIV No, 9. 
(॥*৪) 19008 Oriental Journal, Vol X p, 1297 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকাঁ। চিত্র (২)ক। অতিরিক্ত 





মথুরার খোদিত লিপি। (১৬ পৃষ্টা ) | 





সাকার দারার খোদিত লিপি। (৬৯ পৃষ্ঠা ) । 


খা ১৩১৪ । 
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and L.A. XXXII. 189.4” প্রাচীন কিন্তু “ৰণ ফলা| গুপতলিপিয় 
06, গু, আকার। ন্‌ 

J. A. ঘা, 217,20৪ কোন প্ৰচীন আকারের অঙ্গর মাই 
XXXII. 149 no. 25. | 
5. 1. 1. 885 10. গু: প্রাচীন আকারের “শ” একবার মাত্র 

স্যবহৃত হইয়াছে। অন্তত্র «ও শৰ" 


ফলা গুপ্তলিপির কার 
1, 11, 206, ম০., "শশ প্ৰাচীন আকারের। “য” ফল| এক্‌ 
সুসম]. বার মাত্র ত্রিশূলাকার, অন্তত্ৰ গুধ্তলিপিয় 
সদৃশ । 


E. 1 হা. 203; 10. XV. কৌন প্রাচীন আকারের অক্ষয় নাই॥ 
BE. 1. IL. 203, no. XVI. টি 

I. A. VL 217. 0.2, পয” ফলা একবার মাত্র জিপুলাকাক, 
EI VII. 1813; অন্তত গুপ্তলিপির সণ ও 

IA. ঠেস, 50. 

no. 9. 

ক]. ], 888. ০. VII. কোল প্রাচীন আঁকারের অক্ষর ন[ই! 
A.S.B. IIL 82. 0০.৪, “শষ ৬. প্ৰ’ কলার আকার একবাধ 
J.A.5S.B. 1898, D. 276. মাঁত্ৰ মৌধ্যলিপির স্কায় ॥ শষ্য পুপ্ত 
footnote, IL.A.XXXIIL লিপির আকার! 

Pb. 40, nd. 10. 
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সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা ] 


EI VII 171. “শু? ও “য” ফলা প্ৰাচীন আকারের | 
E. I. 1, 887 ৮০. ছা][, কোন প্ৰাচীন. আকারের অক্ষর নাই। 

and I. A, X, সস্া]া, 
p. 108 no. 15. 

BE. I, I. 887, no. IX. 
E, ], I. 887, no. X, 

Journal of the. Bom- এ পর্যন্ত কোনও প্রতিলিপি প্রকাশিত 
bay Branch of the হয় নাই | 

Royal Asiatic Society 


Ed 


Vol, XX. 
&, ৭. BR. IIL 83, প্রাচীন আকারের ‘শ’ কিন্তু ‘য’ ফলা, 
20, 10. গুগুলিপির সদৃশ । 


A.S.RIII. 88, 00, 11. কোন প্ৰাচীন আকারের অক্ষর নাই। 
A. 9, B. IIL 83. শ' প্রাচীন আকারের কিন্তু ‘য’ গুপ্ত- 
no. 12, and I. &, লিপির সদ্বৃশ। 


. XXXII p. 106. no. 11. 


4.5. B. III. 84 10. 18, কোন প্ৰাচীন আকারের অক্ষর নাই । 
and I. A. XXXII, 102. no, 18. 
4A. S. BR. III. 84, no. 14, 

J. A. S. B. XXXIX. 

Pt. I. p. 180 no. 18, and 

L A. XXXII p. 101. no. 12. 
A.8.B. ILL. 84 00. 15 শি? প্ৰাচীন আকারের কিন্তু ‘য' ফলা । 
I. A. XXXII Pp. 108. গুপ্তলিপির সদৃশ ৷ 

no. 14, & 

LA.VI p. 219, 0০, 11. কোন প্রাচীন আকারের অক্ষর নাই । 
and Growse’'s Matbura 

8rd. edition p. 165. 

E, ], II. 208. no. XVII. 

E. ], IL 209. 00, XXXVI. রি 

E IIL 208. no. XVIH 

andl A, ভ্রু ঘা p. 104. no. 16. 
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শকাধিকার-কাঁল: ১৯ 
E. I. ], 891. 00, XXL, কোন প্ৰাচীন আকারের অক্ষর নাই ॥ 


and I. A. XXXII. p. 104. no. 17. 
E. L IL 886 00. VIIL, “শ প্ৰাচীন আকারের কিন্ত “য” ফলা- 


I. A. XXXII P. 105. খুপ্জলিপির সদৃশ । 


no. 18. 
E. I. IIL. 904. 00, XIX. কোন প্ৰাচীন আকারের অজর নাই ৷ 
A. &, R. XX. 87. pI. 


V.no. 6.; W.Z.K. MI. 
p. 171. ; IL A. XXXII p. 105, no. 9. 
A. 3, BR. III 82 00. 8. শ' প্ৰাচীন আকারের কিন্তু ‘য’ ফলা 


and I. A. XXXII p. 106. no. 20, গুপ্তলিপির সদৃশ । 

E. I. IL 212. no. XII. রর 

E. IL. II. 370. কোন প্রাচীন আকারের অক্ষর নাই। 

E. I. যা, 204, 0০, সস. 'শ' প্রাচীন আকারের কিন্তু ‘য’ ফল? 
গুপ্তলিপির সদৃশ । 

E. L I. 992. 0. XXIV. কোন প্রাচীন আঁকাঁরের অক্ষর নাই ॥ 

E. I II. 204, vo. আছো, I 

A. ঠি, BR. IIE. 84. no. 16. নি 

A. বি. RB III. 84. no. 17. ০ 

E. LI. 888 no. XII. ই 

A. S. RB. IIL 85, no. 18. Ha 

E. 1. I. 888. no. XTIL 9৯ 


E. I. IL 206 00, ‘শ’ প্রাচীন আকারের কিন্তু ‘যব’ ফলা 
XXII, A. 9. R. III. 85. No. 19... গুপুলিপির সদৃশ ৷, 


E. I. I. 205.00, XXIIL. ৩ 

ELIL 205, ॥০, XXIV. কোন প্রাচীন আকারের অক্ষর নাই ৮ 
A. ঠি. RB. IIL 35, টি 

E. I, I, 887. no. XT; টি 

E. I. I. 889. no. XIV. লি 

E, I. [ 889. no. XV. : ৰ 

E. I. I. 889. no, XVI. ; 


E I. I. 890, 00, XVII প্রাচীনকালের অক্ষর 


ই সাহিত-পর্ষিং পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা ] 


গুল, অনিশ্চিত এ [৮]; 399. ৪০ কোন প্রাচীন আকারের, অক্ষর নাই॥ 
XVIII. | 

গস লৈন্‌ ETI. 80% no. সা, 5 

ত অনিশ্চিত 1.392, 186, সস, 

৭১ জৈন E. ], ]. 393 no. সত্ব] ক 

ণাং টি EIT 39800, XXVIL, 

৩ টী BE. ], ], 896. no. XXXII. প্রাচীনকালের অক্ষর ৷ 

গঞ্জ ৰ E.LI.897, no. XXXIV. কোন প্রাচীন আকারের অক্ষর লাই? 

পৃ অনিশ্চিত 99, ], ], 897. ॥০ XXXV. প্রাচীনকালের অক্ষর । 

গঞ্জ জৈন. চু I, IE 206, no. XXVEHI. শি” প্ৰাচীন, আকারের কিন্তু ‘যা 
ফুলা-গুপ্তলিপির সদৃশ । 

প্‌ = E. IL ]], 206, ১০ কোন প্রাচীন আকারের অক্ষর নাই; 

- আসা, 

ৰ৮, রি E. LIL. 207. 7০. XXIX. প্রাচীনকালের অক্ষয়।, 

রান Es IT. II. 207. no. XXX. 

৮৭ রি ELL 117207 uo, সজা ৰ 

৮১ রর E. I. II. 207. no. XX XIJ. i 

৮২ ৰা E. 1 II. 208. no. XXXIEL বেণন গ্রাচীনকালের, অক্ষয় নাই 

৮৩ n / ETI £08, 00, XXXIV. টী 

এরি ২৯ E. 1 ঢা. 208. no. XXXV. 

চি EB. IL IL. 209. no. XX XVII. 


যুক্ত স্মিথ, সাহেবের মানযুক্ত কুষান খোদিত লিপির তালিকা হইতে মামি এই গুলিকে 
নিয়লিখিত কারণ ব্শতঃ বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছিঃ--- 


সংখ্যা. বর্ম. উল্লেখ স্থল কারণ 
১৮ Dry. Fiikrers Aumunl এই-চারিটী খোর্দিত লিপি প্ৰাচীন, 
Progress _ অহিচ্ছত্র ও সথুরার ধরঃসাবশেষ.. মধ্যে, 
হ্‌ ৩১ Report of the Archs0- আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এ পধ্যন্ত এণ্ডুল্লি৷ 
logical Survey “ভা, প্রকাশিত হয় নাই। ভাক্তার ফুরারের- 
ত খা Provinces Circle: মতে এ গুলি, এখন লক্ষী মিউনিয়মে, 
1891-92 আছে! 


৭ ,, ,, />1895.6 
৯,  Growse’s _ 196)07৮, এই খোদিত লিপি এ পধ্যস্তা- 


সন ১৩১৪] শকাধিবার-কাল ২১ 


8rd edition 7 116. কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই, ও, ইতাঁর 
সন্ধান পাওয়া যায় না। 

শ্রীযুক্ত নসিব সাহেবের তালিকা হইতে, অপ্রাসঙ্গিক বোধে নিয়লিখিত- খোদিত লিপিঘয় ও 
বাদ দিয়াছি।-_ 

১1 সথুরায় আবিষ্কৃত ৫৭ সংবংসরের থোর্দিত লিপির মান, ডাক্তার বুলারের মতে. গুপ্তা- 
্দাঙ্গুস|[রে গণিত হইবে *'। গ্মিথ্‌ সাহেব বলিয়াছেন:যে ভাক্লার- বুলার বোধ হয় 
এই খোদিত লিপিটীর মান গপ্তাবানুয়ারে গণিত হইবে বলিয়া ভ্রমে.পতিত, হইয়াছেন) কিন্তু 
তিনি কোন, প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। এই খোদিত, লিপিটীর অক্ষ্র: গুলির;সহিত, সম্ৰাট্‌ 
কুমার গুপ্তের রাদস্ব কালের ১১৪, সংবৎসরের। খোদিত, লিপির অক্ষরগুলির কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য আছে; কিন্তু অক্ষরগুলিকে ভ্ৰমেও কুষাণ, খোদ্িত:লিপির অক্ষর. বলিয়া মনে৷ হয় 
না। আমি গত বৎসর, মথুরার মিউনিসিপাল মিউজিয়মে, এই খোঁদিত্‌ লিপিটা-রিশেষরূপে 
পরীক্ষ! কিয়! উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াহি । 

২। শ্রীযুক্ত শ্মিথ, সাহেব বুদ্ধ গয়ায়, আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠস্থ- ৬৪: সংবংসরের 
থোর্দিত'লিপির'মান. কুষাণবংশীয়গণের খোদিত লিপির মানের- সহিত: একাক্বাস্সারে গণিত 
হইবে বলিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত. হইয়াছেন। ভীহার উক্তির এক. মাত্ৰ’ প্রমাণ এই 
যে বুদ্ধ গয়ায় কুষাণ খোদিত লিপির অক্ষর সমূহের, সদৃশ অক্ষরে খোদিত লিপিযুক্ত- রক্ত 
প্রস্তরনিৰ্ম্মিত, একখানি সিংহাসনের নিয়ে কানিংহাম সাহেব খননকালে হৃবিস্কের 
একটা সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিলেন। উক্ত সিংহাসন ও বুদ্ধ মূর্তির মধ্যে সম্পর্ক এই মাত্র 
যে, উভয় ভ্রব্যই রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত-ও' উভয় খোদিত, লিপির অক্ষরে কিঞ্চিৎ, সাদৃশ্য 
আছে **। কিন্তু এই খোদিত লিপির অক্ষরসমুহের- সহিত এলাধাবাদের, দুৰ্গ মধ্যস্থ 
অশোকস্তন্তে. সম্রাট, সমুদ্ৰ গুণ্ডের রাজত্ব: কালে খোদিত; হরিসেন রচিত; প্রশস্তির-*! 
অক্ষর গুলির সহিত অধিকতর সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধ গয়ার, খোদিত, লিপির ।প্রথম:পংক্ধির 
“মহারাজন্ত” ও দ্বিতীয় পঃক্তির. “সিংহ রথে” ৪ “অৰ্থ ধৰ্ম্মসহায়ে" প্রভৃতি শের ”হ”---তু 
কমলাস্ডের - পল” যে আকারের, সেই আকারের ‘হি’ ও লি’ সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদের খোদিত 
গিপি ব্যতীত অন্তস্থানে দেখ! যায় না। ডাকার বুলারের, মতে এই খোদিত লিপির মান 
গুপ্তাৰদাহুসারে গণিত-হওয়া উচিত *-ও ডাক্কার বকর অতেওখোঁদিত:লিপিটী খৃষ্টীয় তৃতীয়-বা 
চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ**। সম্প্রতি ডাক্তার লুভার্স (Heinrich Liiders.) বলিয়াছেন যে, 





(৩৫) Indian 40610975101 V1 0,219 and 00012750015 Indica, Vol ]]। 0210, No.XXXVIII, 

(৬5) 08501025005 885091১০201 0, 20 615৮2, No. 11 and pp. ক and 21 No, XXY. 

(৩৭%) Fleet, Corpus Inscriptionum Indicarum Vol TIT Plate 1, 

(৩৮) Fleet's translation of Biihler's Indisohe Palsngraphie p. 48, footnote ৭০, 

(*৯) Journal of tlie Asiatic Society of Bengal Vol, LXVII PART ] 1898 p.. 282 fuot- 
note 1, 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখা! ] 


খোঁদিত লিপিটা সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন ৩। কিন্তু উপরোক্ত প্রমাণাবলী ভরসা করি তীহার 
সকল সন্দেহ দুর করিবে। ডাক্তার লুডাস যাহা বলেন, যে ডাক্তার ব্লক কেবলমাত্র “ম”কারের 
আঁকার দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে । পহু” ও পল” এর 
আকারও দ্রইব্য। এই খোদিত লিপির মান যদি গুপ্তাব্বাসুসারে গণিত হয়, তাহা হইলে 
ইহা ৬৪+৩১৯--৩৮৩ খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল । 

কুষাণ রাজগণের খোদিত লিপিসমূহে দেখা যায় যে, লারনাথের খোদিত লিপি ব্যতীত অন্ত 
«কোনও স্থলে ত্ৰিশূলাকার প্যপ্ফলা খোদিত লিপির সর্বস্থানে ব্যবহৃত হয় নাই। সারনাথ ব্যতীত 
অন্ত খোদিত লিপিতে যে স্থলে ত্রিশূলাকার “য” ফল! দেখা গিয়াছে, সেই স্থানেই গুগুলিপির 
সায় “য” ফল! দেখা যায়। কিন্তু মথুৱার ২৯৯ সন্বংসরের খোদিত লিপিতে “্য” ফলা মৰ্ব্বত্ৰই 
ত্রিশুলাকার। *শশ সর্বস্থানে প্রাচীন মৌধ্য লিপির স্ভায়। পূৰ্ব্ব দত্ত তালিকায় দেখা যায় যে, 
কুষাণ -্রাব্যকালের এমন একটী ৪ খোদিত লিপি নাই যাহাতে সৰ্ব্বত্ৰ মৌর্যলিপির স্তায় “শ” 
ও ত্রিশুলাকার “য” ফলা ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ খোদিত লিপিতেই ০শ” প্রাচীনাকারের 
শ্য” ফল! গুগুলিপির সদৃশ সারনাথের খোদিত লিপিতে “শ* ব্যবহৃত হয় নাই। 

২৯৯ সম্ঘংসরের খোদিত লিপিতে কেবল “ন”এর আকার কুষাণ লিপির স্তায়। ইহার প্রথম 
পংক্রির “নম” শব্দের ‘ ন” এর তলভাগ কিঞ্চিৎ বক্র, কিন্তু এরূপ বক্ৰত| মথুরার অতি প্রাচীন 
খোদিত লিপি সমূহেও দেখা যায় ৪। অন্য স্থানে “ন” এর তলভাগ অত্যন্ত বক্ৰ 
“আয়াতানে” শন্বের তলভাগ একটা অর্ধ বৃত্তের আকার প্রীবৃত ভাঁগাঁরকর বলিয়াছেন এইরূপ 
“ন* মধ্রার ক্ষত্রপ শোডাসের ধোদিত লিপিতে পাওয়া যায় *। পত্রাহ্গণেন” ₹* ও 
প্র্যাণেন ৪৪ শবাছয়ে “ন’’ দ্ৰষ্টব্য। ২৯৯ সম্বতনরের খোদিত লিপির “ষ” র সহিত যদি সার- 
নাথের খোদিত লিপির “য” গুলির তুলন| করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে মরার খোদিত 
লিপির “য” গুলির আকার বিভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন । ২৯৯ সম্বৎসরের খোদিত লিপির 
অক্ষর গুলি শোডাসের খোদিত লিপি সমূহের অক্ষব গুলির সদৃশ । 

২৯৯ সম্বৎসরের খোদিত লিপির অক্ষর গুলির সহিত মথুরার অতি প্রাচীন খোদ্দিত লিপি- 
সমূহের অক্ষর গুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই প্রাচীন খোদিত লিপি গুলি কুষাণ রাজ্য 
কালের পূৰ্ব্বে খোদিত। মথ.রার ও সারনাথের খোদিত লিপিদ্বয় “ঘ” র পাৰ্থক্য এই মাত্র যে 
সারনাথের খোদিত লিপি ““য” এর বাম পার্শ্ব অধিকতর বক্ৰ ও দক্ষিণ পাৰ্শ্ব সকোণ, বস্তুতঃ ইহা 


(8°) Indian Antiquary আসুস] Dp. 40. 

(৪১) Epipraphie Indica Vol II p. 198 No. 1. 

(8২) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society Vol XX, p.2 75, 

(৪৩) Jourual of the Royal Asifatic Society, New Series, Vol ছ 0, 188 No. XXIX and 
Cuuningham, Reports of the Archsological Survey Vol ITI pr. 80, plate XII No, 1, 
* (৪%) Report of the Archeological Survey Vol XX p. 49. plate VY No. 4. 

(৪৫) Epigraphia Indica Vol [] 0, 199 No. 2, 


মন ১৬১৪]. শকাঁধিকাঁর-কাঁল - ২৩ 


কুষাণ লিপির “ষ’ কিন্তু মরার খোদিত লিপির “য” ইহা হইতে বিভিন্ন **। এক্ষণে ইহা 
ম্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ২৯৯ সংবৎসরের খোদিত লিপিটার মান অন্তান্ত কুষাণ খোদিত লিপির 
মানের সহিত একান্াস্থসারে গণিত হইতে পারে মা। ৬৬৯৬৬ অনাহারে এই 
খোদিত লিপির মান গণিত হুইবে,ইহা স্থির করা কর্তব্য 


খোদিত লিপির অনুবাদ । 


প্মিন্ধ ও অর্থংগণকে নমস্কার । ২৯৯ সংবৎসরের হেমন্তের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে 


ৰ র......কন্ত|| উবতিকা-‘* তত ও ওথারিকা ও শ্রাবিকা ভগিনী ওখা _ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল,.........*' শীরিকা ও শীবদিনা কর্তৃক এই অর্থং মন্দিরে স্থাপিত 
হইল-- এবং একটী দেবমন্দির’” | ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই লিপি কোন এক 
বহুপূৰ্ব্ব বিস্থতনামা মহারাজ রাজাতিরাজের রাজত্বকালে কোন এক অজানিত অকের ২৯৯ 
বৎসরে খোদিত হইয়াছিল। শকাধিকার কালে নয় জন রাজা! মহারাজ রাজাধিয়াজ উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন, এ পধ্যন্ত জান! গিয়াছে । যথাঃ অয়, অগ্নিলিষ, গুছফর, পাকুর, 
কুয়ুল কদৃফিস, হেম কদ্‌ফিস, কণিস্ক হুবিস্ক, ও বাসুদেব । ইহাদের মধ্যে এই খোদিত লিপির 
মহারাঞ্ রাজতিরাজ কেবল মাত্র শেষ তিন জন হইতে পারেন, কারণ যতদূর জানা যায় 
তাহাতে প্রথম ছয় জন রাঙা যে মথ,রা অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার কোন প্রমাণ নাই। 
এই খোদিত লিপিতে উল্লিখিত মহারাজ রাজাতিরাজের নাম উহ রাখায় তিনটি কারণ 
দেখা যায় 2-- 

১1 এই খোদিত লিপির মান যে অবানুসারে গণিত হইবে, তদব প্রতিষ্ঠাতার মহারাজ 
রাজাতিরাজ উপাধি ছিল, কিন্তু খোদিত লিপি উৎকীর্ণ করিবার সময়ে জন সাধারণ উক্ত রাজার 
নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উপাধি তৎ প্রতিষ্ঠিত অবের সহিত প্রচলিত ছিল। এই 
কারণটা বিশেষ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না ; কারণ অন্ত কোনস্থলে এরূপ ব্যবহার দেখা যায় না । 

২। এই উপাধি এ সময়ে যে রাজা মথুরায় রাজস্ব করিতেন গাহারই। তীহার নাম 
সর্বজনবিদিত থাকায় বাহুল্য বোধে উৎকীর্ণ হয় নাই। 

৩। এই উপাধিধারী রাজায় নাম খননকারীর অনবধাঁনতা ছেতৃক থোঁদ্বিত হয় নাই, 
এই কাঁব্ণটী আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়, কারণ সম্পাদনকারীর 
অসাবধানতার আরও বহু প্রমাণ দেখা যায়। খোদিতলিপিটীর উত্তর ভাগ পূৰ্বভাগ অপেক্ষা 
নিম্ন, খোদনকারী লিপি উৎকীর্ণ করিবার সময়ে প্রস্তর খণ্ড সমান করে নাই, প্রথম পংক্তিতে 
*মহারাজন্ত” শবের ‘‘শু” দ্বিতীয় পংক্তিতে ‘( ১ )"’তৃতীয় পংক্তিতে উন্নতিকায়ে শব্দের ‘য়’ 





(৪৯) Flect's Translation of Bihler's [531509 Palsographie p. 41 plate III No. 31 
Columns III, IY and তব, 


২৪ সাঁহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্য! ] 


চতুৰ্থ পংক্তিতে “এতে” শব্দের “তে” উক্ত উক্ত পংক্তির "রাজাঁতিয়াজস্ত” শব্দের “রা” 
আরাহাত” শব্দের “আস তৃতীয় পংক্তির “চ" ও আরাহাতায়তানে শব্দের আকার অপেক্ষা 
এক ইঞ্চি উৰ্দ্ধে খোদিত ৰ 

মহারালরাঘাতিরাল্তের নাম ইহ্‌ রাধিবাঁর কারণ যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে এই খোদিউ্ট 
লিপির মান যে অনাঈদারে গণিত হইবে তাহা খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে এ সময়ে প্রচলিত দুইটী অস্দ স্থাপিত হয়। প্রথমটি সম্বাট চন্দ্ৰগুপ্ত 
কর্তৃক খৃষ্টপূৰ্ব ৩২১ অব্দে স্থাপিত হয়, ইহা উড়িষ্যার রাজা খারবেলের উদয়গিরি খোদিত, 
লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে *। দ্বিতীয়টি যথনসম্ৰাট, সিলিউকম্‌ কর্তৃক ৩৯২ খৃষ্ট পূর্বান্দে 
স্থাপিত হয়। এই অন্ধ পর্থাত্ত ভারতে তিনটা খোদিত লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা-- 

১। বাহিলকের রাজ! প্লেটোর একটা মুদ্রায় ইহার ১৪৭ অব ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। 

২। ডাক্তার ভোগেলের মতে হস্ত, নগরে প্রাপ্ত দেবমুষ্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ খোদিত 
লিপিতে এই অক্চের ব্যবহার দেখা যায়; সং ৩৮৪। | 

৩। উক্ত ডাক্তার সাহেবের মতে লোরিয়ান্‌ নর্দীর উপত্যকায় (14190 15008) ) 
প্রাপ্ত দেবমূত্তির পাদগীঠে উৎকীর্ণ খোদিত লিপিতে এই অব্দের ব্যবহার আছে; সংবৎ ৩১৮। 

যবনসুম্ৰাট সিলিউকসের অব্দ বাহিলকে য্যবন্ধত হইতে পারে কারণ বাহিলিক ও পারদরাজ্য 
বহুকাল তাহার ও তত্ববংশীয়গণের অধিকাবতুক্ত ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন অংশ তাহার! 
ফল্মিনকালেও আঅধকার কল্লিতে পারেন নাই । স্থতরাং হসতনগরে ও লোরিয়ান টাঙ্গাইএর 
খোদিত লিপিতে সিলিউক্সের অন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় 
এই খোদিত লিপিদ্য় ও ম্থরার খোদিতলিপির সাল মৌর্যাবানুমারে গণিত হওয়া উচিভ। 
তাহা হইলে মথ,রার এই খোদিত লিপি মৌধ্যাকের ২৯৯ সংবৎসরে বা ২৩ পূর্ববান্দে থোদিত 
হইয়াছিল। যখন ইহা! বুঝা যাইতেছে যে, মণ,রার এই খোদিত লিপির মান অন্তান্ত 
কুষাণ খোদিত লিপির মানের সহিত একান্রান্গুসারে গণিত হইতে পারে না, তথন 
এই খোদিত লিপর উপর নির্ভর করিয়া কুষান রাজগণের রা্তত্ব কালমন্বদ্ধে কোন কথা বলাও 
অনুচিত এবং বলিলেও উহা! প্রামাণিক বলিয়! গণ্য হইতে পারে না । 

শ্রীযুক্ত দেবদন্ত রামকুষ। ভাগারকর, ফাঁগুসন ও ওল্‌ডেনবৰ্গ নামক পশ্ডিতঘয়ের 
মতের বিরুদ্ধবাদী প্রমাণ লইয়া তাহার প্রবন্ধ আরম্ত করিয়াছেন। ফাগুন ও ওলডেনবার্ 
লর্ক প্রথম প্রকাশ করেন যে, কনিফ শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা ও কুষাণ রাঁজগণের খোদিত লিপির 
মান প্র অন্জান্লসারে গণিত হওয়া উচিত । ফাগুন বলেন যে রোমীয় কন্সলগণের 
শাসনকালীন মুদ্রা কণিস্কের মুদ্রার সহিত মান্কিয়ালার স্তপের অত্যন্তরে পাওয়! .গিয়াছিল। 
ইহা হারা এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, উক্ত শুপ ৪৩ খু্টাবের পর নির্ণিত হইয়াছিল । কণিস্ক বে 


(8৭) Actes duSixitme Congres Orientalistes (Paris) p> 137, 
(হল) Journcl of the Royal Asintio Society (New Series) 1889 p, 261-67, 


AA. 





পস ১৬১৪ ] {= শকাধিকাঁর-কালি = ২০ 
৬৩ খুষ্টান্ছের পর সিংহাসন মারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বল! কঠিন। জেলালাঁবাদের নিকটস্থ ' 
অহিন্পোষ নামক স্থানে স্ত:পের ধ্য'সাবশেষ মপ্যে হিমকদ্‌ফিস, কণিষ্ক ও হুবিষ্ষের মুদ্রা ' 
সহিত সম্ৰাট, ডোমিসিয়ন্‌ ট্রাজান শু সম্ৰাজী সাবিনার সুত্ৰ পাওয়া গিযাছিল, ইহাতে এই মাত্র 
প্রমাণ হইতে পারে বে, উক্ত স্তুপ ১২০ খৃষ্টান্দের পর নিৰ্ম্মিত হটয়াছিল। এই প্রমাণের উপর: 
'নির্ভর করিয়৷ ছবিষ্ক ১২০ থৃষ্টাবোর পর রাক্সমিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাঁও বলা 
যায় না। ডাক্তার ওলডেননার্গ শক্জান্তীয় ঠিরাউস্‌ নামক এক রাজার একটা মুদ্রায় তাহার ' 
উপাধি শক কুষাণ লিখিত আছে বলিয়া প্রকাশ করেন ৫৯1 তাহার মতে এই উপাধি হইতে 
প্রমাণ হয় যে, শক ও কুষাণগণ ভিন্রজাতীয় নহে । কিন্তু তাঁহার এই মতের বিরুদ্ধে ঘোরতর 
আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং সর্বশেষে ইহা প্রমাণিত হয় যে হিরাউস রাজার উপাঁধির প্রথম 
শব্দটি শক নহে শ্রীযুক্ত ভাগাবকর ইহাৰ পর বলেন যে, কণিষ্ক শক্জাতীয় নহেন 3 সুতরাং 
ইহা বল! যাইতে পাবে ন! ষে, তিনি শকাবের প্রতিষ্ঠাত!। কনিক্ষের শক জাতীয়ত্বের বিরুদ্ধে 
ভীযুক্ত ভাগারকর নিম্নলিখিত তিনটি প্রমাণ দেখাইছেন £-- 

১ রাদতরঙ্গিণীকার বলিয়াছেন যে, কণিফ তৃরুফবংশোত্তব **। 

২৭ মুসলমানপর্যটক অল্বীকণী সলেন যে, তৎকালে একটি প্রবাদ গচলিত ছিল যে 
কনিক যাহীয় নামক তুকদ্ক বংশোতব *১। ইহার! তুরু্ধ জাঁতির নায় পরিচ্ছদ ব্যবহার 
ক্ষরিতেন। অলবীয়'ণী তাহাদের ষেবপ বর্ণন! করিয়াছেন তাহা গীযুক্ত ভাঙারকবের মতে" 
কুযুল কফিন ও কণিফের মুদ্রায় তাহ।দিগের যে মূর্তি দেখা যায়, তাহার অনুন্ূপ। | 

সমুপ্ল গুপ্তের এলাহাবাদের খোদিত লিপিতে দেখ! যায় যে তিনি যে সমুদয় জাতির সহিত 
সদ্ধিসুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহ।দিগের মধ্যে দৈবপুত্র, ষাহি, ষাহানুযাহি, শক শু মুকণ্ড- 
শগণেব উল্লেখ আছে *২। শ্রীবুক্ত ভাওারকরেব মতে *দৈবপুত্র-ষাঁহি-যাহাগুষাহি-শক 
অুকট৫* এই সমাসসিদ্ধপদে তিনটি পৃথক্‌ শব্দ আছে যথা £--(ক) দৈবপুত্ৰ যাহি যাহানুষাহি, 
(খ) শক, (গৈ) মুফ্লুও। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে দৈবপুত্র ধাহি যাহানুযাহি প্রভৃতি 
উপাধিধারী কুষাণ রাঁজগণ শক্জাতীয্ন ছিলেন না | 

কনিংহাস সাহেব সর্ধ প্রথমে শক ও কুষাণের ভিন্নত্ব প্রমাণ করিতে চে! করেন £1 
শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর এই ভিন্নত্ব দেখাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কুষাণ ও' 
সোক্গণ ভিন্ন জাভীয়। যে সমস্ত ইয়ুরোপীয় গণ্ডিত এ পর্যন্ত শকাধিকার কায বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মত যে শক শব্দে লোক্জাতি মাত্র বুঝায়॥ 
কমিংহাম সাহেব সর্ধপ্রথমে বলেন থে, যে জ্ঞাতি ইউচিগণ কর্তৃক স্বদেশ হইতে তাড়িত ভয়ী- 


সপ 








(৪৯) Indian Antiquary, Vol. X, p. 214-15, bi 
(te) Stein's Rajatarangini 270, ডঃ হত ৰন ঢ় 
(৫১) Sachaus Al birfini ৮০] সু]. ক, 
(৫২) Fleets Uorpus Inscriptionum Indroaram Vol []] pi i, 
ধুতি) Numismatic Chronicle 1882 p. 42-45, 
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২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা ।" 


জ্ক্ষিণদেশে আশ্ৰয় গ্রহণ করে। তাঁহারাই পুরাণোক্ক শক জ্াতি। পরে সকলেই কনিংহামের 
খই মতে সায় দিয়া আসিয়াছেন। এমন কি আমাদের দেশীয় ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগারকর ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকুঞ্চ ভাণ্ডারকর এই মত পোষণ করিয়াছেন। 
ক্ষনিংহাম সাহেবের ভ্রমের অন্ত ভারতে শকাধিকার কালের ইতিহাসের অধিকাংশ গোলযোগ 
উপস্থিত ইইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় শক শব্দে কোল একটী বিশেষ জাতি বুঝায় ন7। খৃষ্টের 
অন্মেব পূৰ্ব্বে ষে বর্বর জাতিসমূহ ভারতের উত্তরপশ্চিমান্ত আক্রমণ করিয়াছিল, ভারত- 
বাসিগণ তাহাদিগকে শক নামে অভিহিত করিতেন। বিভিন্ন গ্াতীয় পরবর্তী আক্রমণ- 
কারিগণ, আভীর, গর্দভিল্ল, তুখার প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রীক বা যবন 
ইতিহাসকার হেরোডোটস্‌ বলেন যে প্রাচীন পারসিকগণ 801 শব্দে সমুদয় 57800] গণকে 
অভিহিত করিতেন ** । সম্প্রতি এ সম্বন্ধে শ্ৰীযুক্ত টমাস্‌ সাহেব (ঢা. W. Thomas, 
Librarian, India 00106, ) অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন **। হেরোডোটসের উক্তি 
যে পারসিকগণ শক শব্দে সমুদয় স্কিথীয়গণকে অভিহিত করিতেন, তাহ! সম্রাট দরায়ুমের 
লাকস-ই-কম্তম্‌ খোদিত লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়। ইহাতে দরায়ুস ( ইহার প্রকৃত নাম 
মর্যাবুষ,) কাশ্যপ ত্ুঘের পশ্চিমতীরবাসী স্কিথীয় জাতি হইতে বাহিলিকের উত্তর প্রান্ত নিবাসী 
স্বিখীয় জাতি পধ্যন্ত সমুদয় বর্ধবজাতিগণকে শক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কল্প হুদের 
পশ্চিমতীরবাঁসী অর্থাৎ ইয়ুরোগীয় স্কিণীয়গণ দ্সকাতরদরয়া* বা পরপারবাসী শক নামে 
অভিহিত হইয়াছে। পূর্বরদেশবাসী শকগণ পসকাতিগ্ৰখৌদা” বা তীক্ষাগ্র উ্ধীষ শক নামে 
অভিহিত হইয়াছে। সামান্ত বর্ধর জাঁতিগণ “সকাহোৌমবর্কা* নামে অভিহিত হইয়াছে। 
প্ীযুক্ত টমাস্‌ সাহেব এসম্বন্ধে আরও ছুইটী গুরুতর কথা বলিয়াছেন। “পক্ষিণীয়গণই যে সভ্য: 
ইয়ুরোপ ও এসিয়ার বহিঃস্থ ইরাণীয় বংশোস্তব বর্ধরজাতিগণ সে বিষয়ে এখন আর কাহারও 
সন্দেহ নাই” প্রাচীন গ্রীক ও পারসীকগর্ণ মক্লভূমিবাসী হাতি মাত্ৰকেই স্কিথীয় বা শক নামে 
ভাভিহিত করিতেন । শক শব্ধ প্রাচীন পারসিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছিল, 
কিন্তু ভারতে ইহার অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে । মহাভারতে দেখা যায় যে শাকদ্বীপের মাকার 
অম্বদ্বীপের দ্বিগুণ **। সংস্কৃত ভাষায় শক শবে হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিমস্থ পাঁরসিকাদি জাতি- 
সমূহকে বুঝায় ৷ ভীম্মপর্ষের পূৰ্ব্বোক্ত অধ্যায়ে কথিত আছে যে শাক্দ্বীপেও অন সমাজ ব্ৰাহ্মণাদি 
চারিবর্ণে বিভক্ত 1 ব্রাহ্মপগণ মগনাঁমে অভিহিত। এতদেশীয় আচার্ধা-ব্রাহ্মণগণ শাকদ্বীপি 
নামে খ্যাত, কারণ উহার! গারসিক মগবংশাবতংস। এই জন্ত গ্রহবিপ্রগণের হস্তে পঞ্জিকা 
না থাকিলে তাহার! অন্ান্ঠের প্রণন্য নহেন। পরবপ্তিকালে বিশ্বাস ছিল যে জনুদীপের পরেই 
শাকষ্বীপ আরম্ভ হইয়াছে খাঁ. . 





(25) Rawlinson’s Herodotus, Vol IV p. 62. (BK, VII ch. 64.) 
(৫৫) Journal of the Royal Asiatio Society 1906 p. 181 and 460, 
(৬) মহাষ্চারত, ভীগ্মপৰ্য্য, ৯ম অধ্যায়, ৯ম শ্লোক । 


ৰ 


মস ১৩১৪] শকাধিকার-কার্ল -" হ্‌ণী 
প্জদ্বুত্বীলাৎ পরং যগ্মাচ্ছাকদীপমিতি স্থৃতং* ৮ | 

(ভধিষ্যপুরাণ ১৩৯ অধ্যায় ৭৩-৭৭ শ্লোক”) 

- কুষাণগণ ইউচি জাতির শাখা মাত্ৰ। সম্ভবতঃ ইহা “চাঘাটাই মোগল?” শব্দের স্তায় কোন 

ধংশ বিশেষের নাম, কারণ মান্‌কিয়ালার স্ত,পের খোদিত লিপিতে কনিষ্ক “গুষশবংশসংবর্ঘধকঃ 

উপাধিতে অভিহিত হুইয়াছেন। চীন দেশীয় ইতিহাস গ্রন্থ সমূহেও অবগত হওয়া যায় যে 

কুষাণ ব! কুই-শোঁয়াংগণ ইউচি জাতির পঞ্চ বিভাগের মধ্যে অন্যতম। কোন জাতি ও সেই; 


'জাতীয় বংশবিশেষের মধ্যে ভিন্নত্ব নির্দেশ করা অসস্ভব। ভারতবাঁসিগণের নিকট বুষাণি 


‘বংশীয় কনিষ্ক সে বংশীয় মো অ, পারদ রাজা গুদুফর প্রভৃতি সকলেই শক জাতীয়, কারণ 
স্তাহারা সভাতার সীমাবহিভূর্ত বর্ধরদেশবাসী। কুযাঁপবংশীয়গণের খোঁদিতলিপিসমূহ 
ব্ৰহ্মী ও খরোষঠ্ি উভষ লিপিতেই লিখিল, কিন্তু তাহাঁদিগের বংশের নাম বাচক কুষাণ বা শুষপ, 
শব্দ কেবল খরোঠী খোদিত লিপিতে পাওয়া যায় ঘণা__সানকিয়াল! ও পঞ্জভরের খোদিত লিপি): 
কুষাণ রাঁজগণের বা শকাঁধিকাঁর কালের এ পর্যন্ত যত ব্ৰাহ্মী খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে 
তন্মধ্যে কোনটাতেই কুষাণ বা গুষণ শব্দ পাওয়া যায় না। ইহার এক মাত্র কারণ এই হইক্তে 
পারে যে ভারতবাসীগণ তৎকালে জেতা কোন জাতীয় বা কোন বংশোদ্ভব ছিলেন, তদ্দিষয়ে 
বিশেষ অনিসন্ধিংস্থ ছিলেন না । জেতা, বিজাতীয় রাঁজা। তিনি যখন শাকদ্বীপ হইতে আগমন, 
করিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই শক জাতীয়। তিনি পারদ, কি সোক, কি ইউচি, জাতীয় তাহা 
কেহই জানিতে বিশেষ চেষ্ট! করিতেন না। যে জেতা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া! বিজিত ভূমিতে 
আবাস স্থাপন করিবেন িনি পৈলিক ভাষা| ধর্ম ও আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্ত ত্যাগ 
করিয়া! বিজিত জাতির নিকট নৃতন পদ্ধতি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কুলপঞ্জিক' আহ- 
রণে তৎকালে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। শকাধিকার কাল অতীত হইবার সহস্ৰ বংসর 
পরবর্তী পর্যটকের বিবরণে অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন কর! অন্ুচিৎ, এবং তৎকর্তৃক বৰ্ণিত পরিচ্ছ/দের 
সহিত মুদ্রায় অঙ্কিত রাজমুত্তির পরিচ্ছদের সাদৃশ্য থাকিলে তাহা হইতে এরতিহাসিক তথ্যের 
অকাট্য প্রমাণ উদ্ভূত হয় না **। কহলণ মিশরের উক্তির উপরও বিশেষ শ্সাস্থা স্থাপন করা. 
যায় না। কারণ রাজতরপিিণীকার শকাধিকার কাল অতীত হইবার সহস্রাধিক বংসর-পরে" 
আবিতূত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসের সত্য নিবপণ সম্বন্ধে রাজতরঙিণীং ও. উড়িষ্যার- 
মাদ্ল| পাজী একই প্রকার বিশ্বাসষোগ্য **। এলাহাবাদের খোদিত লিপিতে যে. পদটি আছে 
তাহার গ্রথমাংশেব অর্থ ছুই জনে ছুই প্রকার করিয়াছেনঃ--- 


(৫৭) “The first 20900190001 the Turuskas in Sanskrit Literature is to be found {n the 
Kathasarit-sigara and the Rijatnrangini, nor should we expect early reference toa people 
who first acquired importance (and perhaps & comman designation /) not earlier than the 
Sixth century A. D.—F, W. Thomas in the Journal of the Royal Asiatic Society 1006 
Pp. 204, ন 
(ev) “We must put aside the Kasbmirian 06191 that Kaniska, Huska and Juska were 
Tniuskas as this 118 precluded by their dates" "টু, W, Thomas tn his Sakestene, 
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১। কানিংহাম সাহেব বলেন যে দৈবপুত্র যাহি ষাহামুষাহি কোন একজন কুষাণ বংশীয় 
বাজার উপাধি। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাগ্তরিকর এই মতের পক্ষপাতী ৷৷ 

২। ডাক্তার ফ্লিট বলেন ষে টৈবপুত্র যাহি যাহান্ুষাহি শব্দে তিন জন রাজা বুঝায় ৷ স্মিথ 
পাঁহেব এই, অর্থের পোষকতা করিয়াছেন ও এই অৰ্থই সরল বলিয়া বোধ হয়, কারণ খৃষ্টীর চতুর্থ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ৰাট সমুদ্র গুপ্ত যখন পশ্চিম ভারত বিজয়ে প্রবৃত্ত হন তখন চীন হইতে 
মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাঁলশকসাআজ্যও ক্ষুদ্ৰ ক্ষদ্ৰ খও রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । এইপদৈবপুত্ৰ 
যাহি যাহাগুষাহি শক মুরুণ্ডৈ?” শব্দে যদি প্রমাণ হয় যে দেবপুত্র উপধিধারী রাজা হইতে শক * 
কাজ! হইতে ভিন্ন. তবে ইহাও প্রমাণ করা যাঈতে পারে যে যাহি উপাধিধারী রাজা শকরাঞ্জ 
হইতে ভিন্ন কাঁলকাঁচাধ্যকথানক নামক জৈন, গ্রন্থে কথিত আছে ষে,শকগণের অধিপতি, 
যাহি নামে অভিহিত হইতেন ** 

আবার, কোন, কোন ন লিপিতে কণি্ক যাহি উপাধিতেও অভিহিত EE nd, 
সুতবাং উহা স্পষ্ট, বুঝা যাইতেছে ফে সমুদ্ৰগুপ্ডের এলাহাবাদ খোদিত লিপির শবটীর টা 
মাত্ৰ নির্ভর করিয়া কপিক্ষেব জাতি সম্বন্ধ কোন স্থির সিন্ধান্তে উপনীত হা যায় না। 

ইহার পর শ্রীযুক্ত ভাগ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে মথুরার ক্ষত্রপ শোজমের- খোদিত 
লিপিসমুহ্র অক্ষরগুলি অপেক্ষা সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ নহ্পাঁনের খোদিত লিপির অক্ষরগুলি 
প্রাচীন । নহপানের খোঁদিত লিপিব অক্ষৱগুলি শোঁডাসের খোদিত লিপির অক্ষরাপেক্ষা! 
নিশ্চয়ই প্রাচীন, কিন্তু এতৎকাঁলে সাধাবণে যে সকল রাজগণকে শোডাসের সমসাময়িক 
বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের খোদিত লিপিসমূহের অক্ষরাপেক্ষা নহপানের খোদিত 
লিপির অক্ষর বহু প্রাচীন । নহপানের শাসনকালে অধিকাংশ খোদিত লিপি তদীয় জামাতা; 
উষভদাতের ( সংস্কৃত ধষভদন্তের ) দানসমূহের প্ররণার্থ খোদিত। এই খোদিত লিপিগুলির 
একটীতে উষভদাতকে শক-বল| হইয়াছে। নহপান নামটিও এতদেশীয় নাস বলিয়| বোধ, 
হয়ন|। এই কারণদ্বয়ের উপর নির্ভব করিয়া ইহ! অনুমিত হইয়াছে ফে নহপানের শাসন- 
কালের খোণিত লিপিতে বে চাবিটি বর্ষের -উল্লেখ পাওয়া যার ( বর্ষ ৪৯৮ ৪২, ৪৫, ৪৬ ); 
সেগুলি শকাবের বর্ষ। -সকলে অনুমান করেন যে ৪৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৪ খৃষ্ঠাব্দের পর, 
নহপাঁক অঞ্কুরাজজ গোতমীপুত্র -শাতিকর্ণি কর্তৃক পরাজিত ও দসৌবাস হইতে তাড়িত হন, 
কিন্তু ৭২ শকাকে র্লদ্ৰদাম নামক অপর একজন শক ক্ষত্রপ সৌরাষ্ট্রেব শাসনকর্তা ছিলেন৷ 
দানা যায় % কদ্রদামের পূৰ্ব্বে তাহার পিতা! জয়দাম ও পিতামহ চট্টন্‌ সৌরাই্শাসন করিয়!- 
ছিলেন সুতবাং ইহ! মানিয়া লইতে হইবে যে ষড় বিংশ বর্ষ মধ্যে নহপাঁন পরাক্জিত ও তাড়িত, 
হন ও সৌৱা অন্ধ াখাতু হয়? পরে শক ক্ষত্রপ চষ্টন উহা পুনরাধিকাঁর কবেন। চষ্টনের 
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ও তাহার পুত্র জয়দামের শাসনকাল ও ষড়বিংশ বর্ষ মধ্যেই শেষ হয়। কারণ রুদ্রদামের 
শাসনকাল নিশ্চয়ই ৭২ শকাব্দ ব ১৫০ খৃষ্টাস্বের পূর্বে আরস্ত হইয়াছিল। এত অল্প সময়ের, 
মধ্যে এত অধিক ঘটনা সংঘটন হওয়া নিতাস্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার ধুলার, 
বলিয়াছেন যে উষভদাতের খোদিত লিপিসমূহের অক্ষরগুলি যে সমস্ত অন্ধ.রাৱগণ বর্তমান 
সময়ে তাহার সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত * তাহাদের খোদিত লিপির অক্ষরাপেক্ষা বছ 
প্রাচীন! ডাক্তার বুলারের উক্তি হইতে বিশ্বাস হয় যে নহপান এই সমযের বহুপূর্বে সৌরাষ্ট্রের 
শাসনকর্তা ছিলেন | অন্ব,রাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণির একটা খোদিত লিপি হইতে জানা 
যায় যে তিনি থখরাতকুল নির্মল করিয়াছিলেন *'২। নহপান খখবাত বা খহরাত বংশোস্তব 
ছিলেন। ইহা হইতে গোতসীপুত্র শাতকর্ণি যে নহপানকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন তাহার 
কোন প্রমাণ হয় না। সম্ভবতঃ অন্ধ রাদ নহপানের বংশধরগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন যে নহপানের বংশধরগণের খোদিত লিপি বা মুদ্রা ন! থাকায় প্রমাণ 
হইতেছে যে তাহার পর তদ্বংশীয় মার কেহই সৌরাষ্ট্রে অধিকার লাভ করেন নাই। 
কিন্তু ক্ষহরাত বংশীয় ভূমক নামক অপর একজন মহাক্ষব্রপের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তিনি নহপানের উত্তরাধিকারী হইলেও হইতে পারেন। র্যাপ্ৰন সাহেবের মতে ভূমক 
নহপানের পূর্ববর্তী **। কিন্তু কেবল একটা মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া কোন 
সিদ্ধান্ত কবা কঠিন। নহপানের বংশধরগণের দশা বোধ হয় পঞ্জাবকেশবী রণজিৎসিংহের 
বংশধরগণের অনুরূপ । কার্সিগুহার একট! খোদিত লিপিতে উষতদাতের উপাধিগুলি দেওয়! 
হয় নাই * । এই ধোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে একথও ভূমি যাহা পূৰ্ব্বে উষভদাতের 
অধিকারে ছিপ, তাহা অন্করাজ কর্তৃক কোন এক ব্ৰাহ্মণকে দন্ত হইল। ইহা হইতে 
অনেকে অনুমান করেন যে নহুপানের জামাতা উষভদাত তৎকালে জীবিত ছিলেল ও সমান্ত 
ব্যক্তির স্তায় অন্ধ রাঁজ্যে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাও হইতে পাবে যে উষভদ্বাতের 
মৃত্যুর বছপরে তীহাব দানশীলতার জন্ত তাহার নাম লোপ হয় নাই, কিন্তু উপাধিসমূহ সকলে 
বিশ্বত হইয়াছিল। অক্ষরতত্ব হইতে বোধ হয় যে সৌরাষ্ট্রের মহাক্ষত্রপ নহপান মথুরার 
মহাক্ষত্রপ শোডাসের পুর্ববর্তী। সম্ভবতঃ এতছুভয়ের খোদিত লিপিসমূহের মান একই 
অন্বাসুসারে গণিত হইবে। শ্বর্গীয় ভগবানলাল ইন্দ্ৰজীর মতে নহপান ও কনিংহাম সাহেবের 
মতে চষ্টন শকাৰের প্রতিষ্ঠাতা । শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাগারকর এই মতঘয়ের বিরুদ্ধে যে সমস্ত 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। উভয়ই মহাক্ষত্রপ 
বা প্রাদেশিক শাসনকর্তী ছিলেন। মহাক্ষত্রপদের পদমধ্যাদ! মোগলসাম্াজ্যের স্নবাদারগণের 


(৬১) Dr. Fleet's edition of Buhler’s Indische Palecographie p; 49. 

(৬২) Nasik cave Inscription No. 18, edited by Senart Epigraphia Indica, Vol VIII pe 
60 No. 2 and plate, 

(৬৩) Jomnal of the Royal Asiatio Society, 1904 p. 371. 

(৬৪) Epigraphin Indjea Vol VII p. 71, No, 4, plate ij. 





৩৪ সাহিত্য পরিষহ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা ] 
বা বৰ্ধমান গবর্ণরগণের সদৃশ ছিল। মহাক্ষত্রপ উপাধিতে যে শ্বাধীন রাজা বুঝায় না তাহা 
কণিষ্বের সারনাথ খোদিত লিপি হইতে প্রদাণ হইয়াছে । কোন প্রদেশের শ'সন কর্তা যে 
অন্দ স্থাপন করিবেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীষুক্ত ভাগারকর বলেন ষে 
কয়েকটি কারণজন্ত কণিষ্ককে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে না £-- 

১। কণিষ্ক কুষাণ বংশের প্রথম রাজা নহেন বা তিনি কুষাণরান্ধ্য তি 
নন্দ প্রতিষ্ঠা করিলেই যে বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা হইতে হইবে তাহার কোন নিয়ম, নাই । 
হৰ্ষবৰ্ধন শিলািত্য স্থা্বীশ্বরের প্রথম স্বাধীন রাজা নহেন। 

'- ২। কণিষ্ক উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
তাগ্ডারকর মহোদয়ের এই উক্তি বিশেষ সমীচীন বলিয়। বোধ হয় না । কাবুল, চীন, তিব্বত, 
মোঙ্গোলীয়া প্রভৃতি দেশে কণিফ বিশ্ববিজয়ী রাজা বলিয়া বিখ্যাত। একখানি সংস্কৃত গ্ৰন্থে 
উল্লেখ আছে যে কণিষ্ক পাটলীপুত্র অধিকার করিয়াছিলেন = শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব বলেন যে 
কণিষ্ কাশ্মীর জয় করিয়া ছিলেন । ** সম্ভবতঃ হিম কদ্ফিস মধুর! পর্য্যন্ত কুষাণপাআজ্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত চীন দেশীয় বৌদ্ধগ্ৰন্থ সমূহে কণিস্ষের বহুকালব্যাপী চীন যুদ্ধের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। কণিফ কুষাণ সাআজ্যের সীম! গোবি মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। 
"অপমান জ্ঞানে চীন 'ীতিহাসিকগণ কুষাণ দস্থ্যর কথা তাহাদের গ্ৰন্থসমূহে উল্লেখ করেন 
নাই। শ্রীযুক্ত ভাঙারকর বিনা কারণে বশিয়াছেন যে পঞ্জতব খোদিত লিপির “মহারার' 
গুষণ” কুমুল কদ্‌কিস্‌ ব্যতীত অপর কেহই নহেন, কিন্তু পূৰ্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে পঞ্জ- 
ভরের খোদিত লিপি অপেক্ষা মান্কিয়ালার খোদিত লিপি প্রাচীন, সুতরাং উক্ত খোদিত 
লিপির “মহারায় গুষণ” কুষুল কর্ফিসকে বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত ভাওায়কর ইহার 
পর কুয়ুল কর কন্ফিস, হিম কদৃফিস ও অপর একজন অপরিজ্ঞাতনামা নৃপতিকে কপিফের 
পূৰ্ব্ববৰ্্বী করিয়া ও ইহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল বিংশ বংসর ধরিয়া ২** শকান্দে কণিফের 
অভিষেক কাল নিৰ্ণয় করিয়াছেন। কিন্ত পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে কুয়ুল কদ্‌ফিস ও কুয়ুপকর 
কদৃফিস একই ব্যক্তি ও হিমকদৃফিস কিছুকাল নাম না দিয়া যে মুদ্রাসমূহ প্রচলন করিয়া- 
ছিলেন তাহ।ই নামহীন রাজার মুদ্ৰাবপে খ্যাত ৮ । শ্রীযুক্ত ভাণ্ডাবকর মধুরার ২৯৯ সং- 
বৎসরের খোদিত লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে অন্তান্ত কুষাণ খোদিত লিপির মান 
সমূহে ২০০ শত বৰ্ষ উহা থাকিত, কিন্তু পূৰ্ব্বে প্ৰমাণ হইধাছে যে ২৯৯ সংবৎসরের খোঁদিত 
লিপি কুষাণ রাজ্যকালের বহুপুৰ্বে খোদিত, ** সুতরাং ভাগারকর মহাশয়ের মত গ্রানথ হইতে 
পারে না। মহারাঞ্জ রাদাতিরাঁ উপাধি থাকিলেই যে ডাক্তার বুলার কথিত নয়জন রাজার 











(ve) V. A. Smith Karly history of Iudia p. 227 foot note 2. 

(৬৬) Ibid. ৰ 
{ ঘ্বপ) ৪5008 Indian coins p. 17, 

(ee) চা, A. Smith's Barly Hstory of India p. 222, 242 and 243 loot 0006 L 


সন ১৩১৪]: শকাঁধিকার-কাঁল " ৩৩" 


মধ্যে একজন হইতেই হইবে তাঁহার কোন কারণ নাই। এরুপ উপাধি চির য়াজ্যাধি" 
কারী মাত্ৰেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

প্রথম বিভাগের তৃতীয় মতের প্রচারকর্ত। কানিংহাম সাহেব । পঞ্চাশ বর্ষকাল প্রত্ব- 
তত্বান্থসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়া বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কানিংহাম সাহেব প্রকাশ করেন যে কুষাণবংশীয় 
গণের খোদিত-লিপি সমূহের মান যবনরাজ সিলিউকস্‌ কর্তৃক স্থাপিত অন্দানুসারে গণিত 
হইবে *৯। কিন্তু কুষাণ খোদিত-লিপি সমূহে শতক উল্লেখ করা ব্যবহার না থাকায় ধরিয়া 
লইতে হইবে যে মান সমূহে চারিশতবর্ষ উহ্‌ থাকিত। কানিংহাম সাহেবের মতে কতকগুলি 
যবন রাজার মুদ্রায় সিলউকস অব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু প্লেটো নামক রাজাব্যতীত অপর ' 
কাহারও মুদ্রায় কোন অবোর উল্লেখ পাওয়া যায় না '*। সংগতি ডাক্তার ভোগেল প্রমাণ 
করিয়াছেন যে দুইটী ধরো খোদিত লিপির মান পিলিউকসের অন্দামুপারে গণিত হওয়া 
উচিত। কিন্তু এই তিনটী তাবিখেই শতক ব্যবন্ধত হইয়াছে, সুতরাং যবনরাজ সিলিউকসের 
অব ব্যবহার কালে শতক উহা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম মতের প্রথম প্রচারকর্তী কানিংহাম সাহেব +। কিন্তু পরে 
তিনি এইমত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। শ্বনমিধন্ত ডাক্তার ফ্রিট বর্তমানকালে ইহার পোষ- 
কতা করিতেছেন। ডাক্তার ফ্লিট এ সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, ' 
তবে গত চারি বৎসর ধরিয়া তিনি আন্তাস্ত মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন *২। 

ভাজারি ফ্লিট, তাহার প্রবন্ধসমূহে প্রতিপন্ন ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিক্রমসংবংসর 
উত্তরভারতে চিরকাল ব্যবন্ধত হইয়া আসিতেছে, ও ইহাই আর্ধ্যাবর্তের প্রতিহাপিকাত্দ । 
ভাক্তার ফ্লিট, উদ্তর্ভারতবাসী জনমগ্ডলীব চিরপোধিত স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি 
যদি বলিতে যাই যে খৃষ্টপূর্কা ৫৭ অন্দে বিক্ৰমাদিত্য নামক কোন চক্রবর্তী রাজার অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ পায়া যায় না বাঁ বিক্রমসংবৎসর উজ্জয়িনীর অন্ধ নহে, তবে কেহ কেহ 
সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবেন, “বিলাতিমতের উদ্গীরণ হইয়াছে” । নবরত্বের 
প্রত্যেক রত্ধের পরিচয় লইলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে তাহারা ভিন্ন সময়ে বিভ্তমান 
ছিলেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সত্যানসদ্ধিংসূ, তাঁহারা ৫৭ খুষ্টপূৰ্ব্বে বিক্রমানিত্যের ' 
অস্তিত্ব লোপ করিয়া ভারতের অপকার সাধন কবিবার চেষ্টা করেন নাই। নবরত্বের 
নয়জন যে এক শতাব্দীর লোক নহেন ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত 
কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া না ধায় ততদিন বত্রিশসিংহাসন ও বেতালপঞ্চবিংশতির ' 


(৬৯) 080108088০0 of Indian eras, p, 43. 

(1°) E. J. Repson's Indian coins 05 6. 

(৭১) Beports of the Archsaologioal Survey Vol II. p. 68 and III p. 38 &c. 
(৭২) Journal of the Royal Asintic Society 1908-7. 


৬২. সাহিত্য পরিবৎ-পক্জিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা] 
উপর নির্ভর করিয়া নবরত্ব পরিবেষ্টিত বিক্ৰমাদিত্য হুষ্টি করিবার চেষ্টা বৃথা । স্বদেশ: 
হিতৈষিত| দেখাইবার জন্য সত্যের অপলাপ করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। ডাক্তার 
ফ্ল্টি বলেন যে ভাক্কার কীলহর্ণ বলিয়াছেন বিক্রমাব্দই আর্ধ্যাবর্তের চিরপ্মরনীয়া **। 
কিন্তু ডাক্তার কীলহর্ণ কোন স্থানে এই উক্তি করিয়াছেন,তাহা আমি সম্মান করিয়া পাই নাই। 
ডাক্তার কীলহর্পের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার ধারণ! হইয়াছে যে ইহা ডা জার ফ্লিটের মতের ' 
বিরুদ্ধবাদী। ডাক্তার কীলহৰ্ণ ভারতীয় অন্দসমূহ সম্বন্ধে বিশেষন্র। এ পর্য্যন্ত বিক্ৰম্‌- 
সংবৎসরের যত উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে সে সমুদয় একত্র করিয়া ডাক্তার কীলহর্ণ নিম্নলিখিত 
সিদ্ধান্তসমূহে উপস্থিত হটয়াছেন £--- ৮3 

- ৯। খৃষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত বিক্রমসংবংসর কেবল মধ্যভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে 
দেখা যায়। নৰ্ম্মদার সঙমস্থান হইতে গয়! পর্ষাম্থয, গছা হইতে দিঘী পর্য্যন্ত, দিল্লী হইতে 
কচ্ছদেশের রণ নামক হুদ পর্যাস্ত, রণ হুদ হইতে নর্ম্মদার সঙ্গসস্থান পর্য্যন্ত চারিটি সরলরেখা 
টানিলে যে প্রদেশ উহার অন্ধত্ব'ক্ত হয় তাহাতেই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবী পৰাস্ত বিক্ৰমসংবং 
বহলপরিসাণে বাবহৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হস্তে 
মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত আধ্যাবৰ্ত্তের সহিত বিক্রমসংবৎসরের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। !* 

, ২1 খৃষ্টীয় ৱযোদশ শতান্দীর পূৰ্ব্বে বিক্লমসংবংসর যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে: 
তৎসমুদয়ে বিক্রমাদিত্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ও এই মঙ্গ “মালযগণস্থিত্যন্দ? নামে 
পরিচিত। যদি বিক্ৰমাদিত্য নামে কোন রাজা ৫৭ খুঠপূৰ্ব্বে ইহা গ্রতিষ্ঠা করিতেন তবে 
এই দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন না কোন স্কানে নিশ্চয়ই কাহার নামোল্লেখ পাওয়া যাইত । 

৩। মালবগণ অতি দুর্ধর্ষ পার্ক্ত্যঙ্গাতি, ইহাদিগের জন্ত যবনরাত্ আলেকল্রান্সরকে বিশেষ 
বেগ পাইতে হইয়াছিল। বৰ্ত্তমান মালবের নামকরণ ইহাদিগের নাম হইতেই হইয়াছে। 
ইহারা বংসরের যে খতুতে যুক্ধযাত্রা করিত কবিগণ সেই খতুকে “শীত পতুকে” বিক্রমকালাখ্যা 
প্রদান করিয়াছিলেন । মালবগণ উজ্জয়িনীর চতুষ্পার্থে বাসস্থান নির্দেশ করিয়| যতবার বুদ্ধ যায়া 
করিত, তাহার সংখ্যা গণিত হইয়| কালক্রমে একটি অৰে পরিণত হইয়াছে * | 

- ডাকার কীলহর্ণেব তৃতীয় সিদ্গান্ত লত্য হউক বা না হউক, ইহা স্থির যে বিক্রমাবরূণে 
পরিচিত হইবার পুর্বে এই অন্দ পমালবগণৰিত্যৰূপ নামে বিখ্যাত ছিল, সুতরাং ইহা ষে- 
বিক্ৰমাদিত্য বা অপর কোন রাজ। কর্তৃক স্থাপিত তাহা বল! বিশেষ যুক্তিযুক্ত নহে। উজ্জয়িনী 
প্রদেশ সভ্য মালব জাতির স্থিতি কাল হইতে ইহার গণনা আরস্ত হইয়াছে, এই জয়া ইহার 
নূতন নামকরণ হইয়াছে মালব-বিক্রমাব্খ । ডাক্তার ফ্লিট মাপব বিক্রমান্ধের উৎপত্তি সম্বন্ধে 





(৭৩) Indian Antiquary Vol XX p. 402 quoted in Journal of the Royal Asiatio Society 
"1808 p. 232. | 

(৭৪) Indian Antiquary Vol XX p. 404, 

(44) Indian Antiquary Vol XX p. 407-9. °° 


"দন ১৩১৪] শাঁকাধিকাঁর-কাঁল ২৩ 
"নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন । মাঁলব-বিক্রমা্ধ কণিষ্কের অভিষেক বর্ষ হইতে গণিষ্ঠ 
হুইতেছে। কণিক্ষের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী এই অব্দ গণনা করাইয়া আসিয়াছেন। 
পরে মালবজাতি এই অন্ধ ব্যবহার করিতে মারস্ত করে; এই অন্ত ইহা “মালবগণ-স্থিত্যষ্ব” নামে 
পরিচিত হইয়াছে '"। এই ঘিদ্ধাস্ত করিতে গিয়া ভান্তণর ফ্রিট্‌কে টি অনুমানের উপর 
সনর্ভর করিতে হইয়াছেঃ-- 

১। কণিষ্ক বিক্রম-সংবতসবের স্থাপয়িত| । 

২। এই অন্ধ মালব জাতি কৰ্তৃক ব্যবহৃত হইত এবং উহারাই তরী অঙ্কের ব্যবহাব সহস্ৰ 
বৎসর প্রচলিত রাখিয়াছিল 1 

কিন্তু এবংবিধ প্রমাণহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা যায় 
না"। ভাক্তাব ফ্রি সম্প্রতি একটি মৃতন প্রমাখ আবিষ্কার কবিয়'ছেন। ডাকার কীলহধ 
বলিয়াছেন যে, কণিফ, হুবিষ্ক ও বান্ুদেবের খোদিত লিপিসমূহে মানগুলি যে ভাবে লিখিত 
"আছে, তাহাতে সে গুলিকে শকাবের মান বলিয়া বোধ হয় না। ভাঁক্তার ফ্রিট বলেন যে, এ 
গুলিকে বিক্রমাব্দের বর্ষ বলিয়া! বোধ হয়"*। ডাক্তার কীলহর্ণ "খোঁদিত-লিপিতে শকাব্দের 
ব্যবহার” নায়ক প্রবন্ধে বলিষাছেন “যে সমুদয় খোদিত লিপির মান শকাবামুসায়ে গণিত 
হইয়াছে, তংসমুদয়ে ‘বৰ্ষ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু কণি, হবিষ্ধ,ও বাস্ুদৈবের খোদিত-লিপি 
সমূহে সংবংসর ‘সবংসর” , বা “সং” শব্দ ব্যবন্বত হইয়াছে। সাঁভবাহন বা অন্ধ্‌ ভৃত্যরাজগণের 
‘খোদিত 'লিপিসমূহে এইক্ল্প স্থলে ‘সংবচ্ছর’, ‘সবচ্ছর’ বা ‘সব’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কুষাণ- 
ব্ৰাজগুণ ও সৌবাষ্ট্ৰের ক্ষৱপগণেষ খোদিত লিপিসমূহের পার্থক্য এই ধে কুষণিধংশীয়গণের 
খোর্দিত-লিপির মানে বর্ষ, খু, ও দিবসের উল্লেখ থাকে, কিন্ত ক্ষত্রপগণের খোদিত লিপিতে বর্ষ 
মাস, তিথি, ও পক্ষ, উল্লেখ দেখা খায়। সৌৱ্াষ্্ৰের ক্ষত্রপগণের খোদিত লিপিসমূছেব মানে 
সর্বত্রই ‘বৰ্ষ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা হইতে বোধ হয়, এই খোদিত-লিপি গুলির মান ও 
শকাধানুসাবে গণিত হইবে, কারণ শকাব্যুক্ত থোদিকত-লিপিতেই “বর্যশব্ধের আধিক্য দেখ! 
যায়” '১। ডাক্তার কিলছর্ণের উত্তিতেই বোধ হুয় যে, ডাক্তার ফ্লিটের বাক্যই সত্য ও কুষাণ 
খোদিত লিপির মানমমূহ মালব বিক্রমাবদামুসারেই গণিত হইবে। ডাক্তার কীলহর্পের উক্তির 
প্রথমাংশ বিশেষ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কুষাণ খোদিত-লিপিসমুহে সং বা সংবৎ শব্দ ব্যবহৃত 
হওয়ায় এ গুলির মান শকাবগুসারে গণিত হইবে না) কিন্তু ক্ষরৱপগণের খোদিত-লিপিসমূছে 
বর্ষ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় তৎসমুদয়ের মান শকাঁন্বান্ুপারে গণিত হইবে,এইরীপ বলা ধায় মা। কাঁধণ 
ডাক্তার কিলহণই পূৰ্ব্বে বলিয়াছেন যে সংবৎ থা সংশব্দ কোন খোদিত-লিপিতে ব্যবহৃত হইলে সেই 


(5৬) Journal of the Royal Asiatic Society 1905 0. 233. 
( ৭৭ ) ‘Such ex cathedra nssertions do not carry immediate conviction”—V. A, Smith, 





4. Journal of the Royal Asiatic Society 1906 | 1006. বরা 


€ 4৮) Journal of the Royal Asiatic Society 1906 p. 892, 
€+৯) Indian Antiquary Vol. XXVI, p. 1863, 
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গু সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত মংখ্যা ] 


ধোদিত-লিপির মান যে কোন অবযান্ুসারে গণিত হইতে পারে। “বিক্রম সংবৎ” ও “শকাব্দ” 
শব্বছয আঁধুনিককালে প্রচলিত হুইয়াছে *। সংস্কৃত “বর্ষ? ও “সংবৎসর" শব্দদয় একই 
অর্থবোধক, এতদৃঘয়ের ভিন্নতা দেখাইতে যাওয়া নিতাস্ত বালকত্ব ; কিন্তু কুষাণ খোদিত লিপি- 
সমুহেও বৰ্ষ (প্রাকৃত বর্ষ ) শব্দের ব্যবহার দেখ! যায়। এই খোদিত-লিপিগুলিতে যদিও 
কুষাণ বরাজগণের নাম পাওয়া! যায় না, কিন্ত সেই গুলির নিরিহ প্রমাণ হইয়াছে যে 
তাহা কুষাণ রাল্মাকালে খোদিতঃ-- 

১। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউসুফ জাই এদেশে মুচাই নামক স্থানে কাঁপ তেন 
ম্যাক্স ওয়েলের অধীন এক দল সৈন্ত (108) বি৪)])0৪) ১৮৮২ খৃষ্টাৰো এই খোদিত-লিপি 
আবিষ্কার করে। এই খোর্দিত-লিপি অপ্তাবধি কোন স্থানে প্রকাশিত হয় নাই । বর্ষ ৮১। 

২। ডাক্তার ওয়াডেল কর্তৃক সুবস্তুনদীর (বর্তমান শ্বাত নদীর ) উপত্যকায় প্রাপ্ত ১১৩ 
বর্ষের খোদিত লিপি। 

৩। স্বার! ঢেরিনামক স্থানে প্রাপ্ত মূর্তির পাৰ্শ্ব খোদিত-লিপি। বর্ষ ১৭৯। 

- ভাঁক্তার কীলহর্ণের উক্তির দ্বিতীয়াংশ বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কুষাণ 

খোদিত-লিপিতেও সৌর মাসসম্বণিত মান দৃষ্ট হয়। ব্ৰাহ্মী অক্ষয়ে খোদিত কুষাণ খোদিত 

লিপিসমূহে সর্বত্রই বৰ্ষ, খু ও দিবস, উল্লিখিত থাকে, কিন্তু একটা ভিন্ন সমুদয় 3:18 
লিপিতেই সৌরমাস ও দিবসের উল্লেখ আছে: 


১৭ জেডা ... */* *** ..* সং ১১ অষডের (আধাঁঢ়ের ) ২৮শ দিবস। 
২। মান্‌কিয়াল| *** ** ৮৮ সং ১৮ কার্তিকের ২০শ দিবন। 
৩। আরা *** ১০ ক সঃ ৪১ চেত্রেব (চৈত্রের ) ৫ম দিবস। 


এই তিনটা খোদিত লিপিতে কুষাণরাজগণের নাম পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত খোদিত 
লিপিগুলিতে যদিও কুষাণ রাজগণের নাম নাই, তথাপি অক্ষর দেখিয়া বোধ হয় যে, এই গুলি 
তাহাদের রাজত্বকালে খোধিতঃ-- 

৪1 ওহিনা, ++ ০১2 সং ৬১ চৈত্রের দম দিবস। 

€। ফতেঃজং ‘+, .*, ,, + সং৬৮ প্রোঠ বদের (প্রৌষ্ঠ পদেব) ১৬ দিবস। 
এতদ্বাতীত শতকযুক্ত আরও নভে থরোষ্ঠী খোদিত-লিপিতে সৌর মাসের উল্লেখ দেখা 
যায়। ক্ষত্ৰপগণ হিন্দুধৰ্ম্মাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং তাহাদের খোর্দিত-লিপিতে যে চান্দর্মাসেব উল্লেখ 
থাকিবে, তাহা আশ্চার্য্ের বিষয় নহে। বৌদ্ধ খোদিত লিপিতেও মৌরমাসের ব্যবহারাধিক্য 
দেখা যায়। কুষাঁণ-ধোদিত লিপিসমূহে সৌরমাসের ব্যবহার আছে বলিয়াই সেগুলির মান 
শকাবানুসারে গণিত হইতে পারে না, কারণ ডাকার কীলহর্ণই বলিয়াছেন যে, সৌর মাসযুক্ত ' 
শতাধিক খোদিত-লিপির মাস শকান্দস্থাসারে গণিত হইবে ৮ । 


(৮৮১ Indian Antiqnary Vol XX p, 404, 
(৮১) Indian Antiquary,. 


৬: শকাধিকার-কাল = তু 


ডাক্তার ফ্লিট বলেন যে, গুদুফরের তণৃত ই বাহাই খোদিত-লিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে 
যে, কুষাণ-খোদিত লিপিসমূহের মান মালব-বিক্ৰমাৰ্দাস্নসারে গণিত হইবে । এই খোদিত-লিপি 
১০৩ সংবৎসরে গুদুফরের রাঁদ্যকালেৰ ২৬শ বর্ষে থোদিত। কানিংহামের মতে গুদুফরের মুদ্রা- 
সমূহ হারাই প্রমাণ হয় যে গুদুফর আয়ের পরবর্তী ও কণিষ্কের পূর্ববর্তী '২। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্কে 
পাওয়া যায় যে, গণ্ডফর্ণ নামক এক জন রাজা ত্রিংশং খৃষ্টাব্দে ভারতে রাজত্ব করিতেন, কারণ» 
ষিষুব টমাস নামক একজন শিষ্য তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন। ডাক্তার ফ্লিট বলেন যে» 
তথ তিবাঁহাই খোদিত লিপির মান নিশ্চয়েই মালব বিক্ৰমান্নাচুসারে গণিত হইবে, কারণ অন্য 
কোন অক্ামুসারে গণনা কবিলে গুদুফর ৩০ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্কাবর্তা বা পরবর্তী হন, এই 
খোদিত লিপির মান বিক্রমাবমুমারে গণনা করিলে দেখ! যায় যে, ইহ! ২১ খৃষ্টাব্দে খোদিত 
হটয়াছিল। খৃষ্টীয় গ্ৰন্থসমূহে দেখা যায় যে, গুদুফরের সহিত মাঁজ দাই (May2dai or Misdeos} 
নামক রাজা ভারতে রাজত্ব করিতেন। ফরাসি পণ্ডিত লেভি ও ডাক্তার ফ্রিটের মতে ইনিই 
কুষাণবংশীয় বাসুদেব। বাস্থুদেবের নাম সর্ব প্রথমেই মথুবার ৭৪ সংবৎসরের খোদিত লিপিতে 
পাওয়া যায়। এই খোদিত লিপির মান মালব বিক্ৰমাৰ্দাসুসারে গণিত হইলে দেখা যায় যে, 
ইহা ১৭ খৃষ্টাব্দে খোদিত। তাহা হুইলে বাস্ুুদেৰ গুচুফরের সমকালীন হন ৷ ডাক্তার ফ্রিটেকক 
মতে খৃষ্টীয় গ্রন্থসমূহ, মুদ্ৰাভৰ ও খোদ্িত্তলিপি হইতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে ; 
কিন্তু শক্ষরতত্ব বিনেচনা করিলে বিপরীত স্লোদয় হয়। ডাক্তার বুলারের মতে তখ.ভি 
বাচাই খোদিত লিপি থবোষ্ঠী খোদিত লিপিসমূহের চতুর্থ বিভাগের অন্তৰ্গত ৮* ও চতুর্থ 
বিভাগেব এই খোদিতলিপিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; কিন্তু আমরা পূৰ্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সুএ 
বিহার খোদিত লিপির অক্ষরগুলি সমগ্র কুষাণখোদিত লিপির অক্ষরসমূহের প্রতিনিথিরূপে 
গৃহীত হইতে পারে ন!। মানকিয়ালার খোদিত লিপির অক্ষরগুলি কুষাণ খবোঠী লিপির প্রতি- 
নিধি শ্ববপ প্রেরণ করিলে নিম্নলিখিত ফলোৎপত্তি হয়ঃ-- 

১। মানকিয়ালা ও জেডার খোদিত লিপিদ্বয়ের “ক” অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও তথতি 
বাহাই খোদিত লিপির ‘ক’ উহাব পরবর্তী, কারণ ইহার উপরিভাগ পঞ্জতর ও কালদারাঁ 
খোদিত লিপির ‘ক’ রন্তায় ঈষৎ বক্ৰ। ২। তখতি বাহাই খোঁদিত লিপির অন্তান্ত অক্ষরাঁ- 
বলীর সহিত মানকিয়াল| ও জেডার খোদিত লিপির অক্ষরাপেক্ষ! পঞ্জতর ও কাঁলদারার খোদিত 
লিপিব অক্ষবের সহিত অধিকতর সাৃস্ট আছে। ৩ ত্খতিবাহাই খোদিত লিপির শতকের 
অঙ্ক পঞ্জতর ও বঞ্জ * পর্বতের খোদিত লিপির শতকের স্তাঁয়। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তত্ৰয় 
হইতে দেখা যায যে, অক্ষবতত্ব পরীক্ষা করিলে কনিষ্ককে গুছুফরের পরবর্তী করা যায় না ও 
কানিংহাম, বুলার ও স্মিথ, = সাহেবের মত অগ্রাহ করিতে হয়। অক্ষরতত্ব হইতে প্রমাণ হয় 


(৮২) Cunningham's coins of the Sakas 0, I6 

{৮৩ ) Buhler's Indische Paleographie ( Fleet's edition) p. 25, 
(৮৪ ) Senart's no 835 in Jounal Asiatiqus 9 serie, Tome iv p, 614 and plate. 
(৮৫) See Smith's Karly History of Indin p. 202, 





ঞ্ড. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা { অতিরিক্ত সংখ্যা] 


রে গুছুফর কুষাণ রাজ্য ধ্বংস হইলে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয়, ই'তহাস,কার- 
গণের মতে গুছুকর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বান্দে রাজস্ব করিতেন। থুন্ৰীয় ধর্মশান্থ হইতে 
জানা যায় যে, খৃষ্টের শিষ্য টমাস একজন বণিক কর্তৃক গণ্ডফরস্‌ নামক এক ভারতীয় রাজার 
সমীপে আনীত হন ও'তিনি মাজদাই নামক অপর একজন সমসাময়িক রাজার সমীপে উপস্থিত, 
হুইয়া ছিলেন, এই ধৰ্ম্ম গ্রন্থখানি ( Acts of St. Fhomas. Legenda Aurea ) নান); 
ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, কিস সর্বত্র একই আখ্যান বিবৃত হইয়াছে '*। এই ধৰ্ম্ম গ্ৰন্থা্- 
বাধক ডাক্তার রাইট: বলেন যে,ইহা খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতাব্দীতে বিরচিত, কিন্তু, শ্ৰীযুক্ত বাৰ্কিট্‌ বলেনঃ 
মে ইহার রচনা কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বার্দ ৮"। কেহই এই গ্রন্থের রচনা-কাল খৃষ্টীয় 
ধিতীয় শতাবীর, পুর্বে নির্দেশ করিতে সাহস পান নাই। রোমক সাআব্মের অধঃপতন কালের 
খ্ীতিহাসিকগণ বিশেষ বিশ্বাসপাত্র নহেন, ও দ্বিতীয় বা তৃতীয়, শতাব্দীর খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী লেখকগণ! 
অতিশয় অত্যুক্তি প্ৰিয় বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত । 

তৎকালে দুইশত বৎসর পূর্বের ঘটনা. পিপিবদ্ধ করিবার সময় লেখকগণ' সংপথে থাকিতে. 
পাঁরিতেন' বলিয়! বিশ্বাস। হয় ন| খৃষ্ট শিষ্য টমাস্‌ ভারতে আসিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু 
তিনি যে গওফবাস ও মাঁজদাইএর রাজ্যসণলে আসিয়াছিলেন, তাহা সন্দেহের বিষয় ৮৮1. 
সাজ দাই বাস্থদেবের অপত্রংশ হইতে পাবে । সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় গন্থকার টমাসের সমসাময়িক 
ভারতীয় রাঁজদয়ের নাম বিস্কৃত হইয়া তাহার সমসাময়িক দুইজন রাজার নাম উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। মুদ্রাতত্ব হইতে অনুমান, হয় গুদুফর খৃষ্টীয় প্রথম শতোীর-পুর্বার্ধে রাজত্ব করিতেন । 
গুদুফরের মুদ্রার সহিত কণিফের মুদ্রার তুলন! করিলে দেখা যায় যে, কণিক্ষের মুদ্ৰা গুচফরেরঃ 
মুদ্রা হইতত নিকট |, কিন্তু গুদুফর পারদজাতীয় রাজা, পারদ রাজ্যের রাজধানীতে অধিকাংশ' - 


ব্যক্তিই যবন বা গ্ৰীক জাতীয় ছিলেন, এতদ্যভীত পারদ রাজ্যের নানাস্থানে যহনগণ বাস, ১ 


ক্করিতেন'। পারদ রাজ্যের মুদ্রায় গ্ৰীক্‌ ভাষা ব্যবহৃত হইত। পাঁবদ রাজগণের মুদ্রা: অন্তান্ত 
এসিয়াবাসী জাতির মুদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুদর্শন ছিল। এই সমুদয় বিষয় বিষেচনা করিলে; 
রোধ হয় যে, যদি মুদ্রাতত্বের উপরে নির্ভর করিয়া; গুছুফরের সময় নির্ণয় করিতে হয় তবে: 
ভারতীয় রাজগণেব সুদ্রার সহিত তুলনা না করিয়া আর্সাক বংশীয় ( 48০0109) রাঁজগপের' 
মুদ্রার সচিত গুহফরের মুদ্রার তুলনা কর! কর্তব্য । এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহই দৃষ্টিপাত 
ফরেন নাই ৮ গুদুফরের কতকগুলি মুদ্রায় কেবল গ্রীক ভাষায় ধোঁদিতলিপি আছে, এইগুলি, 








{ ৮৬ ) 396 Sylvain Leyi's-Journal এ ৪18.096 11720660005 1896 9457 484. and Janvier 
dune 1898 bp. 27-32. Also Phillips—Iudian Antiqnary 1908 p. 1 and 145 and Fleet, Journak 
of tho Royal Asiatic Society, 1906, p. 2295 

(পা) Indian Antiquary vol xxxii p, 2 

(৮) That the stories in the acts of St. Thomas have little-or no historical basis is indeed 
Almost self-evident— Professor Burkitt qnoted by Mr, J. Kennedy in Journal of the Royal 
Asiatic Society 1906 p. 1020, 


গণ ২৩৪} শকাধিকরি-কাঁল ৩৭ 


অন্তান্ত পারদ রাজগণের মুদ্রার অনুরূপ { গুছুফরের অন্থান্ত মুদ্রায় গ্রীক্‌ও খরোর্ঠী উভয় 
লিপিতেই খোদিতপিপি দেখা যায়। ডাক্তার ফ্রিটু বলিয়াছেন বে, প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্মশান্ত, 
মুদ্রাতত্ব ও খোঁদিতলিপি হইতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় ধৰ্ম্মশাস্ম 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, মুদ্রাতত্বের ফল স্থির নহে ও খোঁদিতলিপির অক্ষরতত্বমূলক সিদ্ধান্ত বিপরীত। 

তথ তিবাহাই খোদিতলিপিতে যে ১*৩ নংবতসরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তত্সঘদ্ধে তিনটি 
বিভিন্ন মত আছে £__ 

১। ডাকার ফ্রিটের মতে ইহা! মালব-বিক্রমাব্দের সসর ৮১। 

২। শ্রীযুক্ত স্লিথ সাহেবের মতে ইহা সিরিয়া দেশস্থ আণ্টিওক নগরে সিদারিয় অস্বের 
(08300681-678 of Antioch ) সংবৎসর » । 

৩। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকরের মতে ইহা শক সংবৎসব ৯ । 

পঞ্জাবে খুষ্টাবের প্রথম ছুই ব| তিন শতাব্দীতে মাঁলব বিক্রমাব্দের ব্যবহার যে দ্বেখ| যায় 
না, তাহা পূৰ্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ও শ্রীযুক্ত স্মৈথ্‌, সাহেব স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে,এই খোদিতলিপির 
মান মালব বিক্ৰমাৰ্মাস্সসারে গণিত হইতে পারে না **। ডাক্তার ফ্রিটও দেখাইয়াছেন যে 
পঞ্জাবে সিরিয়াদেশস্থ সিজারিয়াব্ব কোনকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল এন্প বলা নিতান্ত 
অযৌক্তিক **। ডাক্তার ফ্লিট শ্রীযুক্ত ভাঁগারকরের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন যে, আর্ধ্যাবর্তে কখনও 
কোন শক রাজ! রা্জত্ব করিয়াছিলেন কিন! তাহা জানা যায়না ও তাহার কোন প্রমাণ 
নাই ৮। এ পৰ্য্যন্ত উত্তর ভারতে ছুইটী মাত্র খোদ্িতলিপিতে শক শব্দের উল্লেখ 
পাওয়া গিয়াছে :-- | 

১। মধুরায আবিষ্কৃত একটা প্রস্তরময় সিংহমুর্তিব গারস্থ খোঁদিতলিপি। ইহা মধুর! 
সিংহস্তস্ত নামে পরিচিত = ।! 

২। মধুরায় আবিষ্কৃত একটী মূর্তির পাদপীঠস্থ খোদিতলিপি, ইহা এখন লক্ষে দিউনিয়ষে 
রক্ষিত আছে ৯*। | 

প্রথম খোদিতলিপিটী খরোষ্ঠী অক্ষরে থোদিত ও ডাক্তার ভগবান্‌ লালইন্দ্ৰজী ইহার ন্নিম্ন- 
লিখিত পাঠোদ্বার করিয়াছেন £--- 


(৮৯) Journal of Royal Asiatic Society 1908 p, 281. 


(৯*) Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (Journal of 
the German Oriental Society) 1906 p. 71. 

(৯১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society Vol XX 

* 882. 

ৰু (৯২) Journal of the Royal Asiatic Society 1906 0. 1008. 

(৯৩) Journal of the Royal Asiatic Society 1906 p. 706. 

(৯৪) Journal of the Royal Asiatic Society 1905 0. 280. 

(৯২ ) Mathura Lion capital Inseription No. P. Journal of the Royal Asiatic 
Society 1894 p, 540. ৷ 

(৯৬) Epigraphia Indica, Vol IT p. 396 No, XXXIILI, 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা ] 


সৰ্বম সকন্তনস পুয়এ। 

ডাঁক্জার ভগবানলাল ইহার অর্থ করেন, "সমগ্র শকস্থানের পূঞ্জার জন্ত*। ডাক্তার ফ্লিট 
বলেন যে এই খোদিতলিপিতে “সক* শবে "স্বক” বা নিজের গৃহ বা আবাস স্থান বুঝায় ও 
খোদিতলিপির অনুবাদ করেন “সমগ্র বাসস্থানের পূজাব জন্ত” *। কিন্তু ডাজার হুল্‌জ, 
(01১ E. Hultzsch ) ভাঙ্গার ফ্রিটের অনুবাদ কিঞ্চিং পৰিবৰ্ত্তন কবিয়া নিম্নলিখিত 
অনুবাদ করেন £-- 

“সৰ্ব্ব ( দান ) নিজ বাসস্থানের পূজার জন্তু” *। 
«. সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর উপরোক্ত অমুবাদত্রয়ে দৃষ্টিমাত্ৰ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে পণ্ডিত ভগবান্‌ 
লালইন্দ্রজীব অস্থবাদই একমাত্র প্রকৃত সরল অনুবাদ। ফ্রি ও হুল্জের অনুবাদ ত্রাস্তিপূর্ণ নহে, 
কিন্তু তাহাদের কষ্টকল্পনা করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিতে হইয়াছে, কাবণ স্বীয আবাসগৃহ 
হইতে শতাধিক যোজনদুরবর্তী স্থানে কেহই স্বীয় আবাস গৃহের পূজার অন্য মুণ্তি বা মন্দির 
স্থাপন কবে না ১ কিন্তু অনেকে সে সমষে মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীগণকে শ্রবণ করিয়া থাকে। 
অধিকাংশ লোকই পিতামাতা বা অন্তান্ত আত্মীয়গণেব সাগন্যর্থে পুণ্যতীর্ঘে মন্দিরবিহারাদি 
স্থাপন কবিয়াছে জানা যায়; কিন্তু এতদ্দেশে স্বীয় বাসগৃছেব সন্মানার্থ বা পুজার অন্য কাহাকেও 
কোন দেবমন্দির বা অন্য কোন চিহ্ন স্থাপন করিতে দেখা যায় না বা ষায় নাই। সংস্কৃত 
ভাষায় শব্দের নানাবিধ অর্থ হয় কিন্তু এপর্যাস্ত অসঙ্গত অর্থ কোন সমাঁজেই আদরণীয় হয় নাই। 
দ্বিতীয় খোঁদিতলিপিটী মথুবায় কঙ্কালীটীলায় আবিষ্কৃত হয় £-_ 

১। (ন) মো অরহতো বর্দমানন্ত গোতিপৃতস পোঠয় শককাল বাঢ়দ 

২। কোশিকিয়ে শিমি রায়ে আয়াগপটো পতি ( থাবিতো )1 

এই খোদিতলিপিতে প্রথম পংক্তিব শক শব্দের ছুই রকম অর্থ বাহির হইযাছে :-- 

১। ডাক্তার বুলার বলেন যে, শক শবে শাকথীপীয় বর্বর বুঝায় । তিনি ইহার নিম্নলিখিত 


অনুবাদ করেন £-- 
অনুবাদ 


১। প্অর্থত বৰ্দ্ধমানের প্রতি নমস্কাব। একটী আয়াগপট গোতিপুবের কৌশিকী (স্ত্রী) 
শিমিত্রা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। গোতিপুত্ৰ শক ও পোঠকগণেব কৃষ্ণ সর্প (স্বৰূপ ) অর্থাৎ 
ধ্বংসকারী বা বিনাশকারী ছিলেন ।” 

২। কিন্তু ডাক্তাব ফ্লিট বলেন বে শক শব্দে শাকা বা বৌদ্ধ বুঝায়। প্রাকৃত শক শব্দে 
সংস্কৃত শাকদীপীয় শক ও শীক্য পুত্রের মতানুবায়ী বৌদ্ধ উভয়ই বুঝায়, ডাক্তার ফ্লিট কতকগুলি 
খোঁদ্িতলিপির উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন ষে, বনুস্থলে প্রাকৃত সক বাঁ শক শব্দে সংস্কৃত শাক্য 
ব্যতীত অন্ার্থ হয় না। গত বর্ষের ফাস্তন মাসে প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে খনন- 
কালে একথ গু রক্তবর্ণের প্রস্তর আবিষ্কৃত হয। 


(৯৭) Journal of the Roynl Asiatic Suciety 1901 p. 708. 
(৯৮) Journal of the Royal Asiatic Society 1905 p. 154, 
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ইহাতে কতধাগুলি বৃক্ষণাথা ও তদুপরি ক্ষত্ৰপাক্ষৱে “শবমুনি” খোদিত আছে। সম্ভবতঃ 
স্থলে কেহই বলিবেন ন! যে,এস্থলে শকমুনি শব্দে বর্ধ্বর শক জাতীয় মুনি বুঝায়; কারণ শকমুনি 
পালি ধৰ্ম্ম সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের চির প্রসিঞ্ধ নাম । কিন্তু খোদিতলিপিতে শক শব্দের উল্লেখ 
খ্যতীত অন্য এক উপায়ে কুষাণবংশীয়গণেব রাদ্যকালের পুর্বে উত্তরভারতে শকরালবংশের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ডাক্তাব ফ্লিট বারংবাব বলিয়াছেন যে রণভুবুণ বা রাভুবুল 
ও তৎপুত্র শোডাস কুষাণরাজ বাহুদেবের সমকালীন ও তাঁহারা বাহ্থদেবকে মথুরার রাজা 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু ডাক্তার ফ্রিটেব উক্তির পক্ষে বিন্দুসাত্র৪ প্রমাণ নাই। 
শোঁডাঁসের খোদিতলিপির অক্ষরগুলি কুষাণ থোদিতলিপি সমুহের অক্ষরাপেক্ষা প্রাচীন। 
শোডাসের থোদিতলিপিগুলি মথুরার সৰ্ব্বপ্ৰাচীন খোদ্লিতলিপি ও কুষাণ খোদিতলিপিসমূহের 
মধ্যবর্তী ৯। ডাক্তাব বুলার তাহার "ভারতীয লিপিতত্ব” নামক গ্রন্থে শোডাসের খোদিত- 
লিপি সমূহের অক্ষরগুলিকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপ অক্ষর নামে অভিহিত করিয়াছেন ১** । 
ডাক্তার ফ্রিটের ন্যায় বুাৎপন্ন ব্যক্তি কিরূপে এই খোদিতলিপিগুলিকে কুষাণ ঘোর্দিতলিপি 
সমূহের সমকালীন বলিযাঁছেন, তাহা বুদ্ধির অগমা। শোঁডাসের খোদিতলিপিত্রয় হইতে 
প্রমাণ হইতে পারে যে উত্তব ভারতে কুষাণ রাজাকালেব পূৰ্ব্বে এক শক-রাজবংশের অধিকার 
ছিল। মুদ্রাতত্ব হইতে আরও কয়েকটি উত্তর-ভারতীয় শকজাতীয় নরপতির অভিতের নিদর্শন 
পাওয়া যায়। ইহারা'ও কৃষাপরাজগণের পূৰ্ব্ববৰ্্া। 

ভাক্তাব ফ্লিট আর একটি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কুযুল কদ্কিসও. 
কনিষ্ক হুবিষ্ষ ও বাস্থুদেবের পরবর্তী ও তাহারা কুষাণ বংশের অন্ততম শাখা হইতে উৎপন্ন 
সম্প্রতি বালানের ডাক্তার ফ্রাঙ্কে ডাক্তার ফ্রিটের মতের পোষকতা! করিধাছেন ১*১। কুয়ুল 
কদৃফিস্‌ ও হিমকদূফিপ যে কুষাণবংশীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কারণ: 
তাহাদের মুদ্রায় তাঁহারা “কুষণ যবুগস” উপাধি ব্যবহার কবিয়াছেন ও ইহাদের মুদ্ৰা দেখিয়া 
বোধ হয় যে এই গুলি কণিফ, হুবিষ্ক, ও বাঁস্ুদেবের মুদ্রীপেক্ষা গ্রাটীন। এই ছুইটি সিদ্ধান্ত 
হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, কুষুল কদৃফিস্‌ ও হিমকদৃফিদ্‌ এক বংশপত্ভ,ত ও কদৃফিস দ্বয় কণিষ্ক 
হুবিদ্ষ, প্রভৃতির পূর্ববর্তী । বর্তমান সময়ে যে সমুদয় উপাদানের উপরি নির্ভর করিয়া শকাধিকার 
কালের ইতিহাস গঠনের চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতে কদৃফিম দ্বয় যে কণিষ্ক প্রভৃতির পরবর্তী, 
তাহা প্রমাণ কবা যায় না ৷ ভাবভীঘ প্রত্বতত্ববিদ্গণের শিরোমণি প্রিদ্দেপ সাহেবের (Jam৪৪- 
১0৪9) ) মৃত্যুর পব ভারতীয় মুদ্ৰাতত্বের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে ; সুতরাং অশ্গীতিবর্ষ 
পরে তাহার সিদ্ধাত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ৷ 

দ্বিতীয় বিভাগের দ্বিতীয় মতের প্রবর্তক ফাগু'সন-ও ওল,ডেনবৰ্গ। ইহাদের মতে কনিষ্কই - 


(৯৯) Journal of the Asiatic Bocioty of Bengal Vol LXVII 1898, pt. I 
গল p. 274. 
(2°. ) Fleet's পু ৪809, of Biiller's Indieohe Palaeographie p. 40. 


€ ১৮১) Indian Antiquary 1906 p. 47. 
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শকাধেয প্রাতষ্ঠাতা এবং কুষাণ খোদিত লিপিসমূহের মান শকাব্দামুসারে গণিত হওয়া উচিত। 
কিন্তু পূৰ্ব্বে দৰ্শিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত অতি সাধান্ত প্রমাণের উপর নির্ভরে প্রকাশিত হয় ও 
উজ্জপ্ত ইহ] অযৌক্তিক | ইহা সত্বেও দেখিতে পাওয়| যায় যে, দেশ-বিধ্যাত বিজ্ঞ প্রত্ব তত্ববিদৃগণ 
বলেন যে, কুষাণ খোদিতলিপিসমূহের মান শকান্দামুসারে গণিত হওয়া উচিত। 

ডাক্তার বুলার এ বিষয়ে প্ৰকাশ্যে কোন মত প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত তাহার প্রবন্ধ ও" 
পুস্তকাদি পাঠ করিয়া উপলব্ধি হয় যে, তিনিও ফাগুনের মতের সপক্ষ ছিলেন। কানিংহাম 
সাহেব স্বয়ং কুষাণখোদিত লিপির মান গণনা সম্বন্ধে দুইটা মত প্রকাশ করিলেও তাহার 
জীবমের শেষভাগে ভিনি ফাগুসন ও ওলডেনবর্গের মতের পক্ষপাতীই ছিলেন। তাহার 
মহাবোধি নামক গ্রন্থে কুষাণ খোদিত লিপির মান সিলিউকম, ও শক উভয়ান্ধামুসারেই 
গণিত হইয়াছে ১০২ ।- 

ব্রিটিশ মিউজিয়মের মুদ্রাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীধুক্ত ব্যাপৃ্সন সাহেব বলেন যে, শকাব্দ 
কনিক্ষের অভিষেককাল হইতে গণিত হইয়া মাসিতেছে বলিয়া অনুমান হয় ১০০। সর্বশেষে 
শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব ভীহার লৌকিকাবমূলক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার পূৰ্ব্বে বলিয়াছেন যে, 
কনিক্ষের অভিষেক খৃষ্টপূৰ্ব ৫৭ অব ও ৭৮ খুান্দের মধ্যবর্তী কোন বর্ষে হইয়াছিল "| 
পুনরায় তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন যে, ৬৫ খৃ্টান্দে সম্ভবতঃ কনিষ্কের অভিষেক হইয়াছিল :০। 
তাঁহার লৌকিক বা সপ্ত্ধ্যন্মমূলক প্রস্তাবে তিনি কুষাণ খোদিত লিপিসমুহে শকার্ষের ব্যব- 
হারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্বিগুলি উত্থাপিত করিয়াছেন £-- 

১। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে কণিফেই শকাবেব প্রতিষ্ঠাতা । ইহা সত্য হইলে কুষাণ 
ও-গুপু রাজ্যকাঁলের ব্যবধান পঞ্চাশহর্ষয পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় ও অক্ষরতত্মুলক সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ 
হইয়া দীড়ায়। 

২। শক বা শালিবাহনাব্দ সর্ব প্রথমে পশ্চিম ভারতে প্রবর্তিত হয় ও ইহা বহুকাল 
পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে ব্যবহৃত হয় নাই। £ 

৩। শ্রীধুক্ত ভাঁওারকর ও ওলডেনবর্গের মত ফলে একই প্রকাব। এই মতামুসরণ 
করিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হয় যে, শকাস্দ উত্তর ভারতে এক শতাব্দ মাত্র প্রচলিত থাকিয়া 
পরে লোপ পাধ। শ্রীযুক্ত ভাগ্চারকর মহোদয়ের প্রমাণসমূহের বিচার পূর্বে করা 
হইয়াছে ও দেখা গিয়াছে £--১। কনিষ্ক শকজাতীয় নরপতি ছিলেন। 

২। কুষাণ রাঁজবংশীয়গণের খোদিত লিপিসমূহের মান যে অবে শতক উহ্‌ থাকে এরূপ 
কোন অবাচুসারে গণিত হইতে পারে না । 


(১০২) 08751712015 Mahabodhi }, vii and 21. 
(১০৩) Indian Coins p. 19, 
€ ১০৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LVIII pt I. 1889 


pb. 146, 
(১০৫) The Jaina Stopa at Mathura &c, p. ৮, 
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৩। কনিষ্কের অভিষেক ৭৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন অব হইয়াছিল। কনিষ্ক 
যখন শক জাতীয় ও তাহাব অভিষেক অনুমান ৭৮ খৃষ্টাব্দে ঘটয়াছিল, তখন ইহা অম্ুমাৰ 
হয় যে, ৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কান্দ নামে খ্যাত তারতীষ অর্ধ কনিফ কর্তৃক গ্রতিষ্টিত। কনিষ্ক 
কতক শকাব্দ প্রতিষ্ঠাপনেব নিকন্ধে যত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তংসমুদয় পূর্বে 
খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেপ্ট স্মিথ কুষাণ খোদিত লিপিসমূহের অক্ষরতত্ব সম্বন্ধে 
দিআলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিধাঁছেনং__পগ্রপ্তবাঁজ্যকালের খোদিত লিপি ও কুষাশ বাঁজ্য- 
কালে খোদিত লিপি দেখিয়। সহজে ভেদ করা কঠিন। গুপ্তলিপির অনেক অক্ষব কুষাণ 
খোদিত লিপিতে প|লশুয়| যায় এবং কুষাণ.লিপিব স্তায় প্রাচীন আকার অক্ষব গুপ্তবোদিত 
লিপিতেও্ দেখা যায়” ১৯। পূর্বোক্ত মন্তব্য সকলই সত্যমূলক বল! য়ায় না, কারণ কুষাণ 
রাজ্য কালের অনেক খোদ্বিত লিপিতে গুপ্তকালের অক্ষর একেবারেই দেখা যায় না বরং 
অনেক প্রাচীন- আকারের অক্ষর পাওয়া যায়। কুযাণ রাব্াকালের খোধিত লিপিসযুহ পাঠ 
করিযা আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছিঃ 

১। পূর্বদত্ত তালিকায় যে সমুদয় খোদিত লিপিগুলি “প্ৰাচীন কালের অক্ষরে লিখিত” 
বলিয়া কথিত আছে, সে গুলিকে কুষাখ রাজ্যকালেব কিঞ্চিত পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। 

২। অধিকাংশ বৌদ্ধ খোদিত লিপিতেই প্রাচীন কালের অক্ষরের প্রাধান্ দেখা যায়। 

৩। অধিকাংশ জৈন খোদিত লিপিতে প্ৰাচীন গাঁকাবের অক্ষর পাওয়া য়ায়ন| তালিকার 
৫৭টী খোদিত লিপি নিশ্চই জৈন ও কুষাণ রাজ্য কালে খোদিত। ইহার মুধ্যে দশটীতে 

মাত্র প্রাচীন আকারের অক্ষর দেখা য়ায় । 

৪1 বৌদ্ধ খোদিত লিপিসমুহের অক্ষরগুধি অতি সুন্দর ও পরিক্ষার, কিন্তু জৈন খোদিত 
'লিপিসমুহের অক্ষরগুলি গোলাকার ও অতিশয় করর্য্য। যদি এক সময়ে ও একই বাজার 
রাজ্যকালে খোদিত একটা জৈন ও একটা বৌদ্ধ থোদিত লিপি তুলন! করা যায়, তবে পর্ব ক্র 
সিদ্ধান্তেব সত্যাসত্য তৎক্ষণাৎ পরিস্কট হয়। জৈন খোদিত লিপির অক্ষবাঁবলী বৌদ্ধ 
খোদিত লিপিব অক্ষরসমূহের উত্তর কালীন আকার বলিয়া বোধ হইবে। যদি তিন সংবৎ- 
সরেব সারনাথের খোদিত লিপির সহিত মথুরার চারি সংবৎসরের খোদিত লিপির তুলন! করা 
যায়, ডাহা হইলে এই ভিন্নতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে । কুষাণ রাজ্য কালের জৈন খোদিত 
লিপি ও গ্ুপ্তরাজ্য কালের খোদিত লিপির মধ্যে ভেদ কয়া কঠিন, ইহার একমাত্র কারণ এই 
হইতে পাবে যে কুষাণ রাজ্যকালের গৈন খোদিত লিপির 'অঙ্গরগুলি গুপ্তরাজ্যকালেও সম্ভবতঃ 
বাবহাঁর হইত ইহা! সর্ববাদীসম্মত যে একই সময়েব খোদিত লিপির অক্ষর সচরাচর বাবহ্ত 
অক্ষরাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। খোর্দিত লিপির অক্ষরগুলি অতি ধীরে সযত্বরে গৌদিত 
বলিরাই এইরূপ ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালে ছাপার অক্ষর ও হত্তমিখিত অঙ্গরে্ 

/+" এইরূপ ভিন্নতা দেখা যাষ। ডাক্তার বুলাব মথবাঁব জৈন খোদিত লিপিরাঁশি শ্রকাশকালে 

(১.৬ ) Journal of the Royal 4১816 Bociety 1908 p. 85. হু 
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বলিয়াছেন যে এ খোদিত লিপি সমূহে হস্ত লিখিত অক্ষরের প্রাধান্ত দেখ৷ যায়। অধিকাংশ 
জৈন খোদিত লিপিতেই দাতার বংশ-বিবরণ পাওয়া যায়, দাতা কোন গণের, কোন কুলের 
কোন শাখা হইতে উৎপন্ন তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্থানে স্থানে দাতা শ্রে্ঠী বা 
সার্থবাহু উপাধিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে শকাধিকার কালের জৈন 
পুণ্যেচ্ছ গণ বর্তমান কালের মাড়ওয়ারি জৈনগণের স্তায় বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্তমান 
কালে ভারতের সর্বজাতীয় বণিকগণ তাহাদিগের বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত কদর্য্য গোলাকৃতি 
লিপি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার সহিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যবহৃত লিপির বিশেষ 
সাদৃশ্য নাই । এখনকার বেণিয়া বা মুদী কিংবা মহাজনগণের গোসস্তা বা মুহুরীগণ সচরাচর 
যে লিপি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা জন সাধারণের হস্তলিপি অপেক্ষা বিভিন্ন ও উত্তর কালীন 
বলিয়া বোধ হয়। এই লিপি শতবর্ষ পরে জন সাধারণের হস্তলিপি হইবে তাহ! আমি বলিতে 
চাহি না। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মণ্ুরায় এইরূপ হইত বলিয়া অনুমান হয়। এ 
সময়ে মথুরার জৈন ব্যবসাঁয়িগণ বিষয় কৰ্ম্মে ষে লিপি ব্যবহার করিতেন, তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
মুণ্ডি ও মন্দির সমুহেও সেই লিপিতে তাহাদিগের নাম ও বংশ প্রভৃতি খোদিত করিতেন ৷ 
খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর খোদিত লিপিসমূহে উত্তর কালীন অক্ষরসমূহের প্রাদুর্ভাবের 
কারণ এতদ্ব্যতীত অন্ত কিছুই দেখা যায় না। এইবপ স্থলে ৪০ বা ৫০ বর্ষভেদে কিছুই ক্ষতি 
হয় ন| ৷ 

কণিফক্ষের অভিষেককাঁল যদি স্মিথ সাহেব কর্তৃক নির্দিষ্টকালের ৪৭ বৰ্ষ পূৰ্ব্বে নির্দেশ করা 
যায়, তাহা হইলে কেহই বলিতে পারেন না যে অক্ষরতত্বমূলক সিদ্ধান্ত ইহার বিকদ্ধবাদী * 
হইবে, কারণ এই সময়ের খোদিত লিপিসমূহের দুই একটি অক্ষর হুই শতাব্দী পরে প্রচুর- 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । জৈন খোদিত লিপিগুলি ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে অন্তান্ত 
খোদিত লিপিতে পরব্াকালের ব! গুপ্তলিপির প্রাধান্য দেখা যায় না। 

পূর্বোক্ত তালিকায় উল্লিখিত খোদিত লিপিসমূহের মধ্যে তিনটী খোদিত লিপি রাজাদেশে 
রাঁজকর্মচারিগণ কর্তৃক খোদিত বলিয়া বোধ হয় ( নং ১, ২, ২৫ এবং ২৮)। তালিকার 
প্রথম খোদিত নিপিটা নিশ্চয়ই রাজকৰ্ম্মচাৰিগণ কর্তৃক খোদিত, কারণ ইহাতে দুইজনের নাম 
পাওয়া যায়। মহাক্ষত্রপ খরপল্লান ও ক্ষত্রপ বনস্পর কর্তৃক ভিক্ষুবল ও পুষ্যবুদ্ধির বোধিসস্ব 
প্রতিম| বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বনম্পর সম্ভবতঃ খরপল্লানের পুত্র, কারণ পিতার 
মহাঙ্ষত্রপ ও পুত্রের ক্ষত্রপ উপাধি সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তগণের খোদিত লিপিসমূহে দেখা 
যায়। ব্রৈপিটকোপাধ্যয় বল, ও ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি রাক্ঘারে সন্মানাম্প্ধ ছিলেন, কারণ 
বিজাতীয় শাসনবর্তগণ সাধারণ ভিক্ষু বা স্থবিরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভার লইয়া থাকেন না। 
এতছুভয়কে রাঁজবংশীয় বলিয়া বোধ হয়। এই জন্ত নং ২ ও নং ২৫ খোদিত লিপিকেও রাজকীয় 
খোদিত লিপি বলা যাইতে পারা যায়। আমার নিকট ডাঁকাঁর ভোগেল কৃত সারনাথের 
তিন বংসংরয় খোদিত লিপির অনুবাদ যণাযয হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ডাকার 


চং 


গম ১৬১৪ ]- শকাধিকাঁর-কাঁল : ৪৩. 


ভোঁগেল বলেন “যে ভিক্ষুগণকে আহার্য্যের জন্য ভিক্ষা করিতে হয়, তাহারা: কিরপে এরূপং 
ব্যয়সাধ্য কৰ্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন তাহা! আমার বোধগম্য হয় না। সাঁরনাধের . 
খোদিত লিপি হইতে বোধ হয় ফে রাজকৰ্ম্মচারিগণ মূৰ্ত্তি নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু নিৰ্ম্মাণকাৰ্ধ্য ভিক্ষু"লের তত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয়- 
ভিক্ষুবল ও পুষাবুদ্ধির মূর্তি খোদিত হইয়াছে” ১”। পূৰ্ব্বকালে প্রব্ৰজ্যাগ্ৰহণের পর ভিক্ষুগণ- 
যে একেবারে স্বৰ্ণ বা রৌপ্য মুদ্ৰ৷ স্পর্শ করিতেন না এরূপ বলা! যায় না, কারণ বৈশালীতে, 
দ্বিতীয় মহাঁসজ্ঘ সম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ভিক্ষুগণ স্বর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করিবেন কি না 
তাহা স্থির করা । কতকগুলি ভিঙ্ষুসজ্ঘ একপ দান গ্রহণ করিতেন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে ১৮ ॥ 
ইহা হইতে বোধ হয় যে মহাধানীয় ত্রৈপিটকোপাধ্যায়গণ একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না. 
ভিক্ষুবল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্তির পাদপীঠে স্পষ্ট খোদিত আছে £-- 

১। ভিক্ষুম্ত বলন্ত ব্রৈপিটকন্ত বোধিসব্বে গ্রতিষ্ঠাপিতো। 

২। মছাক্ষব্রপেন খরপল্লানেন সহ ক্ষত্রপেন ব্নম্পরেন। 

অর্থাৎ ত্রিপিটকজ্ঞ ভিক্ষুবল প্রদত্ত বোধিসত্ব মুর্তি মহাক্ষত্রপ খরপল্লান ও ক্ষত্রপ বনষ্পরঃ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভিক্ষুগণ সম্ভবতঃ ক্ষত্রপগণেব হস্তে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া প্রতিষ্ঠার ভার, 
তাহাদের উপব অর্পণ করেন। মূর্তির ছত্রদণ্ডের গাত্রস্থ খোদিত লিপি হইতে জানা যায় ফে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষব্রপগণও পুণ্যলঞ্চয় করিয়াছিলেন ঃ-- 

৩] * * * ভিক্ষুন্ত বলম্ত ত্ৰেপিটকন্ত 

৪1 বোধিসত্বো ছত্রং যষ্টি চ প্ৰতিষ্ঠাপিত 

% * ক্ল ক্ষ ক 

৮1 মহা ক্ষত্রপেন বনস্পরেণ খরপল্প! 

| নেনচ *« + ক | টু 

কুষাণ রাজ্যকাঁলে উত্তর ভারতে শকাবের ব্যবহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবের থিতাদ্ন 
ও তৃতীয় আপত্তির উত্তর একত্রই দেওয়া যাইতে পারে। শকাব্দ যে ভারতের পশ্চিমভাগেই 
সর্ধপ্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত ভাগারকবের 
প্রবন্ধ পাঠে উপলব্ধি হয় যে শকাব্খ মার্ধাবর্ডেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নহুপান ও চষ্টন' 
যৈ উত্তরভারতবাসী ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ তাঁহাদিগের মুদ্রায় 
খরোঠী অক্ষরে লিখিত খোদিত লিপি আছে। তাহারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা মাত্র, সুতরাং 
তৎকর্তৃক পৃথক্‌ অব্ধ প্রতিষ্ঠাকরণের বিশেষ সম্ভাবন! নাই। কণিফকে শকাবের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বীকার করিলে শকাশ যে উত্তরভারতে পতাব্দ মাত্র ব্যবহৃত হইয়া লুপ্ত হইরাছিল, একপ' 





“অনুমানের কোন প্রয়োজন নাই। কণিফকে শকাবের স্থাপয়িতা শ্বীকার করিলে দেখা বায় 


(১১) Epigraphia India Vol VII. yp, 178. 
(১.৮) Rockhill’s Life of Buddha p. 178. 
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দে এই অব্য সুরা গুপ্তা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূৰ্ব্ব পধ্যস্ত (৩০৮ খৃষ্টাব্দ ও সীমান্ত" 
এদেশে ২৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্ৰচলিত ছিল। শকাৰ্দ উত্তরভারতে প্রতিষ্ঠার পর দুই শত 
বর্ষের অধিক কাঁজ' প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হুয়। পরে সীমান্তে কিদার জাতির ভীষণ, 
আক্রমণে ও মগধে প্রথম চন্দ্ৰধুণ্তের অভ্যুত্থানে খণ্ড খণ্ড কুষাঁণরাজ্য গুলি লোপ হইলে 
শকান্ম কিয়ংকালের জন্ত আর্ধ্যাবর্ত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল কিন্ত ইহ! এককালীন 
লোপ না হুইয়া পশ্চিফ্তীরতে সৌরাষ ও কচ্ছপ্রদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল। গুপ্তা ও 
উত্তরভারতে প্ৰতিষ্ঠিত এবং শতান্দত্রয় প্রচলিত থাকিয়া পরে স্থাধীশ্বরের ৰৈশ্যাবংশীয় হৰ্ষবৰ্ধন 
কুক্‌ প্রতিষ্ঠিত অন্ধ কর্তৃক আধ্যাবর্ত হইতে তাড়িত হঁয। কিন্তু তাড়িত হইয়াও গুপ্তান্দ 
বলভীরাজ্যে সহত্র বর্ষ কাল প্রচলিত ছিল। সাম্ৰাজ্য ধ্বংসের পর তাহার 'অবশেষ সুদুর 
সীমান্ত গ্রদেশে বিদ্যমান থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে। গুপ্তা পার্বত্য নেপালে গুপ্তসাম্ৰাজ্য 
সেরা পর. দ্বিশত বর্ষ ও সুদূর' বলভীরাজ্যে অষ্টশত বর্ষ কাল প্রচলিত ছিল। বোধ হয় 
শকাব্দ ও কুষাণ সাম্ৰাজ্যের অধঃপতনের পর, গুপ্তাব কর্তৃক তাড়িত হইয়া সৌরাষ্ট্রে আশ্রয়- 
গ্রহণ, করিয়াছিল। হর্ষবঞ্ধন শিলাদিত্যের বংশধরগণ যদি তাহার স্তায় উপযুক্ত ও প্রতাপ- 
শালী নরপতি হইতেন তাহ| হইলে গুপ্চাব্সঞ অচিরে নেপা ও বলভীরাজ্যে লোপ পাইত।৷ 
গুপ্তাৰ সৌরাষ্টরে খৃষ্টীয় ত্ৰয়োদশ ও চতুর্টিশ শতান্দ পর্য্যন্ত বল্লভী সংবৎ নামে প্রচলিত ছিল.। 
বণিষ্বই সম্ভৱতঃ শকান্ধের প্রতিষ্ঠাতা । শকাব্দ কিঞ্চির ন তিন শত বর্ষ প্রচলিত থাকিয়া পরে: 
ভাঁড়িত হইয়াও খৃষ্টীয় পঞ্চম, শতাব্দী পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল.। সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠার: 
বহুকাল পরে: এই অব্দ শকাব্দ নামে খ্যাত হয়, সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণের খোদিত লিপিসমূহে' 
এই মব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তৎসমুদয়ে শকাব্দ নানক: উল্লেখ পাওয়া যায় ন| ' 
পঞ্চশত খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাদ মঙ্গলীশের, খোদিত লিপিতে প্রথম শকান্দ নামের উল্লেখ (= 
৫্বথ। যায ১০৯। শকাব্দের ১১৯৪ বর্ষে অর্থাৎ ১২৭২ খৃষ্টাব্দে শকাব্দের পরিবর্তে শালিবাহনাক্! 
নামের উল্লেখ দেখ! যায়)" ৷ কুষাণ খোদিত লিপিসমূহে শকান্ম ব্যবহারের বিরুদ্ধে যতগুলি' ; 
আঁপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তংসমুদ্বায়ই খণ্ডিত হইল। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকাণ্য ফে ২ 
কনিফ. শকাব্দ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ উক্তি অস্তারধি কোন গ্ৰন্থে বা খোঁদিত লিপিতে, 
পাওয়া যায় নাই ॥ এরূপ কোন প্রমাণ কখনও আবিষ্কৃত হইবে কি না তাহা সন্দেহের স্থল । 
ডাক্তার ফ্লিট্‌ কণি কর্তৃক বিক্রমাব স্থাপন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শকান্দের প্রতিও 
প্রযুক্যযা, কণিক্ষের রাজ্যকালীন খোদিত লিপিসমূহে তাহার রাঞ্্যয সংবৎসরই উল্লিখিত 
থ|কিত। তাঁহার উত্তরাধিকারী হুবিষ্ক স্বীয় রাজ্যকালীন খোদিত লিপিসমূহে নিজরাজ্যকাল। 
উল্লেখ না' কবিষ্কা' কণিন্ধের জভিষেককাল হইতেই গণিত বর্ষ উল্লেখ করিতেন বা করাইতেন ৷৷ 


পাশ" 


"সলা 








(১০৯) Indian Antiquary, Vols []] p. 808, VL p. 863, X. 56 and 70016780019 
Tndica Vol VIT &ppendix. No. 8; ৰ 
(১১১) Kislhom in Indian Antiquary Vol XXVI 0. 180), 
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সঁস্তীৰতঃ এইরূপেই শকাঁ গণনা আরম্ভ হয়)’ । কিন্তু কুষাণ বংশীয় রাঁজগণের রার্জা- 
কালীন ঘটনাসমূহ আলোচনা করিবার পূৰ্ব্বে তাহাদিগের পূর্ববর্তী অন্তান্য শকরাজগণের 
বংশানুক্ৰম নির্দেশ করা উচিত। মুদ্ৰাতত্ব হইতে জানা যায় যে ১৫৬ খৃষ্ট পূর্বান্দে 
ইউক্রাটিডাসের মৃত্যুর পব ৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিষ্কের অভিষেক পৰ্য্যন্ত ২০* বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক 
কালে শতাধিক বিজাতীয় রাজার অধিকার বাহিলকের সীমাত্ত হইতে ষমুনানদীর পশ্চিমতট 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ১১২। এই সমুদয় রাজগণের অনুক্ৰম নির্দেশ করিবার একমাত্র উপায় 
মুদ্রাত্ | কারণ ইহাদের অধিকাংশের অস্তিত্বের নিদৰ্শন তাহাদিগের ম্ুদ্রাসমূহ ৷ আমরা 
পুর্বে এই রাজগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি £--- 

১। যবনজাতীয় রাজগণ। 

২ | শকজাতীয় রাজগণ। 

৩। পারদজাতীয় রাঁজগণ। 

তখ তি ৰাহাই খোদিত লিপি আলোচনা কালে দৃষ্ট হইবে যে গান্ধার ও শকস্থানে খৃষ্টীয় 
প্রথম শতাব্দীতে পাঁরদঅধিকার নির্দেশ করা অগস্তব। অবশিষ্ট গ্রীক ও শকরাজগণের 
মধ্যে গ্রীক্রাঁজ মেনান্দর বা মিলিন্দ ( 81602006. ) ও ইউক্রাটিড|সপুত্র আপলদতস সর্ব 
প্রাচীন ও ভারতজেত| বলিয়া খ্যাত। মিলিন্দই গ্রীকৃরাজগণের মধ্যে বিখ্যাত, কারণ 
বৌদ্ধাচাধ্য নাগসেন ইহাকে বৌদ্ধধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার 
উপদেশাবলী মিলিন্দ-পঞ্হে| নামে অগ্যাবধি পালি ধৰ্ম্মসাহিত্যে বিদ্তমান আছে। কেহ কেহ 
বলেন, মিলিন্দ সাঁকেত বা অযোধ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন ১*। অন্তান্ গ্রীক বা যবন- 
রাজগণের অনুক্ৰম নির্দেশ কবা কঠিন। তাহাদিগের শেষ রাজা কাবুলনদীর উপত্যকায় 
রাজত্ব করিতেন। কুযুলকদ্‌ফিন ইউচি জাতীয় পঞ্চ বিভাগ একত্র করিবার পূৰ্ব্বে 
হাৰ্মিষস্‌ নামক বন বংশের শেষ নরপতির অধীনত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি পরে 
সমগ্র ইউচি জাতির মধীশ্বর হইযা হামিয়সকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইহার কারণ এই মাত্র যে 
কুয়ুলকদ্ফিসের কতকগুলি মুদ্রার এক পার্শ্বে গ্রীক্‌ অক্ষরে হামিয়সের নাম অপর পার্শ্বে থরোষ্ডী 
অক্ষরে কুধুলকদ্ফিসের নাম খোদিত আছে। কিন্তু কুযুলকদূফিসের অধিকাংশ মুদ্রায় 
গ্রীক ও খরোষ্ঠী উভয় অক্ষরেই তাহাব নাম খোদিত আছে দেখ! যায়। কুযুলকদ্ফিস 
উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের যবনাধিকাব লোপ করেন। কণিফের পূর্ববর্তী শকনৃপতিগণের 
অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ তাহাদিগের মুদ্ৰাসমূহ। ইহাদিগের মধ্যে তুই একটি রাজার 
খোদিত লিপিও পাওয়া গিয়াছে । এই রাঁজন্তবর্গের মধ্যে মো-অ ( 8109৪ ) একজন, তাহার 
মুদ্রা কেবল পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রাস্বেই পাওয়া যায়, এই অন্ত গীযুক্ত দেবদত্ত ভাগারকর 





(১১১) Fleet's Corpus 17556006000 Indicaram Vol III p, 148. 
( ১২২) V. A. Smith's Early History of India p. 217. 
{ ২২৩ ) Tiogus [১0030810805 41. 
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মহোদয় বলেন -যে এই মো-অ, কখনই শক জাতীয় প্রথম নরপতি হইতে পারেন 
না, কিন্তু এই রাঁজার মুদ্রাসমূহ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অবিকল গ্রাক্‌ মুদ্রার অমুবপ ৷ 
(মুদ্রার চিত্র দ্ৰষ্টব্য ন১) মো-অ এর পরবর্তি ভনোন ( ০9০9৪ ) নামক রাজার মুদ্রা 
কান্দাহার, গজনী, সিইন্তান ও পঞ্জাবে পাওয়া ষায়। কনিষ্ষের পূর্ববর্তী প্রাচীন শক-নৃপতি- 
গণের মধ্যে ইনি সর্ব প্রথমে বিশাল সাম্ৰাজ্য সংস্থাপনে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
তাহার রাঁজ্যকালে তাহার ভ্রাতা স্পলহোর(9100798) ও স্পলগদম (39%1989980068) নামক . 
তাহার এক জ্ঞাতি তাহার অধীনে রাজ্য করিতেন জান] যায় । ম্পালিরিস (9981371868) নামক 
ল্পলহোরের এক পুত্র ভনোনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন । স্পালিরিসের পর অয় (১5৪৪) 
নামক একজন করদ রাঁজ! পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ভনোনের বংশ বোধ হয় স্পালি- 
রিস হইতেই লোপ হয়, কারণ তাহার পর ওঁ বংশের মুদ্রা কাবুল নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ 
সমূহে আর পাওয়া যায় না। পঞ্জাবে তদ্বংশীয় দুই এক জন রাজ! রাজস্ব করিয়াছিলেন বলিয়া 
বোধ হয়, হির্কুদ (7510০368) এবং হেরয (79:908) নামধারী রাজদ্বয়কে শ্রীযুক্ত স্রিথ সাহেব: 
কুষাণ বংশীয় বলিয়াছেন ১১৪, কিন্তু তাহাদের মুদ্রা সমুহ দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহারা ভনোনের, 
বংশোত্তব। অয়ের পর অগ়িলিস পঞ্জাবের অধিকার লাভ করেন ও তাহার পর অয় নামধারী 
অপর একজন রা! সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় অয়ের কতকগুলি মুদ্রা অম্প- 
বর্ম নামক তাহার এক জন সেনাপতি (8790৪80৪) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচলিত হইয়াছিল, 
দ্বিতীয় অয়ের পর ক্ষত্রপ উপাধিধারী শকরাজগণ তক্ষশীলা ও মধুরায় রাজত্ব করিতেন বলিয়া 
জানা যায়। ইহাদের চারি পাঁচটা খোদিত লিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভনোনের মুদ্রা 
প্রায় শরীক রাজগণের মুদ্রার অনুরূপ, এই অন্ত মুদ্ৰাতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাপ সন (টা, J. Rapson ) 
খৃষ্ট পূৰ্ব প্রথম শতান্দীতে ইহার রাজ্যকাল নির্দেশ করিয়াছেন। ভনোনের বহু সহস্ৰ মুদ্রা এ 
পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে ইহার রাজ্যকাল পঞ্চ বিংশ বর্ষের নান 
নহে। ইনি সম্ভবতঃ বাহিলক বা শকস্থানে বাস কবিতেন ও তাহার অধীন শাসনকর্তৃগণ 
আফগানিস্থান ও পঞ্জাব শাসনে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
তাহার ভ্রাতুদ্পুর ম্পালিরিসের অভিষেক খৃষ্ট পুর্ব ৭০ অন্দে নির্দেশ করা যাইতে পারে.। 
স্পালিবিসের মুদ্রাসমূহের পবিমাণ ভনোনের মুদ্ৰাসমূহের সংখাপেক্ষা অল্প, এই হেতু তাহার 
রাজা কাল পঞ্চদশবর্ষ নির্দিষ্ট হইলে সত্যের অপলাপ হইবে বোধ হয় না। ইহার পর ভনোনের 
বংশ লোপ হয় ও তাহাদেব অধীন পঞ্জাবের শাসনকর্তা অয় স্বাধীনতা ঘোষণা! করেন। অয়ের 
মুদ্রা এখনও হরিদ্বার, জালন্ধর ও প্রাচীন তক্ষশিলায় পাওয়া যায়। অয়, ভনোন ও ম্পালিরিসের 
অধীনে বহুকাল পঞ্জাব শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বাধীনত! গাভের পর তিনি পঞ্চদশ 
বর্ধাধিক কাল রাজত্ব করিয়া ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ন|। অয়ের পর অয়িলিষ পঞ্জাবের অধি- 
কার লাভ করেন, এই সম্যে হিবকুদ, হেয় প্রভৃতি রাজগণ আফগানিস্থান অধিকার করিয়া 
(১১৪) V.2.BSnmith. Catnlogne of the Coins in the Indian Museum Voll 1). 592 





(মং 


সম ৯৯৯৪] শকাধিকার-কাঁল ৪৭ 


ছিলেন। শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন যে ইহারা কুষাগ রাজ্যকাগের পরবর্তী। চীন ইতি- 
হাস হইতে জানা যায় যে এই সময়ে ইন্‌-মো ফু নামক একজন শক রাজা কিপিন বা কপিশ| 
অধিকার করেন ( খৃষ্ট পূর্ব ৪2 অন ) খৃষ্টাব্দোর প্রথমে হেরমষ নাঁমক ধন রাজার অস্তিত্ব 
হইতে প্রমাণ হইতেছে যে এই সময় পর্য্যন্ত কতকগুলি গ্রীক জাতীয় নরপতি আফগানিস্থানে 
অধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহারা নিশ্চয়ই শকরাঁজগণের অধীনত! স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অয়িলিসের অতি অল্প সংখ্যক মুদ্রা এ পৰ্য্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
এই নিমিত্ত তাহার রাজ্যকালও পঞ্চদশ বর্ষ নির্দিছ হইতে গারে। তাহার পর দ্বিতীয় অয় 
পঞ্জাবের অধিকাব লাভ কবেন। দ্বিতীয় অয়ের বহু সংখ্যক মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে 
ও তাহার রাজ্যকাল সম্ভবতঃ বিংশতি বৰ্ষ। দ্বিতীয় অয়ের পর তাহার প্রাদেশিক শান কর্তৃগণ 
শ্ব স্ব অধিকারে স্বাধীনতা ঘোষণ! করেন। এইরূপে দেখা যায় যে খৃষ্ট পূৰ্ব্ব দশ অন্দে শক- 
সাম্ৰাজ্য অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে । দ্বিতীয় অয্নের পরবর্তী ক্ষত্রপ উপাধিধারী 
মথুরা ও তক্ষশিলার অধিপতিগণের রাজ্যকাল নিরূপণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। 
এই ছুই ক্ষত্রপ বংশের খোদিত লিপিসমুহ হইতে তাঁহাদের কালনিক্পপণের কতক উপাদান 
পাওয়া যায়, কিন্তু হগান, হগামাস, মানিগুল পুত্র জিহুনিষ! প্রভৃতি ক্ষত্ৰপগণের কাল অস্তাপি 
নিরূপিত হয নাই। মথ্রার ও তক্ষশিলার ক্ষত্রপ কাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতগুলি এ 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছেঃ--- 

১। শ্রীযুক্ত স্মিথ, সাহেব বলেন যে মথুরার ক্ষত্রপ ও রাজবুল বা রঞ্জ বুলের মুদ্র 
( Hemidrachmac ) যবনরাজ প্রথম গ্রাটোর (3৮6০ 1 ) পুত্র দ্বিতীয় ষ্ট্রাটোর 
(8056০ 11) মুদ্রা-সমূহের সহিত একত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে জানা যায়। এই ষ্ট্ৰাটে ইউ- 
ক্রার্টিডাসের পুত্র হেলিওক্লিসের সমসাময়িক রাজা ছিলেন ( ১৫০ খৃষ্ট পূর্বান্দ )। হেলিওক্লিস 
হিন্দুকুশের উত্তরস্থ প্রদেশসমূহের অধিপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব বলেন যখন 
ইউক্ৰাটিডাসের পুত্র হেলিও ক্রিস দ্বিতীয় ষ্ট্ৰাটোর পিত! প্রথম ষ্টরাটোর সমসাময়িক ছিলেন ও 
যখন দ্বিতীয় ষ্টরাটোও মথুরার ক্ষত্রপ বাজুবুল বা রঞ্জবুল প্রায় সমসাময়িক তখন রা্জু- 
বুলের সিংহাসন আরোহণ কাল খৃষ্ট পূর্ব ১২০ অন্দের পরে কখনই হইতে পারে না। 

রাঁজবুল ও দ্বিতীয় স্রাটে।র মুদ্রা একত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু ইহা হইতে এইমাত্র 
প্রমাণ হয় যে রাজবুল ও দ্বিতীয় প্রাটো নামক দুইজন বাজার অন্তিত্ব ছিল। ইহাদের মধ্যে 
কে কাহান পরবর্তী বাঁ সমসাময়িক তাহা বলা যায না। সহজ বর্ষ পরে যদি আক্বর ও 
ভিক্টোরিয়ার মুদ্রা একত্র আবিষ্কৃত হয়, তবে কি প্রমাণ হইবে যে 'আক্বর ভিক্টোরিয়ার সম- 
সাময়িক । লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত বা খোদিত লিপির অভাবে মুদ্রাতত্ব অস্তিত্বের পরিচাষক, 
আকার গঠন ও মুদ্রার খোর্দিত লিপির অক্ষরতত্ব হইতে পীরম্পধ্য কতক পরিমাণে নিৰ্ণয় 
হইতে পারে বা মুদ্ৰীতৰ খোদিত লিপির সাহায্যে ইতিহাস উদ্ধারের আমুকুল্য করিতে পারে, 
কিন্ত ইতিহাস ও খোদিত লিপির পিরুদ্ধে মুদ্রাতস্বোগ্ছুত প্রদাপ কখনই গ্রাহ হইতে পারে না। 


৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [অতিরিক্ত সংখ্যা । 


মথুগার ও তক্ষশিলার ক্ষত্রপ-রাঁজগণের পাঁচটী খোদিত লিপি এপর্যাস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
পরে দৃষ্ট হইবে যে এই গুলির অক্ষরতত্ব আলোচনা করিলে ইহাদ্বিগকে কখনই কণিফের ছুই 
শতাব্দী পূর্বে স্থাপন কর! যায় না। ভারতীয় মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে ষাহাদের অতুলনীয় প্রতিপত্তি 
আছে, তাহারা শক ও ক্ষত্রপগণের রাদ্যকাল থুষ্ঠীয় প্রথম শতান্দীর মধ্যভাগে নির্দেশ 
করিয়াছেন ১১৫1 

(২) শ্রীযুক্ত দেব্দন্ত ভাগারকর বাঁজবুলের পুত্র শোডাসের রাজ্যকাঁল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে নির্দেশ করিয়াছেন । শোডাসের একটী খোদিত লিপিতে ৭২ সংবৎসরের উল্লেখ 
আছে। শ্রীধুক্ত ভাগারকর মহোদয়ের মতে এই খোদিত লিপির মান শকাব্দানুসারে 
গণিত হওয়া উচিত, তাহা হইলে এই খোঁদিত লিপি শোঁডাসের রাজ্য কালে ১৫৭ খৃষ্টাব্দে 
খোদিত। তক্ষশিলার ক্ষত্ৰপ পিকের তাত্রলিপিতে ৭৮ সংবৎসরের উল্লেখ আছে, সুতরাং 
উহাও ১৫৬ খুষ্টান্দে খোদিত। এই মতানুসারে ২৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিফ্ষের অভিষেক 
হইয়াছিল । 

(৩) ডাক্তার ফ্লিট বলেন যে শোডাস ও রাজবুল বাস্ুদেবের সমসাময়িক, কিন্তু তাহার 
এই উক্তির অস্তাবধি কোন প্রমাণ পাওয়| যায় নাই। 

শক ও ক্ষত্রপগণের খোদিত লিগিসমূহ ব্ৰাহ্মী ও থৱেঠী উভয় প্রকার অক্ষরেই লিখিত £-- 

(১) লিয়ককুশুলকের পুত্র পতিকের তক্ষশিলার তান ্রলিপি। ইহা খরোষ্ঠা অক্ষরে মহারাজ 
মোগের রাজ্যকালে ৭৮ সংবৎসরে খোদিত১১৯। 

(২) মধুরায় আবিষ্কৃত সিংহস্তস্তের গাত্রস্থ খরে|ঠী অক্ষরে খোঁদিতলিপি। এই সিংহস্তস্তে 
তক্ষশিল! ও মথুর| উভয় স্থানেরই ক্ষত্রপবংণের লিপি খোদিত আছে। এই খোদিতলিপি 
হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে পতিক শোডাসেব সমসাময়িক ছিলেন ১ । 

ভগবানলাল ইন্দ্ৰণজী এই খোদিভলিপির উদ্ধত পাঠ ও সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন 
কিন্ত অন্তাপি ইহার কোন প্রতিপিপি প্রকাশিত হয় নাই ৷ পণ্ডিত ভগবানলাপের স্বর্গী- 
রোহণের পর বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে । তাহার প্ৰবন্ধও প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইল 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অগ্ভাবধি এই খোদিতলিপি সমূহে কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
এই থোদিতলিপি এখনও লণ্ডনে ব্ৰিটীশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। বহুকাল পরে ডাক্তার 
ফ্লিট ও শ্রীবুক্ত ভিন্সেন্ট স্মিথ, শকাধিকাঁর কাল সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন। এই সময়ে ষদি কোন ভারতবাসী এই খোর্দিতলিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং 





( ১১%) Rapson’s Indian Coins 0, 8. | 
(১১৬) Reports of the Arohaeological Survey, Vol, II. p. 188. and pl. XIX. 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1894. p. 541. and Epigraphia Indica Vol 


1৮৬, p, 56 and plate. 
(১১৭) Journal of the Royal Asiatic Society 1894 7). 525, 
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সম ১৬১৪ ] শকাধিকার-কাঁল = ৪৯ 


আকাশ করেন বা গ্রকাশার্থ কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন, ভবে শকাধিকার 
ক্কালের ইতিহাস আলোচনার বিশেষ সুবিধা হয়? 

(৩) মধুরাঁয় আস্ত ক্ষরগ শোডানের রাজত্বকালে ৭২ লংবত্ঘরে খোদিত প্রাঙ্গী 
অক্ষরে লিখিত জৈন খোদিতলিপি ১১৮। 

(৪) মথুরায় আবিষ্কৃত শোভাবের রাজাকালে স্থান্গী অক্ষরে খোদিত একটী হিন্দু 
'খোদিতলিপি ১১৯৭ 

(+) অথুরা হইতে ৭ মাইল দুরস্থ মোরা নামক একটি কুগের সোপানে আবিষ্কৃত শোঁডাঘের 
বাজ্য কালে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত খোদ্দিতলিপি ১২০৭ 

পূর্বোক্ত থরোঠী খোদিতলিপিন্থয় ডাক্তার বুলারকৃত থরোষ্ঠি লিপির শ্লিভাগমসূহের মধ্যে 
স্কৃতীয় বিভাগডুক্ত। কিন্তু পূৰ্ব্বে দ্শত হইয়াছে যে, সুএ-বিহারের তায্রলিপির অক্ষরগুলির 
পরিবর্তে, মান্কিয়াগাল্ড,পের খোদিতলিপির অক্ষরাব্গী কুষাণরাজ্যকালের খোদিতলিপির 
অক্ষর্সমূহের প্রতিনিধিত্বরূপ গ্রহণ করিলে ভার বুলারকৃত খরোঠী লিপির তৃতীয় ও চতুৰ্থ 
বিভাগের মধ্যে কোনই ভিন্নতা দেখা খায় ন । ডাক্তার বুলারকৃত তৃতীয্ন বিভাগের অক্ষরগুজি 
হইতে দেখা যায় যে, এট অক্ষরগুলি চতুর্থ বিভাগে অক্ষরসমূহের অব্যবহিত পূর্বেই ব্যবহৃত 
হুইত। তক্ষশিলার তাম্লিপিকে কখনই মান্কিয়ালাঁর খোকিতবিপির ২০০ শতবর্ষ পূর্ববর্তী 
বলা যার লা। ব্ৰাহ্মী খোদিতলিপি-সমূহের অক্ষরতত্ব চ্াঁলোঁচন! করিলে পূৰ্ববত সিদ্ধান্ত বন্ধ- 
মূল হয। ডাক্কার বুলায় যখন -স্তাহীর প্ভ|রতীয় অক্ষরতত্ব” নামক প্রমিদ্ধ এহ প্রকাশ 
‘কৰেন, তখন পণ্ডিতসমাজ বিশ্বাস করিতেন যে, ক্ষত্রপ ও কুষাণাঁধিকার কাদের ব্যবধান অত্যন্ত 
অধিক৭ কিন্তু মৃতনাক্ক্ষারসমূহ এই ধারণার বিকদ্ধে প্রচুব প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে॥ 
সারনাথ-খননে কুষাথবংশের 'খোদিতলিপিসমূহের তালিকায় তিনটা খোদিতলিগি বৃক্ধি 
পাঁটয়াছে। ইহাগ্ মধ্যে দুইটা সারনাথেই আবিষ্কত, অপরটী প্রাচীন শ্রাবন্তীর ধ্বংসাবশেষ 
অধ্যে প্রাপ্ত 1 শীবস্তীর খোঁদিতলিপি চত্বারিংবহর্ষ পূৰ্ব্বে আবিষ্কৃত হয় ও ইহার প্রথম গংক্ষিটী 
লোপ হইয়াছে। এই প্রথম পংক্রির ক্ষয় হেতু বাজার নাম ও খেদিতলিপির মান জান! যায় 
'সাই। ডাক্কাব ব্লক যখন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করেন, ১২১ তখন তিনি 
ইহার অক্ষবতৰ্ আলোচনা কবিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, এই খোদিঙলিপি ক্ষত্রপ অধিকারকালে 
‘খোদিত হইয়াছিল লারনাথে আবিষ্কৃত কনিক্ষের রাজ্যকালে তৃতীয় সংবংসরে খোঁদি তিপি 
হুইতে দেখা ঘায় যে, সাবনাথের 'বোঁধিসত্মূর্তি, ছত্ন, ও দগুপ্রদ্াতা ভিশ্কুবলই শ্রাবন্তীর বোধি 








(১১৮) Epigraphia Indica Vol JT p. 199 noii. 

১১৯) Reports of tlie Archaeological Survey Vol III p. 80 nv ] and Indias 
Antiquary Vol XXXII ৯, 149 no 24, 

(১২%) Report of the Archaeological Survey Vol XX p. 47 Pl. V.n0 4. 

(১২১) Journal of the Asiatic Society of Bengal vol, বস ডা pli D 27, 
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সম্বমুৰ্ত্ধি ছব ও দণ্ডের প্রতিঠাতা। সারনাথের খোদিতলিপির স্তায় শ্রাবন্তীর খোদিতলিপিতেও 
বলের পাৰ্শ্বচর ও ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধির নাম পাওয়া যায়। এখন স্পই দেখা যাইতেছে, শ্রাবন্তীর 
'খোঁদ্িতলিপিটীও কনিফ্ের রাজ্যকালে খোদিত হুইয়াছিল। কিন্তু কুষাণাধিকারকালে খোদিত 
প্রস্তরলিপি কিরপে ক্ষত্রপাধিকারকালে খোদিতলিপির অক্ষরগুলিব সর্ববান্থবূপ বলা যাইতে 
পারে ? এই অক্ষর গুলিকে মন্তান্ত কুষাণ খে।রিতলিপির অক্ষবাপেক্ষ। বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ 
হয়। এমতাবস্থায় ডাক্তার ব্লকের সিদ্ধান্ত প্ৰান্ত বলা কঠিন। বস্তু তঃ ক্ষরপাধিকার কালের ব্ৰহ্মী 
অক্ষরসমূহেব সহিত সারনাথ ও শ্রাবস্তীব খোদিতলিপিমমূহের মান্য এত অধিক যে শেষোক্ত 
খোদিতনিপিছস্পের অক্ষর গুলিকে প্রায়ই ক্ষর্বসাধিকাবকালের অক্ষর বলিয়া! ভ্ৰদ হয়। শ্রাবস্তীব 
খোদিতলিপির অঙ্গরগুলকে ক্ষরপার্ধিকারকালের অক্ষর বলিয়া বহুদৰ্শী বিজ্ঞ জর্দাপ পণ্ডিত 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে ইতিহাস আলে[চনার পথ প্রশস্ত করিপাছেন। কারণ এক্ষণে ল্পষ্ট বোধ 
হইতেছে যে,কুষাণ রাজ্য কালের প্রথমে ষদি থোদি ভলিপিতে ক্ষবপাক্ষর ব্যবহৃত হইতে পারে,তবে 
কখনই ক্ষত্রপ ও কুষাণাধিকার কালের ব্যবধান অধিক বল৷ যাইতে পারে না। সারনাথের 
খোদিতলিপিতে প্য* ফলা সর্বত্রই তিশূল|কাব; কিন্তু শ্রাবন্তীর খোদিতলিপির দ্বিতীয় 
পংক্তির শেষ অক্ষরের “্য” ফলা গুপ্তলিপির স্তাঁয়। সাবনাথের নবাবিষ্কৃত খোদিতলিপিসম্হ 
প্রকাঁশকাঁলে ফরাসীপঞ্ডিত ডাক্তার ভোগেল বলিয়াছেন,_-“মথুবার ক্ষত্রপগণেব খোদিত- 
লিপির অক্ষর ও কনিফের রাজ্যকালের পুর্বাংশের খোদিতলিপিসমূহের অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য 
এত অধিক যে, এতন্বয়ের ব্যবধান শতবর্ধীধিকাঁল নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যদি ক্ষত্রপ- 
গণের শাসনকাল খুঃ-পুর্ব প্রথম শতাব্দীতে নিদ্দিষ্ট হয়৷ তাচ হইলে অক্ষরতত্বানূনারে কনিক্ষের 
রাজ্যাভিষেক কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্দেশ করিতেই হইবে। সুতরাং ক্ষত্রপ ও 
কুষাণাধিকার কালের ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবের মত গ্ৰাহ্য হইতে পারে না। 
ডাক্তার ফ্রিটের মন্তব্য পূর্বেই আলোচিত হইযাছে, এস্থলে পুনরাবৃত্ির কোনই প্রয়োজন নাই। 
শ্রীযুক্ত দেব্দপ্ত ভাঁগারকর মহাশয়ের মতাহ্ুপারেও কথিক্ষের অভিষেক শোডাসের অভিষেকের 
২০০ বৰ্ষ পরে তইয়াছিল। এই মতামুসারে সৌবাষ্ট্রেব ক্ষত্রপ রুদ্রদাম শোডাসের সমসামযিক, 
কিন্ত রুদ্রদামের শাসনকালে ১৫০ খৃষ্টাব্দে খোদিত জুনাগড়ের খোদিত লিপির অক্ষরগুলিকে 
কণিক্ষের সারনাঁথ-খোদিতলিপির অক্ষরাপেক্ষা পরবর্তী বোধ হয়। সুতবাং ক্লদ্ৰদাম যে 
কিরূপে কণিষ্বের পূর্ববর্তী শোডাসের সমসাময়িক হইলেন তাহ! আমাদের বুদ্ধির অগোচৰ ১২২। 

সারনাথের থোদিতলিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, মহাক্ষহপে(পাধিপারী বাক্তিগণ 





(১২২) জুনাগডেব খোদিত লিপির নবপ্রকাঁশিত প্রতিলি পির সহিত সাবনােব খোদ্বিত-লিপির প্রতিলিপির তুলনা 
করিলে এই মন্তবোর সঠ্যানতা প্রমাণিত হইবে (Epgraphia Indica Vol. VIL p. 86) | জুনাগড়ের 
খোঁদিত লিপিব অন্ঘরগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, খোদিত লিপিটী সারনাথের খোদিত লিপিসমূহেব ৭.1৮০ বৎসর 
পববর্তী। কত্রদাসের খোদিতলিপির অক্ষরগুলিব সহিত মধুরায আবিস্কৃত ৭৪ সংবৎসরের বাঁসুদেবের বাজ্যকালের 
পোদিভাগপির অক্ষরগুলির বিশেষ সাদৃশ্য দেখ। যায় । (Reports of the Archeological Survey ০] ]]] 
৮৮31 No. 8.) 
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স্বাধীন নরপতি ছিলেন না। রন্জুবুল ও শোডাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অয়ের পরবর্তা রাঁজগণের অধীন: 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন৷ তক্ষশিলাব খোদ্দিতলিপিব মোগ রাজা সম্ভবতঃ দ্বিতীন্ন অয়ের। 
একজন উত্তরাধিকাবী। মথুবার সিংহস্তস্তে খবমোস্তিস্‌ ও কালুষ্ট নামধারী শোডাসের ছুট 
বৈমানেয় ভ্রাতাব নাম পাওযা যাষ, ইহারা সম্ভবতঃ শোঁডাসের পর মথুরার অধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন । ঠিমকদ্ফিস কর্তৃক উত্তব ভাবত জিত হইলে শক, ক্ষরপ, ও স্বাধীন নরপতি- 
গণের রাজাকাল শেষ হয়। ডা ক্তাব ভোগেল বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ সারনাথের খোর্দিত- 
লিপির বনম্পর ও খর্পল্লান নামক ক্ষত্রপদ্থয় মথুরার 'াচীন ক্ষত্রপগণের বংশাবতংন ১২৯ ৷ 
উত্তবভারতে গাঁজপুর জেলা পধ্যস্ত হিমকৃফিসের মুদ্ৰা পাওয়া যয়ি। এই প্রমাণের উপর: 
নির্ভর করিয়! শযুক্ত স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন বে, পুরুষপুর হইতে বারাণসী পৰ্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, 
হিমকদূফিস কতৃক জিত হয়। কিন্তু নবাধিরত প্রদেশে প্রায়ই জেতার পূৰ্ব্বব্্বা রাজার মুদ্রা 
প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। বর্তগানকালে পঞ্জাবে ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৮৩৫ 
খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ উইলিয়মেব মুদ্রা প্রচলিত আছে। সহশ্র বর্ষ পরে কি স্বচ্ছন্দে বলা ষাইবে' 
যে, ১৮৪৮ খুষ্ান্দের পূৰ্ব্বে পঞ্চনদ ইংরাজেব করতলগত হইয়াছিল? সারনাথের খোদিত লিপি 
হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হঈতেছে যে, সিন্ধু হইতে বাবাণসী পর্য্যন্ত কনিষ্ষের অধিকার বিস্তৃত ছিল ৷ 
চীনদেশীয় ইতিহাদক।ব্রগণের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য ও আমব| বলিতে পারি যে, হিমকদ্‌ ফস বা 
ইয়েন-কাও-চিঙ, ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন । কিন্তু মুদ্ৰাতত্ব হইতে বল! যায় না যে, তিনি 
গাজীপুৰ বা বারাণসী পর্যাস্ত জয় কবিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সিদ্ধুনদের উভয় পাৰ্শ্বনস্থ ভূভ৷'গ 
মাত্র জষ করিয়াছিলেন ৷ চীনদেশীর সিনটু শব্দে সিন্ধুনদ ও ভারতবর্ষ উভয়ই বুবায়। দ্বিতীয় 
হান্ব'পের ইতিহাসক!র, সিন্টু শব্দ, বোধ হয়, দিদ্ধুতীরস্থ প্রদেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন । 
কণিক্ক সিন্ধুতীর হইতে বাবাঁণসী পৰ্য্যন্ত স্বাধিকার বিস্তার করেন। 

কয়েকজন পণ্ডিত চীনদেশীয় দুই এক থানি দর্ম্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কণিষ্কের 
অভিষেক কাপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগের মতসমূহ এই প্রবন্ধের প্রথমে 
তৃতীয় বিভাগে গ্ন্ত হইয়াছে । ওয়েই বংশের ইতিহাসে কথিত আছে যে “কিংলু” নামক এক 
জন চীনদেশব[সী থুষ্টের জন্মের অব্যবহিত পূৰ্ব্বে কোন একজন ইউচী নরপতিব নিকট হইতে 


৷ বৌদ্ধধৰ্ম্মান্থ প্রাপ্ত হন । এই প্রমাণের উপর নির্ভর কবিয়া ফবাসীপণ্ডিত লেভি ও জন্মীণ- 


ভাষাতন্ববিৎ ফ্ৰাঙ্কে বলিয়াছেন যে, কণিক্ষের অভিবেককাল খৃষ্টের জন্মের পূৰ্ব্বে নির্দেশ 
কৰিতে হইবে; কারণ কণিফের পূৰ্ব্বে কুষাণ-বংশেব কেহই বৌদ্ধধৰ্ম্মবণঘ্বন করে নাই। কিন্তু 
ইহাও সম্ভবপর যে, খৃপূৰ্ব্ব ৪ বা ৫ অব্দ পন্যস্ত ইউচীণ্জাতি পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল ও কিঃলু এই 
পঞ্চবিভাগের কোন এক সামান্য বৌদ্ধ দলপতির নিকট হইতে বৌন্ধপান্ত্র সংগ্রহ করিরাছিলেন। 
কুযুল কদৃফিস ও হিম্‌কদ্‌ফিসেব মুদ্রাতত্ব আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, হলাকু খা! ও কুবলাই- 
থর স্তায তাহাদিগের কোন ধৰ্ম্মেই বিশেষ আস্থা ছিল না। এ অবস্থায় কিংলু যে ইউঠজা। হর 


(১২৩) Epicraphia Indien ৬০] VHI p 173. 








৫২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা' [ অতিৰিক্ত সংখ্যা ॥ 


প্রকর্ী করণের: পরে কুয়ুল কদৃফিসের নিকট হইতে ধর্মগ্রন্থ প্রা হইয়াছিলেন, তাহা বলা অসম্ভব 
নহে। কিংলু সম্ভবতঃ কোন সামান্ক গৃহস্বামীব নিকট হইতে ধৰ্ম্নগন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। 
শ্শ্ীপ্মপিটকমন্ত্রদায়নিদাঁন” নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ৪৭২ খৃষ্টাব্দ চীনভাষায় 
অনুদিত হয়। এই গ্রন্থে উক্ত আছে যে, কণিষ্ক পাটলীপুত্ৰ পর্য্যন্ত ভূতাগ জয় করিষা বৈণালী: 
হইতে বুদ্ধদ্বেবের তিক্ষাপাত্র ও অর্হৎ অশ্বথোষকে গাঞ্ধারে লইয়া যান-১২৪। কণিষ্ক কাশ্মীরে 
কণিষপুরু নামক এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা অদ্যাবধি কনিস্পোর নামে খ্যাত। ইহা! 
হইতে বোধ' হয, তিনি কাৰ্শ্মীর ক্র জর করিযাছিলেন। ৮২ হিঙ্‌য়েন-থসং এর উক্ত হঁটতে বোধ' 
হয়, পুকষপুরে ( বর্তমান পেশোয়ার.) কণিক্ষের রাজধানী ছিল'। কথিত আছে কলি পারদ” 
রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ১২৮। কণিষ্ক চীনসম্র টের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া কানগার» 
পোটান্‌ ও ইসর্কান্দদেশ' শ্বাধিকাঁরভুক্ত করেন। ফরাদী পারী বয়া বলেন যে, কণিফের অভি- 
যেককাঁল খৃষ্টীয় ৭৮ অফে নির্দিষ্ট হইতে পায়ে না, কারণ এই সময়ে একজন ইউচীরাঁজ, 
বিখাটত চীন-সেনাধ্যক্ষ পাঞ্ডাও কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 
শ্রীযুক্ত লেভি বলেন ফে সাধারণ মতানুমারে ৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিঙ্ষের অভিষেক কাল' 
নিৰ্দ্দেশ করিলে একটী, দ্ুজেয় বিপত্তি উপস্থিত হয়। পাঁঞ্চাও ত্ৰিংশদূব্ষ কালা 
(৭০-১০২ খৃষ্টাব্দ ) চীনসৈল্তপরিচালনা করিয়া খোটান প্রদেশ পুনবধিকারপুৰ্ব্বক চীন- 
পতাকা রোমকসামান্যের প্রান্তে প্রোথিত করেন। ৭৩ খৃষ্টাবেই খোটানরাঁজ ও কাঁসগর 
প্রভৃতি প্রদেশসমুহে অধিপতিগণ চীনসম্জাটের ৰৃশুতাঁ, স্বীকার করিয়া স্ব স্ব গোঠপুত্ৰগণকে 
প্রতিনিধিস্বরূপ নাংকন নগরীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার পথদ্বয় চীন 
ইন্তের হস্তগত হইয়াছিল এবং ৯৪ ঝৃ্টাব্দে খারাসর ও কুচে জয় করিয়া পাঁঞ চাও উত্তরাভি- 
যানের পথ বিমুক করেন। ইউচিগণ বিনাযুদ্ধে কাসগর ও খোটানরাজ্যের প্রভুত্ব ত্যাগ, 
করেন লাই। 7০ খৃষ্টাব্দে ইউটিরা্ চীনসম্রাটের অবমাননার জন্তু সম্রাটের ছুহিতার সহিত 
নিজের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রাজধানীতে এক দুত প্রেরণ. করেন. পা-ঞচ6ও দুতকে 
বন্দী করিয়া টীনসাম্ৰাজ্যের সীদাবহিভূতি ক্রিয়া দেন। ইউচিরাজ এই অপমাণের 
প্রতিশোধ লইবার জন্য সঞ্চুতিসহত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে রাজ প্রতিনিধি সি-একে চীন- 
সাআবজ্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন।: পাঞ্চাওএর টসন্তগণ প্রভূত শত্ৰূগৈস্তের আগমন, 
শ্রবণে অত্যপ্ত ভীত হয়, কিন্তু পাঞ্ চাও বহু কষ্টে ভাহাদিগকে আশ্বস্ত করেন) তিনি বলেন 
যে, দীর্ঘপথাতিবাহনে গু স্লুঙলিঙ পর্বত অতিক্রমণে শত্রুসৈন্ত অত্যন্ত ক্লম্ভ হইয়া পড়িবে 
ও পুর্ণবঙ্গে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবে না । সি-এ পরাজিত হইয়! প্রত্যাবর্তন করেন ও 





(১২৪) V. 4. Smith's Early History of India p. 227 footnote 2 

(১২৫) 98577 LDajataranginy Book চ 0, 168-72 

(১২৩) Philips Translation of Sylvain Lievi’s Notes Sur les [৬1০82511১58 Indian Ants 
ganis WA (30110, £13 &o, 
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তদবধি ইউচিরাঁজ প্রতিবৎসর চীন-রাঁজধানীতে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ ককিতেন। ইহাই 
চীন গ্রন্থকাব কর্তৃক লিপিবদ্ধ বৃন্ধাস্থের মীর সঙ্কচলন ফরাসী ও জর্ম্মাণ পত্তিতগপ বলেন যে; 
গহাপরাক্রম খালী বহুদেশবিজেতাঁ কণিষ্ধ কখনই এইরাঁপ অপমান স্বীকার করেন নাই »২। 

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশীয় প্রবাদ অনুসারে কণিষ্ক কাঁদগর, খোটান্‌ ও ইয়ার্কনা 
জয় করিয়াছিলেন এবং অক্ষরতত্বালোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কণিষ্কের অভিষেক ধৃষ্টীয় 
প্রথম শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল, এমতাবস্থায় আগর! যদি ৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিষ্কের অভিযেককাল 
নির্দেশ করি, তাহা! হইলে আমাদিগকে মানিয় লইতে হইবে যে, কণিষ্কই পাঞ্চাও কর্তৃক 
৯* খৃষ্টাব্দে অবমানিত হইয়!ছিলেন ; কারণ মান্কিয়ালা স্ত,পের খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ 
হইবে যে, কণিফ ৯৬ থুষ্টান্থ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই আপন্তি অতিক্রম করিবার অন্ত 
শ্রীযুক্ত স্রিথ সাহেব বলিয়াছেন যে, কণিষ্ক ১৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশরয় জয় কবেন। 
ইহাতে তাহার নবপ্রচলিত মতের সমর্থন হইয়াছে। তাঁহার মতে ৯০ খৃষ্টাব্দে হিমকদৃফিস 
পাঞডাও কর্তৃক খোটান্‌ হইতে তাড়িত হন ও চত্বার্িংশত্বৰ্য পরে কণিঙ্ক উক্ত প্রদেশত্রয় 
শ্বাধিকারভুক্ত করেন। কণিষ্ক যে কাসগর, খোটান ও ইয়ার্কন্দ বিজয় কবেন নাই, তাহা 
প্রমাণ করিবার চেষ্টায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না! নবাবিষ্কৃত খোদিত গিপিসমূহের 
উদ্ধত পাঠ ও পূৰ্ব্বাবিষ্কৃত ঘটনাসমূহের সামঞ্জস্ত রক্ষাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । লাহোর 
মিউজিয়মে খরোঠী লক্ষবে খোদিত একটা প্রস্থবলিপি হইতে নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া গিষাছে £-- 

(১) সম্ভবতঃ কণি'ছর রাজ্যকালেই চীনসাঞ্জাজ্জ্যের সহিত ইউচিগণের সঙ্বর্ষণ 
ঘটিয়াছিল। 

(২) কণিষ্ক সম্ভবতঃ পাঞ-চাওএর মূত্যুর পর থোটান্‌ পুনরধিকাঁর করিয়া কাসগর ও 
ইয়ারকন্দ জয় করিয়হথিলেন। 

খোদিত লিপিতে এরূপ কোন স্পঞ্টোক্তি নাই ; কিন্তু তাহাতে যে সমুদ্র উপাদান পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাঁব উপর নির্ভর করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তথয় সত্যসূলক বলা যাইতে গারে। খোদিত 
লিপিতে নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে £--- 

(১) হিমকদ্ফিস কণিক্ষের পিতা নহেন। কণিষ্কের পিতার নাম বসিম্প। 

(২) মান্কিয়ালার শুপের খোদিত লিপি হইতে জান! যায় যে, কণিফ অন্ততঃ অষ্টাদশ 
বর্ষকাঁল রাজত্ব করিয়া ছিলেন ; কিন্তু নৃতন খোদিত লিপি হইতে জান! যাইতেছে যে, তাহাব 
রাঞ্রযকাঁল ৪১ বৎসরের নান নহে। 

এই খোঁদিত লিপি উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদ্ধেশের বাগনিলাব নগরের ছুই মাইল দুরস্থ 
আরা নামক পার্বত্য নদীর পার্খস্থ একটী কূপে আবিষ্কৃত হয়। প্রধিতনাম! প্রত্বতত্ববিৎ 
ভাক্তার ট্টাইন্‌ (ই. A. ৭918) উচা লাহোব মিউক্জসিষমে আনয়ন করেন। ' পূৰ্ব্বে উহা 

(১২৭) Indian Antiquary Vol XXXII 0. 421-2, 





৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা অতিরিক্ত সংখ্যা। 


আরাব খোদিত লিপি নামে উল্লিখিত হঃয়াছে। পোদিত লিপিটী একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরথণ্ডের এক 
পার্শ্বে খোদিত ও ইহাতে শুটা পংক্তি আছে। +.প্তবণণ্ডের যে অংশে গোদিত লিপি আছে 
তদংশ অত্যন্ত অপসান। আম এই খোদিত লিপিব সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হই নাই। 
ইহার প্রতিলিপি জর্্মাণিতে ডাক্তার ব্লকের নিকট প্রেরিত হইয়৷ছিল; কিন্তু তিনিও সম্পূৰ্ণ 
পাঠোন্কাব কৰিতে পারেন নাই। সম্প্রতি লাহোর গিউজিষমের কর্তৃপক্ষগণ, এই পোদিত লিপির 
গতিলিপি হলগ্ডের রষ্টক নগবনাসী ডাক্তার লুডামের ( Heinrich 15081671807 Rostock) 
নিকট গ্রেবণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এ পৰ্য্যন্ত এই খোদিত লিপিনশ্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করেন নাই । আমি খোদিত লিপিব প্রথম তিন পংক্তির সম্পূর্ণ পাঠোস্ধাব করিয়াছি, কিন্তু অপর 
তিন প'ক্তির উদ্ধত পাঠ সস্তোষঞ্জনক নহে। অস্রুতপূর্ব শব্দ লি চিহ্নিত হইয়াছে £=- 

(১) মহরজস রঞ্রতিরসস দেবপুরন পিথিধর্ন * * ‘৷ 

(২:) বসিম্প পুত্রস ক্ণিষ্কদ সংবংসর এ একচতরিশে . 

(৩) সং ২০, ২০, ১ চেলস মসস দিব ৫ অত্র দিনসমি নমিথ 

(৪) + * * ক * * রনপষ পুরি পুন মববঠি রতখ পুর ** ০ ত্র 

(৫) অঝ্সনস সভৰ্য পুত্রস অন্থগত্যর্থএ সব্* কক +সগ 

(৬) ***যতএনটমচল * খিপযম + *-* *। 

(১) খোদিত লিপির স্থানে স্থানে ক্ষয় হওয়ায় চতুৰ্থ ও ষষ্ঠ পংক্তির অনেক অক্ষর লোপ 
পাঁইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শেষ পংক্তিত্রয়েব উত্তরাংশ এক কালীন নষ্ট হইয়৷ গিধাছে।, 

(২) প্রথম পংক্কিব শেষ অক্ষর শেষ শব্দের পাঠ অতি কষ্টে উচ্চ ত হইযাছে। ডাক্তার 
ভোগেল অনুগ্রহপূর্বক ইহার পাঠোঙ্কাব করিয়া দিরাছেন। আমি প্রথমে “পথধ্রস” 
পড়িয়াছিল|ম্‌। 

(৩ ) দ্বিতীয় পংক্তিতে কণিক্ষের পিতার-ন|মে দ্বিতীয় অক্ষর আমি পাঠ করিতে পারি নাই। 
ডাক্তার ব্লক ও ডাক্তার ভোগেল বলেন যে, ইহা সি’ কিন্তু মন্তান্ত থবোষ্ঠী খোদিত লিপির 
অক্ষরের সহিত এই অক্ষরেব মিল হয় না। ্‌ 

(৪) চতুর্থ পংত্তিতে মব্রঠি শব্দ বোধ হয় মহারাষ্ট্রেখ প্রাচীন নাম। নাসিক ও কার্িগুহার 
খোদিত লিপিতে মহরঠি শব্মেব উল্লেখ আঁচে, ইঠা বোধ হয়, প্রাচীনতর মবরঠি শব্দের অপত্ৰংশ, 
পরে বাহ্মণ্য ধৰ্ম্মের পুনকথান কালে তাহার! উহার সংস্কৃত নাম কবিয়াছেন “মহাব|ষ্ট্ু”। 

(৫) খোদ-কারফ্লিতার পিতার নাম 'রতখ' তাহার নিজের নাম কিন্তু লোপ পাইযাছে। 

য়া অনুবাদ 
টী মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুক্র পৃর্থীপৰ বসিপ্পপুত্ৰ কনিষ্কেব রাজ্যক|লে এক চত্বারিংশং 
সংবৎদরে, সং ৪১, চৈত্র মাসের ৫ম দিবসে । এই দিবসে * +» * মহারাষ্টরপ্রাতীয় রথের 
পুল * + = + * + নিঞ্জের ও স্বীয় ভাগ্য| পুত্ৰগণেৰ সব্গতির জনা ও সমুদয় + + কস ৯ *৬%। 
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প f রুহ €-পাত্রে কা! 
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আরার খোদিত লিপি। 


হা! 





অতিরিক্ত সংখ্যা ১৩১৪ । 





ত লিপি 


গাঁজার খোছি 








পন ১৯১৪ ] শকাধিকাঁর-কাঁল = ৫৫ 

খোদিত লিপির যদিও সম্পূর্ণ পাঠোগ্ধার হয় নাই, তথাপি ইহার প্রয়োজনীয়াংশ পাওয| 
গিয়াছে, অন্ধ হইতে আর কেহই বলিতে পারিবেন না যে, হিমকদ্‌ফিদ কণিঘের পিতা। যদিও 
ইহা নিশ্চয় যে কণিষ্ক হিমকদৃফিসের উত্তরাধিকারী । 

কনিষ্ধ সম্ভবতঃ হিমক্দৃফ্িসের ত্রাতুপ্প,ত্র। পৌরাষ্ট্রের ও উত্তরভারতের ক্ষত্রপগণের মুদ্রায় 
এরূপ পিতৃনামোলেখ দেখা গিয়'ছে, যথা মানিগুলপুত্র জিহুনিম, জয়দামপুত্র রুদ্রদাম, ১২৮ 
রগুবুপপুত্র শোডাস,১২ ইত্যার্দি। কণিক্কেব পিতার নাম শুনিয়া তাহাকে পারসিক জাতীয় বলিয়া 
অনুমান হয়, কিন্তু পূৰ্ব্বে দণিত ছইযাছে যে, বর্তমান পারস্তদেশও পূর্স্মে শাকম্বীপেব অস্থভুক্তি 
যলিয়া গণিত হইত । এই খোদিত গিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে কলিফের রাক্গাকাল অন্ততঃ 
৪১ বৎসব। এতদিন পর্যাস্ত বিশ্বাস ছিল যে কণিফের রালাকাঁল অষ্টাদশ বর্ষের নান নহে। 
হুবিষ্কের সর্ব প্রাচীন খোদিতলিপিতে ৩৩ সংবৎসরের উল্লেখ আছে। কিন্ত ডাক্তার লুডা নপিয়া- 
ছেন যে, মথুরার ২৮ ও ২৯ সংবৎনবের খোদিতলিপি ও হুবিদ্ষের রাঙ্জ্যকালে খোদিত এক্ষণে 
স্পট বোধ হইতেছে যে, কণিক্ক তাহার জীবনের শেষভাগে হুবিষ্ককে শ্বাদীন রাজ! বলিয়া স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। হুবিষ্ক কি কনিফের শত্ৰু ছিলেন ? তাহা কথনই হইতে পাবে না) 
কারণ তাহা হইলে তিনি কখনই কণিষ্কের অভিষেককালে স্থাপিত অন্ধ ব্যবহার করিতেন না। 
হুবিষ্কের মুদ্রা ও থোদিত লিপিদমূহ দেখিলে বোধ হয় ষে, তিনি কণিফের কোন নিকট আত্মীয় 
ছিলেন । সম্ভবতঃ ছবিষ্ক কণিষ্ষের পুত্র। কণিষ্কেব শেষ ব্ৰাহ্মী খোদিত সিপি নয় সংবংসবের 
অর্থাৎ ৮৭ খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল । বোধ হয, অচিষেকের পর, দশ কি পনর বংসব কাল 
পূর্বা-ভাবতে যুদ্ধযাত্রায় অতিবাহিত করিয়া কণিফ্ক ভাবতেব শাসনভার জো্ঠ পুত্র বা উত্তরাধি- 
কারীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তংপবে তিনি উত্তর ও উন্রপশ্চিম সীমাস্ত আঁসম্নবিপদ 
হইতে রক্ষা করিবার জড় সিদ্ধুশাবে গমন করেন। পাঞ্চাও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্বর শেষ 
ভাগে চীন হইতে ভাবতে আগমনের পথবোঁধ করিযাহিলেন | বোধ হয়, কণিষ্কের বাজ্যকালে 
দশমবধ হইতেই চীনসআাটেব সহিত তাহার বিবাদে স্ুত্ৰপাত হউয়াছিল। ইহার এক বৎসর 
পরে বোধ হয় কণিফ এক চীনকুমারীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত পাঞ্চচাও এই দূতকে অগ্রনর হইতে দেন নাই। কণিষ্ষেব রাগত্বের ছাদশ বর্ষে 
কনিষ্ক সঙ লিও পর্কতপারে বাজ প্রতিনিধি সি-একে সসৈস্তে পেরণ করেন। সি-এ পৰাজিত 
হইলে বোধ হয় বোটান ও বর্তমান স্বাধীন তুর্কিপানের করদ ভূপতিগণ শিদ্রেহী হন। কিন্তু 
চীনসৈন্ ক্রমশঃ অগ্রসর হওযাষ সমুদয় খোটান ও কুচে খাবাসন প্রভৃতি রাজ্য চীন-অধিকা ব- 
ভূক্ষ হয়। দশ বৎসবের মণ্যেই বোধ হয হিন্দুকুশের উন্বরস্থ ইউচীবাজ্য কণিক্ষের তস্তচ্যুত 
হইয়াছিল। এই সকল কারণে পূৰ্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কণিষ্ক খুষ্টায় ৮৮ দের পর ভুবিষ্কের 


হস্তে বাঙ্ভাঁব ন্যস্ত কবিষা উত্তৰ ও উত্তনপশ্চিম সীমান্ছে যুক্ষযাত্রাপ বাস্য ভিলেন। কণিষ্ক ও 


(১২৮) Journal of the Royal Asiatic Society. 1690 0 613. 
(১২৯) Journal 11058) Asiatic Socicty, 1894 p. No. 547. 
(১৩০) Indian Ar ঠায় Vel, XXXII p, 38 





৫১ সাহিত্য পরিধৎ-পত্রিকা [ অভিরিক্ত সংখ্য । 


ছবিক্কের সমকাণীনত্বের অর্থ এতদৃব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। হৃবিষ্ষের হস্তে যখন 
ৱাজ্যভার স্তস্ত হয়, তখন কণিষ্ক বোধ হয়, তাহাকে মহারা্ররাদাধিরাজ্স প্রভৃতি উপাধি- 
দান করিয়াছিলেন। ১০২ ধৃষ্টাস্বে পাঞ্চাওএর মৃত্যু হয় ও সেনাপতির মৃত্যুর সহিত্ত 
চীনসৈস্তের যুদ্ধোঘম শান্ত হইয়া আইসে। বেধ হয় কনিষ্ক পাঞ্ চাওএর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ 
করিয়া হস্তচ্যুত প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যৃদ্ধযাত্র। করেন। এই সময়ে ভিনি খেটান 
খরাপর প্রভৃতি পুনরধিকার করিয়া কালগর ও ইয়য়্ফন্দপ্ৰদেশ জয় করেন। যদি এই মত গৃহীত 
হয়, তাহা হইলে প্রাচীন চীলপ্রবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কণিষ্ক হিউয়েন-খপং এর 
নিকট গাদ্ধাররা নামে পরিচিত ছিলেন ১৯ । বহুকাল পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে বামণ 
হেতু কণিক্ক বোধ হয় ভারতবাসীর নিকট-পরে এই নামে খ্যাত হুইয়াছিলেন। এই 
নৃতন খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, কণিষ্ধ অন্ততঃ ৪১ বংসর কাল বাজ 
করিয়াছিলেন ও আমাদের মত গৃহীত হইলে তিনি ৩১+-৭৮-১১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। এ অবস্থায় স্বচ্ছন্দে বল! ষাইতে পারে ধে, কণিষ্ক ৪৫ বৎসব কাল রাজত্ব 
করিয়/ছিলেন। কণিক্ষের মৃত্যুস্্বন্ধে যেরূপ কিন স্বী প্রচলিত আছে, তাহা হইতে বোধ হয় 
যে, তিনি লীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত বুদ্ধচিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কথিত আছে, কণিষ্ক তিন দিক্‌ 
ভব করিয়া চতুর্থ অর্থাৎ উত্তর দিক্‌ জয়ের উদ্ভেছগ বরেন। এই তিন দিক্‌ পূর্বাস্থ চীন, 
পশ্চিমস্থ পারদ রান্য ও দক্গিণস্থ ভারত। বহুকাল যুদ্ধযাত্রায় অতিবাহিত করিয়া! কণিফের 
সৈঙ্গাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্ৰগণ দুঃসহ ক্লেণবহনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। চিরতুষারাবৃত উত্তর 
অভিধানে কথা শুনিষা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহার! যড়যন্ত্ৰ করিয়! বৃদ্ধ রাজাকে উত্তর* 
চ্ছদে আবৃত করিয়া তাহার শ্বাস রোধ করিয়া ফেলেন **২। এই প্রবাদ মন্ষদ্ধে হিউয়েন-থ্সংত 
বলিয়ীছেন যে উহ! সত্য *** | কিন্তু কোথায় ও কোন্‌ সময়ে ইহা সম্পন্ন হয় তাহ! জানা 
যায় নাই। শ্রীযুক্ত স্মিথ দাঁহেব এমৰন্ধে কতকগুলি অমঘন্ধ গ্রলাপবান্নী লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন ১৯৪। কণিক্ষের মুদ্রাতত আলোচনা কবিলে বোধ হয় যে, তাহার বৌদ্ধধৰ্ম্মে আস্থা 
ছিল; কারণ তাঁহার কতক গুলি মুত্র উপরি বুদ্ধের নাম ও মূৰ্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু মহাযান- 
মতানুষায়ী বৌদ্ধগণ কণিষ্ককে ষেবপ ধর্মভীরু রাজ। করিয়া তুলিয়াছেন, সাহার চরিত্র 
সেরূপ ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় ন|। যে রাজা জীবনের শেষ দিন পণ্যন্ত যুদ্ধষাত্রায় ব্যস্ত 
ছিলেন, তাঁহাকে বোদ্ধধৰ্ম্মের -ভায় নিরীহ ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অন্ুবক্ত বলিলে সত্যের 
অপলাপ হয়। 

















(১৩১) Beals Buddinst Records of the Western world & Wautther's On-Yuan-Gh wang 
উষ্টব্য। শত শত স্থলে গান্ধাররাহ্ কনিফের নাম আছে। 
( ১৩২ ) Philipp's Translation of Levi's Notes Sur les Indc-Seythes, Indian Antiquary 


Vol XXXII p. 8৪৪, 
(১৩৩ ) Beal's Buddhist Reootts of the Western World Vol I pp. 117 and 151, 


(১১৪১ Smith's Rarly History of India p, 2384, 


সম ৩৩5৯] শকাঁধিকার-কিলি = ‘ফি 


স্থবিফেব রাঁজাকাণের ঘটনপিমূহ সম্বন্ধে বিশেষ জান! ধায় না) কিন্ত বহু গেদিত লিপি ৪' 
জুতা তাছার নাম পাওষা গিয়াছে তাহার 'পিভার মৃত্যুর পর "ছবি বিশাল সাস্রানাৰ 
'অদীশ্বর হন। বারাণপী হইতে কাবুল পর্যান্ত ৪ অক্পাদ্‌ নদীর তীর হইতে নর্ধদা পৰখ্যয় 
সমুদ্র ভূভাগ পাচার রাজাডুক্ত ছিল। দ্ইবিক্গ, বোধ হর, সৌগাষ্ট ও উজ্জরিণী জয় করেন? 
৭২ শকাষে কদ্রদামের ধৈ লিপি জুনাগড়-শৈলে 'খোদিত্ত হইয়াছিল ভাহা "হইতে জানা যায় ধে 
'তাহার পিতামহ চন উজ্জরিলীর ক্ষরপ ব| শাসনকত্তী। ছিলেন চষ্টনৈর পর তাঁহার পুত্র 
জয়দাম ও পৌৱ রুত্রদাম উক্ত প্রদেশদ্বয় শাসনে নিষুক্ত'হন। রুত্রদামের স্বাজত্ব ৭১ শক|কে 
পড়িলে ভাহাৱ পিতামহ হবিষ্ষের সমসাময়িক হন | -চষ্টনের নাম ' শকতিব্যজক ও তাহার 
সীমা উপাধি ‘দেবিত্রা অনুমাঁস হয়,সতিমি হুবিষ্কের অধীন শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন! 
াঁরনাথে অশোকস্তপ্তের গাঁত্রে ৪০ "বৎসরে রাজা অখঘোষের রাজ্যকালে ‘খোদ্বিত একটা 
লিপি আছে। এই লিপির অক্ষরগুলি কুষাণ খোদিত লিপির অক্ষরসমূহের অন্ুন্ধপ, সুতরাং 
কুষাণ খোদিত লিপিয্ন খানের সহিত ইহারও মান গণিত হইবে। অনুমান সত্য হইলে এই 
পূলপি ১১৮ খৃ্টাস্দে "খোদিত হইয়াছিল বল! ধাইতে পারে। অশ্বঘোঁষ রাঁজোপাঁধিধারী কুষাণ 
সাআাজ্যে্র করদয়াপগণের অধ্যতম। মগদদেএও ইবিক্ষেব রাজ্যভুক্ত ছিল। কাবণ বুদ্ধ- 
এয়ার 'মহাবোধিবিহাঁরের বঙ্জাসনতলে হ্থবিষ্কের সুবর্ণমু্া আবিষ্কৃত ইইয়ছিল। এই 
বজ্জাসনের চতুষ্পার্ষে পূর্বে ধোদিত'লিপি ছিল কিন্তু তাহ! কালবশে ক্ষয় প্রাধ হইয়াছে ১৯:॥ 
কানিংহাস সাহেব ধুষ্ঈগমার মন্দিরের সংস্কার শেষ করিয়া উক্ত বঙ্াসম বোধিবুক্ষ হলে স্থাপন 
ক্রিয়া গিয়ান্ছেন4 , 

স্থবিষ্ক কাশ্মীরে হুক্ষপুর বা ছিবিদ্পূ্ নামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। উহ 
অত্তাবধি হুছুর নামে জনসমাজে বিদিত আছে ১**। কানিংহাম সাহেব মথুরায় খননকালে 
কটি খোদিত লিপ মাবিদ্ধার করেন। উহাতে কধিত আছে যে ইবিষ্কেৰ বরাজা- 
লে তবকর্তৃক স্থাপিত বিহারে ৭ সংবংসবে উদ্তানদেশবাসী জনৈক ভিঙ্ষু কয়েকটি 
দান করিয়াছিলেন ১৬ চষ্টলের মুদ্রায় গ্ৰীকৃ ও খরোষ্ঠী উভয় গ্িপিতে পোদ 
প আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তিনি ছর্বিক্ষেক্র মৃত্যুকালি পর্য্যন্ত ভাহরি বত 
র করিতেন। ৬/ভগবানলাল ইন্দ্ৰজীব মতে চষ্টন তত হইতে ৫৮ খৃষ্টাব্দ পৰ্যস্ব লবা 
রিনীব শাসনকর্তা ছিলেন ৮৬৮ চ্টনেষ পর ভতপুত্র অধদাম সালধ শু সৌনা্রেণ 




















) Reports of tie Arch#ological Survey ‘otf India ‘Vol XVE DIYS [০০১১৮110815 
1892 0, 49) and Cunningham's [776.000 8] [), VII, 
Stein —Hajatarangiut Book 1 pp. 168 and Vol II p. 488, 


মং কান্মীর ব্রমধফালে বিশ্দ্দিবস হর্বিক্পুব বিহারে বাস করিয়াছিলেন (6৯18 756 of Fila | 
| eporta‘bf ‘the Archsological ৪608), Vol I 0, 288, 

nek df the Royal Asinttc Society. 1800 pp 648 +8 45, 

ৰড 


tr 'মাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা । 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । - হ্বিষ্কের রাজ্যকালীন একটামাত্র খর়োঠী খোদিত লিপি আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। ইহা কাবুলের নিকটবর্তী ওয়ারডাক নামক নগবে আবিষ্কৃত হয়। ইহা ৫১ অন্দে 
অর্থাৎ ১২৯ খৃঃ থোদিত।  হুবিফের রাজ্যকালীন শেষ "খোদিত লিপি ৬০ অন্দে অর্থাৎ 
১৩৮ খৃঃ খোদিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, বিফ দশম অন্য হইতে পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্ব 
(.৮৮--১২৩ খৃঃ ) পৰ্য্যস্ত কণিষ্কের গ্রতিভূম্ববপ ভারতবর্ধ শাসন করেন ও পরে পঞ্চদশ বর্ষ- 
কাল বিশাল কুষাণ সাম্ৰাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হুবিষ্ধ বুদ্ধবয়গে পঞ্চাশত্বৰ্ষব্যাপী রাজত্বের 
পর যৃত্যযুখে পতিত্ত হন। অটউৱরঙ্নজেন আঅ[লম্গীব ও টীনকিলিচ, খাঁ বাঁ নিজামুলমুলক 
ব্যতীত এত দীর্ঘকাপ বাজত ভৰতে আর কাহারও শুন। বায় নাই। হুবিষ্কের নাম খোদিত 
লিপিতে ছুই তিন গ্রাকার লিখিত আছে ১- ষণা, ইবিষ্ক, হুষ্ক ও হুক্ষ। হুবিক্ষের পর বাসদের 
কুষাণ সাআজাহ্যের অধীশর হন। বাসুদেবের সর্ব প্রাচীন খোদিত পিপি ভোপাল রাজ্যের 
অন্তৰ্গত সাঞ্চি নগরে আবিষ্কৃত হয়; ইহা ৬৮ নন্দে অর্থাৎ ১৪৬ খৃটাঝে থোদিত। বাহুদেষের 
লাম তিন 'গ্রকারে লিখিত দেখা যায় 2--ষথা, বাসুদেব, বাস্ুষ্ক ও বনুষ্ষ। ডাঃ ফ্লিট বলেন, 
য়ে এই বাসুষ্ক ও বাঁস্থদেব -এক ব্যক্তি নহেন। ডাঃ ফুরার দশ বৎসর পূৰ্ব্বে মথুবায় খনন- 
কালে ৭৬ অন্দে খোদিত -বান্ক্ষের একখানি প্রস্তরলিপি পাইয়াছিলেন। মধুরাঁয় ৭৪ কমবে 
খোদিত প্রস্তরলিপিতে রাজার নাম ‘বস্তু’ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহার সম্পূর্ণ নামও সম্ভবতঃ 
বান ১৯১ | যে সমুদয় খোদিত লিপি অশ্ীতি মন্দের পরে খোদিত সেই লিপিসমূহে রাজার নাম 
বাসুদেবৰ দেখা যায়। সুতরাং হুবিষ্কেব উত্তরাধিকারীর নাম বাস্থক। ডাঃ ফ্লিটের মন্তব্য 
যুক্তিযুক্ত রোধ হয় না, কারণ, বিদেশীয় শব্দের লিখনপ্রণালী ভারতে চিরকালই দুষিত। 
ভারতবাসীর পক্ষে শতবর্ষ পূৰ্ব্বে রবার্ট ওয়াটসন ( 7৮০৮০: ডা2/৪০৯ ) উচ্চারণ করা যেরূপ ' 
ছরূহ ছিল, দ্বিসহশ্র-বর্ষ পূর্বে হুবিফ বা বাস্থ্ষ নাম উচ্চারণ বা লিখন তজ্ৰপ ভয়াবহ ছিল। ' 
ইহার উদাহরণস্বরূপ আমরা একব্যক্তির নাম তিন প্রকারে লিখিত দেখিতে পাই ঃ--যথা, 
হুবিঘ, হুষ্ক, হুক্ষ ; রঞ্জুবুল, রাজুবুল, রাজুল ইতাদি। যদি বাঁযৃফ ও বান্দদেবকে ভিন্ন ব্যক্তি 
বলিতে হয়, তাহা হইলে ছবিফ, হুষ্ক ও হুক্ষকেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিতে হইবে । বাস্ুক্চে, 
রাজ্যকালের শেষভাগে পারদ আক্রমণে কপিশা, বাহিলক ও গান্ধার হস্তচ্যুত হইলে তি] 
ভান্তীয় 'গ্াজ্জাপুঞ্জের উচ্চারণ অনুসারে বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অন্ন: 
হয়। বাহ্থদেবের শেষ পোঁদিত লিপি ৯৯ অন্দে অর্থাৎ ১৭৭ খৃযাব্দে খোদিত হইয়া, 
ইহার বিংশতি বৰ্ষ পূৰ্ব্বে পারদ. বংশীয় গুছুকর নামক একজন নরপতি বাহিলকঃ গ. 
কপিশা অধিকার করেন।, সিদ্ধুর নিকট তথ ত_ই-বাহাই নামক স্থানে স্তাহার এক , 
লিপি পাওয়া গিয়াছে। উহা ১০৩ অন্দে অর্থাৎ ১৮১ খৃষ্টাব্দে ও তাহার রাজ্য কালে খড়, 
খোদিত হইয়৷ছিল। পাঁরদেতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ছিতীয় শতাব্দীর , 















(১5৯) 90০05 of tho Archeological Surrey Vol 1110 No, 8, 
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৷জ্যের স্বতন্ত্ৰ শাখা স্থাপিত হইযাছিল ৪ | কণিষ্চ হুবিফ ও বাসুদেবেরু 

তাম্ৰমুদ্ৰ৷ পাওয়| যায়। যবনাধিকারকালে এত অধিক রল্রতথণ্ড মুদ্রিত 
পরে চতুঃশতাব্দীকাল উত্তরভারতে রজ্রতমুদ্রণের আবশ্যকতা হয় নাই ৷ 
কক ও বাসুদেবের মুদ্রায় কেবল গ্রাক্‌ অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। 

___ সবের পর কুষাণ-রাজগণ ভারতীয় বাজা হইয়া পড়েন। তৎকালে কুষাণ রালচ 
(212১০ "হইতে ন'্ম্মদা ও বিন্ধাপৰ্ব্বত এবং মগধ হইতে সিন্ধুনদের পূৰ্ব্বতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল+।' 
৯১১৯১ বের রাজ্যকালের শেষভাগে মালব ও সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ রুদ্রদাম, মহাবাষ্ট্ৰ ও কচ্ছ জয় 
2৯1৮১: স্বয়ং মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ক্লদ্ৰদাম বাজালার ও হায়দ্রাবাদের 


৪ ৮1৯/মোগল সুবেদারগণের স্ায় স্বাধীন হইয়াও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। বান্দেব্জ 


। এখমান ষট্তিংশ বর্ষকাল রাজ্য করিয়া দেহত্যাগ করেন। 

৪]” খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাস্দীর শেষভাগে পৃথিনীর তিনটি প্রাচীন সাত্রাজোর ধ্বংস হয়। এই" 
ময়ে অতি প্রাচীন অঙ্ক,রাক্স্ের লোপ হয়। কিরূপে ফে লোপ হয় তাহা অস্তাঁপ আবিষ্কৃত 
চহয় নাই। ২২৬ খৃষ্টাব্দে আর্দেশীব বাবেকান্‌ প্রাচীন পারদ সাম্মাজ্যের ধ্বংস করিয়া পারদিক' 


: জাতির পুনরুখান সাধন করেন। কুষাণ সাম্রাজ্যও পারদাঁক্রমণে ও গৃহবিবাদে খণগুবিথণ্ড" 
_ হইয়া পড়ে। যুরোগীয় রোমক সাআজ্মাও আশ্টোনাইন (&06০01০ ) সম্াটুগণের 
< রাক্যাবসানে তুমুল অন্তব্বিদ্ৰোহে কম্পিত হটয়৷ উঠে। কমোডদ ( 000000)808 ) সংহারের 
: পর বিখ্যাত রোম সৈন্তাধ্যক্ষগণ ইংলণ্ড, সিরিয়া ও আফ্রিকা হইতে সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া সম্াট্‌- 


পদের জন্য কলহে প্রবৃত্ত হন। পাঁরদরাজ্য তৃতীয় বলগিসের ( ০1885355 [11 ) মৃত্যুব পর 
গৃহবিবাদে হীনবল হইয়! পড়ে । বান্থ্দেবের উত্তরাধিকারিগণের কোন খোদিত লিপি এপধ্যন্ত 
আবিস্কৃত হয় নাই। তৎকালীন ইতিহাস পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় মুদ্রাতত্ব। বাস্দেবের 
পর দ্বিতীয় কণিষ্ক রাজ্যাধিকার লাভ করেন। শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন যে, বাসুদেবের: 
পর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বসু নামক একজন রাজ! গাদ্ধারে ও শকস্থানে রাজস্ব 
করিতেন, ১৯ কিন্তু চতুর্দিশ বর্ষ পূৰ্ব্বে কানিংহাম সাহেব দেখাইয়া গিয়াছেন যে, এই বঙ্ক বা বানু 
কনিফ নামধারী এক রাজার অধীন ছিলেন ; কারণ এই কনিফের মুদ্রায় গ্রাফ ভাষায় কনিফের, 
নাম ও ব্ৰাহ্মী লিপিতে বাস্থর নাম খোদিত আছে ১৯। ভনোন, দ্বিতীয় অয প্ভূতি 
চক্রবর্তী রাঞ্জগণের মুদ্রায়ও গ্রীক অক্ষরে তাহাদিগেৰ নাম এবং ভারতীয় ব্রাহ্ম বা খরোঠী 
অক্ষরে তদধীন স্পলহোর, অয়, অষ্পপ বর্ম্মা প্রভৃতি করদরাঅগণের নাম খোদিত আছে। 
দ্বিতীয় কণিক্ষের রাজ্যকালে মালব ও সৌরাষ্ট্র সম্ভবতঃ স্বতন্ত্ৰ রাজ্যক্মপে গণিত হইত। কারণ 
কুদ্রদামের জুনাগড় খোদিত-লিপিতে কথিত আছে-যে, তিনি স্বয়ং মহাক্ষতরপ উপাধি গ্রহণ 








- (১৪০ ) Rawlinson's Serenth Oriental Monarchy p. 81. 
(১৪১) Catalogue of coins 10 the Indian Museum Vol, { p, 87. 
(১5২) Numisinatic chroniele 1898 p. 124, ৰ 





ঙ সাহিত্য-পরিষং পত্রিকা [ অতিৱিক্ত- সংখ্যা ৷ 


কৰবিয়াছিয়েন ১** | তৈমুরবংশীয়, শেফ মোগল বাদসাহগণের ন্যায় দ্বিতীয় কনিফও. নামে-মাক্ৰ 
সম ছিলেন বলিয়া অন্ুমিত-হয়।. ইহার সময হইতে কুষাণ মুদ্রায় বিপেষ বৈলক্ষণ্য-দৃষ্ট হয়।; 
দ্বিতীয় আলম্ণীর, দ্বিতীয় সাহলালম্‌, ও দ্বিতীয় আক্বর প্রভৃতি মোগল সম্রাটুগপের রাজ্য কালে 
ভারতের নানাস্থানে নামে মাত্র দোগলাধীনা ভূপতিগণ য়েক্সসাস্বন|ম রাখিনা বাঁদসাহের নামে 
খুদ্রাঙ্কণ. করিতেন). ১৪৪ সেইরূপ দ্বিতীয় কণিষ্কের রাজ্যকালেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের, অধিপতিগপ: 
সম্রাটের নামাঙ্কিত মুদ্রায় স্ব স্ব-নামণ খোদিত কর্সিতিন। কিন্তু অষ্টাদশ শতান্নীর মুদ্রার স্তায় 
তৎকলীন' মুদ্রায় প্রাদেশিক অধিপতির নাম সম্পূৰ্ণ ব্যক্ত ণাকিত না, দ্বিতীয় কণিক্ষের মুদ্রার 
টতুপপাৰ্শ্বে গ্রীক অক্ষরে. সম্রাটের পুর্ণ নাদ দণ্ডাষমান রাজমুত্তিব বাম হস্তেব তলে প্রাদেশিক 
অধিপতির নামের প্রথম-ব! প্রথম দুইটি. অক্ষর ) রজিমূৰ্ত্তিৰ পদথয়ের মধো প্রাদেশিক অধিপতিরা 
ঝাজধানীর নাশের প্রথমাক্ষর এবং রাজসুৰ্ত্তিব দক্ষিণ শুতেরা তলে প্রদেশের: নাতমর- এখিমাক্ষক 
খোরদি'ত থাকিত। দ্বিতীয়-কণিষ্ষের অদ্যাপি য্গুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভতগুলি আলোচনা 
কয়া তীহার নিম্নলিখিত করদরাজগণের নাম বা. নামের প্রথমাক্ষর কালের করাল কবল: 


হইতে উক্ক ত হইয়াছে 
সাধ্য আদেপের নামের প্রাদেশিক রাজধানীর - প্রাদেশিক" অধিপতি: 
শাথমাঞ্ষর নামের গ্রথমাক্ষর নামের গ্রথমাক্ষরঃ 


১ স (সম্ভবতঃ সপাদলক্ষ ; চু ( সম্ভবতঃ চুখস, তক্ষপিলায় আবিষ্কৃত বাস্স (দেব ১ 
সপার্দিলক্ষ রাঁজপুতনার, পতিকের তাম্রলিপিতে উল্লেখিত আছে 
প্রাচীন নাম, বুন্ধগয়ায় যে পতিকের: পিতাঁঁ লিয়ক কুষুলক 
সপাদলক্ষেত্র রাঁলা চহর ও চুখ সের ক্ষত্রপ ছিলেমা। চুধস; 
অলে|কবলম্লের থোদিত সম্ভবতঃ বর্তমান বাহোয়ালপুর ও বুন্দী; 
লিপি শাবিষ্কৃত হইয়াছে) রাজ্দোক প্রাচীন নাম৷)। 

> স্‌ . ন (কানিংহাম সাহেব এই অক্ষরটিকে 

" শী পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দত্ত মুদ্ৰার’ 
চির দেখিলে. বোধ হয় উহাধ্'ন )। 


ক্ষ চু ঢু 

কত . ন (এইলেও কানিচহামা প্র’ পড়িঘ্বা- 
ছিলেন। ইহ! রোধ হয়-গান্ধার দেশস্থ 
সগরহার নগরের নামের প্রথমাক্ষর') শা 


ৰ ; পু ( কানিংহাম. বলিয়াছেল- ইহা ব্ৰাহ্মী 
- শক” কিন্তু প্ৰতিলিপি দেখিলে খরোষ্ঠী 


(৫১৩০) Epigraphia- Indits Vol. 1070, 36. 
(১৪৫ ) চিতল 55088519206 of coins in-tihe [udian Museum-Vol.-1Lp. 139-221, 
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‘পু’ ব্যভাঁত অপর কিছুই বোধ না! 
ইহ! সম্ভবতঃ পুফলাবর্তী নগরীর নামের 
প্রথসাক্ষর ) বিক (চুক ) 
কোন কোন মুদ্রার প্রাদেশিক অধিপতির নাচমক্ল অংশ ব্যতীত কেবল একটি সা অক্ষর 
পাওয়া যায়। অনুমান হয় এই সকল মুদ্রায় কেবল প্রাদেশিক লাদের প্রথমাক্ষরই বাক্ত 
হইত। বিন্ধড়ক ব্যতীত অস্তান্ত করদভুপতিগণের মুদ্রায়ও এটরূপ ব্যবহার দেখা যায়। 
কেবল কোন কোন মুদ্রায় “বিবডুকের” প্রথম হুই অক্ষরের পরিবর্তে কেবল প্রথমাক্ষর 
উক্ত আছে। 
ও নৌ (কানিংহাম ও ন্রিধ্‌ ধা (কানিংহাম ও স্মিথ বলেন যে এই ক্ষ কোনিংহাম বলেন 
বলিয়াছেন ষে,এই অঙ্গরটি অক্ষরটি ‘থা’ কিন্তু থ এর মধ্য- ইহা “ছ+ ও শ্রিথ্‌ ইহা 
বৈ; কিন্তু“ব এব মন্তকে ভাগে একটি বিন্দু থাকে, ৬৮ পড়িতে পারেন নাই, 


হিশুলাকার উনার আছে, তাহা নাই। ) চিত্র দেখিলে স্পষ্ট 
এব্প ওঁকার গুপ্তুলিপিতে বোধ হইবে যে, ইহা 
প্রচুরপরিমাণে ব্যবহৃত ‘গ’ কলিকাতা 
হইয়াছে ) মিউজিয়মে ইহার 
7... একটি মুদ্রা আছে? 
তৃতীয় চিত্রের ১নং 

মুদ্রা দ্ৰষ্টব্য |) 
+ বৌ থা ৷ সি ( কণিষ্কের চীন- 
সেনাপতির নামও 

"আলি? 
৮ 7 পু ( সম্ভবতঃ পুষ্চগাবতীর প্রথমাক্ষর, মহি (ধর) 
সহীধর বোধ হয় বিকর্লঢ়কের উত্তরাধি” 


কারী ও তাহার পর পুক্ষলাবতী 
অধিকার লাভ করেন ; খরোঠীশপণ্র 
পরিবর্তে ব্রাঙ্মী অক্ষর ব্যবহারে বোধ 
হয় এই সময় হইতে খরোষ্টীর লিপি 


লোপ হুইয়াছিল। ) 
£ -- - । তৃ(গ্) 
5১ গ*(সঁস্তবৰ্তঃ গান্ধারদেশের যো হু (বিঞ্চ সপ্ভবৰতঃ 
মাসের প্রথমাক্ষর) < ইনি বাজবংশাৰতংস 


ব্যক্তিবিশেষ } 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্য । 


১১ গ রা, অ (কানিংহাম ও 
স্রিথ, বলেন, ইহ! 
‘ওং’ কিন্তু চঙ্গুস্নান্‌ 
পাঠকের নিকট ইহা! 
ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ 
হয়। ) 
5২ গ ধো ফ্রি 
দ্বিতীয় কণিফের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্য তাহার রাপ্যকাল ব্রিংশত্্ষ 
নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে। পূৰ্ব্বে দশিত হইয়াছে যে, বাস বর্তমান রাজ্রপুতন! ও বাহোয়ালপুরের শাগন- 
কর্তা ছিলেন। দ্বিতীয় কণিফের রাজ্যকালে শেষভাগে তিনি বোধ হয় পারদরাজগণের নিকট 
হইতে গান্ধার জয় কবেন, কারণ ১২২ শকান্দে সিন্ধুনদের পশ্চিমতীর কুষাণ-রাজগণের অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। পঞ্জতরের খোদিত লিপি হইতে জ্ঞাত হওয়| যায় যে, ১২২ শকাব্দে অর্থাৎ ২০০ 
খৃষ্টাযে কোন এক কুষাণ রাজার রাজ্যকালে উক্ত লিপি খোদিত হইয়াছিল :*। অনুমান হয় 
ইহা দ্বিতীয় কণিন্কের রাজ্যকালে খোদিত । ১৮১ খৃষ্টাব্দে গুছুফর নামক পারদরাজ সিন্ধুর 
পূৰ্ব্বতীর পর্য্যন্ত স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। উনবিংশ বর্ষ পরে ভীাহার ভ্রাতুদ্পুত্র অবদগফ 
বাম কর্তৃক সিদ্ধুতট হইতে তাড়িত হন। বাস্থর বহুসংখ্যক মুদ্রা গান্ধারে ও শক স্থানে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, তিনি উক্ত প্রদেশদ্বয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। 
কিন্তু গুদুফর বাস্থদেবের রাজ্য কালে শকস্থান ও গান্ধার প্ৰয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, 
সুতরাং অনুমান হয়, বাস্থ পাঁরদরাজগণকে প্রথমে গান্ধার ও পরে শক স্থান বা সিই স্তান হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। গান্ধার বিজয়ের জন্য দ্বিতীয় কণিষ্ক বাসুকে পুরস্কারস্বরূপ নবজিত 
রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। শিথিল শাসনাধীনে বহুবিস্তৃত 
রাজ্যলাভ করিয়া বাসু ক্রমশঃ পরাক্রাস্ত হইয়| উঠেন। ক্রমশঃ শকস্থানও তাহার করতলগত 
হুয়। এই সময়ে বোধ হয় দ্বিতীয় কণিক্ষের মৃত্যু হয় ( অনুমান ২০৮ খৃষ্টাব্দে )। দ্বিতীয় কনিষ্কের 
পর দ্বিতীয় বাস্থর্দেব কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। ইনি অতি অল্প কালই রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইহার অতি অল্পসংখ্যক মুদ্রা আবিক্গত হইয়াছে, এই অন্ত 
ইহার রাজ্যকাল দশবৎসর মাত্র নিদি হইযাছে। দ্বিতীয় কনিষ্কের ন্তায় ইহার মুদ্রাতেও 
প্রদেশ এবং প্রাদেশিক রাজধানী ও শাঁসনকর্তৃগণের নামের প্রথমাক্ষর খোদিত আছে। 
দ্বিতীয় বাস্থদেবের রাঁজাকালে কুষা-সাম্রাজ্য বোধ হয় মথুরার চতুঃপার্শস্থ ভূভাগই 
সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ এই সময়ে উত্তর ভারতের নানাস্থানে নান! স্বাধীন রাজবংশের 
অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদিগের মুদ্রা প্রাচীন কার্যাপণের অন্থকরণে মুদ্রিত 
ও ইহা গ্রীক্‌ মুদ্রার অনুকরণ নহে। বাস্থ প্রকাশ্যে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন বলিয়া 


PE শী লো. 
(১৪৫) 13600785164 the Archeological Survey Vol, Vp, 0]) pl, XVI, 





+১ 


সন ১৬১৪) ' শঁকাধিকাঁর-কাল . ৬৩৬ 
বোধ হয় না, কারণ দ্বিতীয় কণিস্কের মৃত্যুর পর ভীহার নামাঙ্কিত মুদ্রায় গ্রীক্‌ অক্ষরে খোদিত 
লিপি অত্যন্ত অশুদ্ধ ও অর্থহীন, এইরূপ মুদ্রা! মাত্র সেই স্থানেই পাওয়া যায়, কিন্তু সেই 
স্থানের পঞ্চাশদৰ্ষ পরের মুদ্রায় গ্রীক্‌ অক্ষরে খোদিত লিপি অপেশ্গাকৃত শুদ্ধ ও অর্থব্যজক ৷ 
এই জন্ত অনুমান হয় বাস্থ দ্বিতীয় কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণ সঞ্জাটের নাম সেই স্থানের জন 
সাপারণেব স্মৃতি হইতে দূর করিবার জন্য শ্রেচ্ছায় যবনলিপি ছুষ্ট করিয়াছিলেন । এইরূপ দুষিত 
খোদিত লিপিযুক্ত বাস্থুর স্নবৰ্ণমুদ্ৰার চিত্র তৃতীয় চিত্রে দৰ্শিত হইয়াছে, ইহার অব্যবহিত পবেই 
বাস্থু সমাটট্‌ উপাধি ধারণপুৰ্ব্বক স্বনামে মুদ্ৰাঙ্ধণ আরম্ভ করেন। ইহাই সাসনীয় কুষাণ-মুদ্রা 
নামে পরিচিত । পুদুফরের বংশে|দ্থব রাজগণ গান্ধার ও শকস্থান হারাইয়া বাহিলকে অবস্থান 
করিতেছিলেন। পারদ রাজ্যের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় '**। ভারতের দ্বিতীয় 
বাসুদ্েবের অধীন-শাসনকর্তৃ গণের মধ্যে ফ্রি নামক শক রাজার নাম পাওয়া যায়। অনুমান ২৯৮ 
খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাস্থদেষের মৃত্যু হইলে ভারতে কুষাণ অধিকার লোপ হয়। শকস্থানে ও 
গাদ্ধারে বাস্থুর উত্তরাধিকারিগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২৪, খৃষ্টাব্দে ইহারা বাহিলকে 
পারদ রাজ্য লোপ করেন। পারদ রাজ্যের ইতিহাসকার বলিয়াছেন যে, সাসনীয় সম্রাট্‌গণের 
অমুগ্রহপ্রার্থী বাছিলক খাজগণ অনুমান ২৪* খৃষ্টাব্দে হঠাৎ নববলে বলীয়ান্‌ হইয়া উঠেন ১? 
ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে এই সমযে বানু বা তৃতীয় বাস্গদেবের বংশধরগণ 
কর্তৃক বাহিলক জিত হয়। সাসনীয় সম্ৰাট, পঞ্চম বহরাণ, ( বাহরাম গোর ) অনুমান ২৮০ 
থূঃ শকস্থান জয় করেন ১৮৮। ইহার পরেও শকস্থানে অর্দমিত্র বা অর্থমিত্র নামক একজন 
মাজা পার্স্তসমাটের অধীনে রাজত্ব করিতেন ১৪৯। নাম দেখিয়া বোধ হয় ইনি 
ভারতবাসী ছিলেন। শকন্থান হস্তচাত হইলেও তৃতীয় বাস্থুদেবের বংশধরগণ পঞ্জাব ও উত্তর 
গান্ধারে রাজত্ব করিতে থাকেন। ইহাদের একজন পারন্ত সম্ৰাট্‌ তৃতীয় সাপুরকে কল্প! দান 
করিয়াছিলেন ১৮1 ৪২৫ ধৃষ্টাব্দে কিদার কুষাণগণ অক্দসনদী পার হইয়! বাহিলক ও গান্ধার 
আক্রমণ করিলে প্রাচীন কুষাণ সাম্ৰাজ্যের নাম পৃথিবী হইতে লোপ হয়, দ্বিতীয় বাস্থুদেবের 
মৃত্যুর পর পঞ্জাবে ও দক্ষিণ গান্ধারে যাক ও ধিলদ নামীয় রাজবংশছুয়ের অধিকার ছিল। 
ইহাদের অধিকারও সম্ভবতঃ কিদার কুষাঁণগণের আক্রমণে লোপ হয়। -_ 

' যাক ও ধিলদ বংশোদ্ভব অনেকগুলি রাজার নাম উদ্ধত হইয়াছে যথা £__ 

(ক)যাক। 
(১) সয়ধ-_ইহার মুদ্রায় প্রাদেশিক র'জধানীর প্রথমাক্ষর ‘ভ’ খোদিত আছে। 
. (২) ম্ত- ইহার রাজধানীর প্রথমাক্ষর "বি । (কানিংহাম ও স্মিথ বলেন ইহা ‘সয়’ 
(১৪৬) Rawlinson’s Seventh Great oriental monarchy p. 37. 
(১৪৭) Rawlinson's Seventh oriental monarchy p. 78. 
( ১৪৮ ) Ibid p. 108-9, 


'. (১৪৯) Journal of the Royal Asiatic Society 190t p. 676, 
(১৫%) hawlinsor's Sevcnth oriental Mouarchy p. 140, 
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কিন্ত কানিংহাম দৃন্তচিত্ৰ ও কলিকাতা! মিউজিয়মন্থ যুদ্ৰাওুলি দেখিলে অক্ষণ্তটিকে ‘ও’ বলিয়া 
বাধ হয়। ) 

(৩) সিভ--ইহার রাজধানীর নামের প্রথমাক্ষর ‘ভ’। সম্প্রতি পেশোয়ারের নিকটে 
আবিষ্কৃত ইহার ছুঈটা মুদ্রা কলিকাতা মিউনিয়মে আনীত হইয়াছে । (স্রিথ, মাহে 
বলিয়াছেন যে, কলিকাতা মিউজিঞমের লব শু ব্দশ নম্বর মুদ্রায় সিতের লাম খৌদিত আছে। 
কিন্তু পরীক্ষা কবিয়া দেখ গেল এই গুলি সেনেয় মুদ্ৰা )। 

(৪) শেন বা সেণ_-এই বাজার নাম উভয় প্রকারেই খোদিত দেখা খায়) স্মিথ 
সাহেব বলিয়াছেন যে, কলিকাতা মিউজিয়মের ১১নং মুদ্রাম প্লাজার নাম ‘সণ’ খোদিত আছে? 
কিন্তু পৰীক্ষা করিয়া দেখা গেল উহা ‘সেণ’। পেশোয়ারে আশিষ্কিত ইচা পাঁচটা মুদ্ৰা 
ক্ষলিকাতা মিউজিয়ষে আনীত ইইয়াছে। ইহার বোধ চয় দুইটা রাজধানী ছিল। কোন 
ক্ষোন মুদ্রায় রাজধানীর দামের প্রথমাক্ষর ‘বি’ কোন মুদ্রায় থা ‘ভ’ খোদিত আছে। 

(খ) ধিলদ--১৮৮২ খুঃ টমাস সাহেব ( চু. 1০৮৮৪৪ ) এই শব্দটিকে যণ্ডি পড়িয়া" 
ছিলেন । ইহার দশবৎসব পরে কানিংহ সাহেব বলেন, ইহা পকদ্ধিধ কানিংছাম ও টমাসের 
পাঠ আলোচনা করিবার এক্ষণে কোনই আবশ্যকতা নাই। | 

স্মিথ, সাহেব বলিয়াছেন “যলদ কিন্তু তিনি য’ এর উপরিস্থ ‘ই’ লক্ষ্য করেন নাই! 

€১) ভত্র- ইহার মুদ্রায় রাগ্রধানীর নাপের প্রথমাঞ্ষর পাওয়া যায় না । 

€২) বচর্শ__ইহার মুদ্রাতে 9 অন্য কেনি অক্ষর পাই । 

(৩) পাঁসন-__কানিংহাম বলেন ইহা ‘বাসন’ এবং স্মিথ বলেন, ইহা পাসক, কিন্তু কলিং 
কাতা গিউজিয়মে এই রাজ।র যে মুদ্রাটী মাছে, তাহাতে ‘পাসন’ গোঁদিত আছে ১১1 

পুপ্ব লত্রাটগণ ফখনশু পঞ্চনদ অধিকার করিতে সমর্থ হইঘাছিলেন বলিয়া বোধ হয় ন! । 
কিন্তু সমুগ্ৰগুপ্ত যাক ও যিলদ রাপ্ষগণকে বস্ঠতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। গান্ধারে ৪ পঞ্জাৰে 
যাক ও ধিলদ বরাঞ্জগণ, বাহিলিকে ভূতীয় বাসুদেবের বংশধরগণ ও মার্য্যাবর্তে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
শ্বাধীন হিন্দুবাজ্য গুপ্তপাত্রাজ্যেব অন্যুত্থান পর্ণ্যন্ত বিস্মমান ছিল! কুনিন্দ, যৌধেয় প্রভৃতি 
পার্বত্যঙ্গাতি ও অযোণ্যা, কৌশাখী প্রতৃতি নগরীর হিঙ্ধুরাজগণের মুদ্রাসমূহ আলোচনা করিলে 
খৃষ্টীণ তৃতীয় শতাবীর মুদ্রা বলিয়া! বোন হয়। অযোধ্যার শেষ রাজা ‘অচাত? সমুদ্ৰগুপ্তের 
সপ্ত! স্বীকার করিয়াছিলেন লালা ধা ১*২। | 

হুণ আক্রমণে অফ লসতীব হইতে তাড়িত হইয়া ইউচিজাতির অবশিষ্টাংশ গান্ধার ও 





{ ১৫১) কুষাণ বা প্ববন্ধা শকগণের মু্রতত্ব আঁলোচন|। যাহাক] করিতে চাহেন তাহারা নিশ্লিখিষ্ত 
পুস্তকত্রযে সকল বিষয়েল্ন সপ্ধান পাইবেন £== 

(1) Indian Antiguary Vo! ঠ[[ 0. 86. 

(2) Numismatic chronicle 1503 p, 124, 

(3) Untalogue of ০০105 in the Indfan Museum by V. A. Smith Yo! I p. 89-92, 

(১৫২ ) Fleet's Gupta Inoriptions p. | and Journal of the Anfatre Society of Bengal 
1807 p, 120, 865, | 


গন ১৬১৪ ] শকাধিকার-ফাঁপ ৬৫ 


পঞ্জাব আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। ৪২৫ খৃষ্টাব্দে কেদার নামধারী কুষাঁণসাঁজ ( চীন ইতিহাসে 
ইনি ক্টোলে! নামে অভিহিত হইয়াছেন) গাধার বাছিলক ও পঞ্জাব অধিকার করেন। 
কেদার কুৱাণগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সুদ্ৰীতত্ব হইতে কেদারবংশীয় নিম্ন- 
লিখিত নরপতিগপের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে £-- 


(১) সর্বষশঃ | (২) ভাস্বন্‌। (৩) শিলাদ্বিত) । 

(৪) প্রকাশ। (৫) কুখল। (৬) কৃতবীধ্য ৷ 

খৃঞ্জীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হণ আক্রমণে ভারতে শকাধিকার লোপ হয়। 
পরিশিষ্ট । 


প্রবন্ধে ছইটি বিবষের বিশেষ আলোচন! হয় নাই :-- 

(১) মহারাপ্র গুদৃফর ও তথ ত-ই-বাহীই খোদিতলিপি ৷ 

(২) নহপান ও খষভদত্তের কালনিরূপণ। 

প্রবন্ধের স্থানে স্থানে গুদুকর ও তাহার খোদিতলিপি সম্বন্ধে আংশিক আলোচনা হটযাছে ৷ 
পূৰ্ব্বে দৰ্শিত হইয়াছে যে, তথ ত-ই-বাঁহাই খোদিত লিপির অক্ষরগুলি কালদারা পঞ্জতর ও 
ঘঞ্জপৰ্ব্বতের থোদ্িতলিপির অক্ষবের সদৃশ । কিন্তু পূর্বোক্ত খোদিতলিপিপ্রয়ের মান শকাব্দাং 
ফুদারে গণিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় বে, তখত-ই-বাহাঁইএর খোদিভলিপির মানও উত্ত 
অন্মাসুসারে গণিত হইয়াছিল। কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে £-= 

(ক) গুদুফর খৃষ্টীয ধর্গ্থাহুসারে সাধু মাসের সমকাশীয় ধ্যক্তি। 

(খ) গুদুফরের মুদ্রাসমূহ অয় প্রভৃতি গ্রাচীন শকরাজগণের মুদ্রার অনুরূপ, এতদহুপারে 
তাঁহার রাদ্যকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাঁবীয় পরে নির্দিষ্ট হইতে পারে না। 

খৃষ্টীয় সাধু উমাসের সহিত গুদ্বফরের সমকালীনত্ব বিশেষ সন্দেহের বিষয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় 
শতাবে রচিত একখানি খুষটয় ধর্ম্রন্থে মাজদাই ও গুদুকরের নাম পায়! যায়। খৃষ্ঠীয় তৃতীয় 
ও চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত খৃষ্ধৰ্ম্মগ্ৰন্থসমূহ যে ইতিহাসমূলক নহে, তাহা বোঁধ হয় অনেকেই 
জানেন। উক্ত ধৰ্ম্মগন্থে গুদুফর ও মাজ দাইএর নাম উল্লেখের কারণ, সম্ভবতঃ এই ধে তাহার 
্রস্থকারের দামধিক ব্যক্তি ছিলেন। মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে নৃতন কিছুই বলা আবশ্যক করে না 

খোদিতলিপি আছে বলিম! তাহার বিরুদ্ধে যুদ্রাতত্বোদ্ধত প্রমাণ উপস্থিত করা বুৰ্থ৷। 

| ১০৩ শকাব্দে অৰ্থাৎ ১৮১ খৃষ্টাব্দে গুদুফরের রাজ্যকালের পঞ্চবিংশ বৰ্ষ অতীত হহয়া- 
ছিল, সুতরাং ৭৮ শকান্দে অর্থাং ১৫৬ খৃঃ গুতুফর কুষাণ সম্রাট প্রথম বাসুদেবের নিকট হইতে 
ঘক্লিক জয় করিয়াছিলেন। গুদুফরের মুদ্রার অক্ষরতত্ব হইতেও এই. উক্তি প্রমাণ করা 
ঘাইতে পারে। চতুষ্কোণ ওমেগা (০mega ) ও ওমিত্রণ ( 0000:4008 ) গুদুফরের মুদ্রার 
, খোদিতলিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে :**। পাঁরদরাঁগ্গ তৃতীয় বলগিসের মুদ্রায় এইরূপ অক্ষরের 


স্পা সপ 





(১৫৬) British Museum catalogue of Greek coins by Warwick Wroth, Parthie-—p 204, 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [মতি সংখা|। 


শেষ ব্যবহার দেখা বাঁয়। তৃতীয় বলগিস (V০l৪৪০৪৪ III) রোমকসআাটু মার্কন্‌- 
অরেলিয়স্‌ ও কমোঁডসের ( 818700৭ Aurelius aud 01700000715) সমসাময়িক ছিলেন। 
পূর্বোক্ত কারণে অনুমান হয় ‘পারদবাজোর ইতিহাস আগোচন| করিলেও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে গুহুফরের রাজ্যকাল-নির্ণম হইতে পারে ।. গুদ্ুফর সম্ভবতঃ .ফ্রাঅতাক প্রমুখ পারদ" 
স্বানজজগণের (07772085098) 0100068 IIL, ০0068 I and ১7181১81178 IV ) সাদ্ধ শতাৰ 
পরে আঁবিভূ্তি হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তভে পাবদরাজগণ রোমক-সআটেব 
'অন্ুগ্রহপ্রার্থী হইলেও স্বরাজ্যশীসনে অক্ষম হইলেন না। শকস্তান কাবুল কান্দাহার ও 
পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া গুহুফনও যে বিশাল সাম্ৰাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহা কখনই 
খৃষ্টানদের প্রথমে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কারণ পারদরাঘগণ ক্ষমত| থাকিতে 
কখনই স্বীয় রাজ্যের সীমাস্থে এরূপ প্রবলপ্রতাপশালী রাষ্্য গঠিত হইতে দেন নাই। পারদ- 
রাজ্যের ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটিলেই গুদুফবেৰ শ্মত্যুখান সম্ভসপর। তৃতীয় এবং চতুৰ্থ বলগিসের 
রাজ্যকালে গৃহবিবাঁদে পাঁরদরাজ্যের অত্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হয়। অনুমান হয়, এই সমযেই 
শারদর[জবংশোদ্তব গুহুফর কুষাঁণসাআঙ্্য আক্রমণ করেন । 

প্রবন্ধে নহপানের রাজ্যকাল নিদ্দিষ্ট হয় নাই এবং মথুরার ও তক্ষণিলাব খোদিতলিপি- 
স্বয়ের মানসঘন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। শকাঁধিকারকলেব পাচট মানযুক্ত খোদিতলিপির 
কাঁল নিরূপণ হয় নাই। কারণ উহাদের মান কোন অব্দামুসারে গণিত হইবে, তাহা বলা 
অত্যন্ত ছরূহ ?-- 

(১) নাসিকে পর্বত-গুহায় খোদিত নহপানের জামাতা উষভদ্াতের খোৰিতলিপির! | 
৪১1৪২ ও ৪৫ সংবৎসরের উল্লেখ আছে। নহপানের মন্ত্রী অয়ম কর্তৃক খোদিত জুরার গুহ র 
লিপিতে ৪৬ সংবৎসরের উল্লেখ আছে < । | 

(২) মধুরায় আবিষ্কৃত ৭২ সংবৎসরে মহাক্ষত্রপ শোডাসের, রাজ্যকালে খোদিত জৈন 
প্রস্তরলিপি। ৷ ৰ 

(৩) তক্ষশিলার আবিষ্কৃত ক্ষত্রপ লিয়ক-কুযুলকের রাজ্যকাঁলে ৭৮ সংবৎসরে পোদিত 
পতিকের তাম্ৰলিপি। ৰ | 

মথুরায় আবিষ্কৃত ৭৩ সংবৎসরের খোদিত লিপি পূৰ্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যথা স্থানে দৃষ 
হইবে যে ইহার মান কুষাণখোদ্বিত লিপিসমূহের মানেব ন্যায় শক্াব্বানুসারে গণিত হইতে . 
পারে না | মালব-বিক্রম লৌকিক বা সিজাযীয় অন্দানুসারে ইহার মান গণিত হইয়াছিল 
বলা যায় না। এবং তৃতীয় অব্দটি ততকালে  পারন্তের পূৰ্ব্বে প্ৰচলিত ছিল না। এই 
খোদিত লিপির মান সিলিউকস্‌ বা চন্দ্ৰগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত অন্ধান্থদারে গণিত হইতে গায়ে না; 
কারণ ডাক্তার ভোগেল প্রমাণ করিয়াছেন যে, শোঁডাসের ব্লাজ্যকাল কণিক্ষের অভিষেকের 





(১৫৪ ) Epigraphia Indica and Reports of the 50501081971 90215) of Westen 
Indian VollV }), 





অতিরিক্ত সংখ্যা ১৩১৪ । 


চিত্র ৪। 


| সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। 


। (185৬৭) 
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অধিক পূৰ্বে নির্দিষ্ট হইতে পারে না। শোডাসের অভিষেক খৃষ্ট পূৰ্ব্বে ৩০ অব হইতে ৭৮ 
খুইাবের মধ্যবর্তী কোন বর্ষে হইয়াছিল। গুপ্ুরাজ্য-কালের পূর্বে উত্তর ভারতে ৰ্যবহৃত কোন, 
অক্দে শতক বা সহশ্রক উহ্‌ হইত এরূপ বলা যায় না। কনিষ্কের পূর্ববর্তী কোন শকরার্গ' 
কর্তৃক স্থাপিত বহুপুৰ্ব্ববিস্থত কোন অব্বান্থুস'রে মথুবার ৭২ সংবৎসরের খোদিত লিপির মান 
গণিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তক্ষপিলার খোদিত লিপির মানও এইরূপ কোন, 
অব্যানুসারে গণিত হইয়া থাকিবে। স্বৰ্গীয় তগবান্লাপ ইন্দ্রজীকর্তৃক আবিষ্কৃত সিংহস্তাস্তেব গাত্ৰত্থ 
খোদিত লিপি হইতে জানা যে, ক্ষত্রপ পতিকের সমসাময়িক ছিলেন। এই প্রমাণের উপরূ 
নির্ভর করিয়া উক্ত হইয়াছে ষে, মথুরার প্রস্তরলিপি ও তক্ষশিলার তামণিপির মান একাব1১ 
মারে গণিত হইয়ছিল। এ পধ্যস্ত যতগুলি ভারতীয় অব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই কোনটি 
যে উক্ত খোদ্দিতলিপিঘয়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা বল! যায় না। ভারতীয় শত শত অব্দের নাম 
পৰ্য্যস্ত অগ্াপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভবিষ্যতে নূতন আবিষ্কারের সাহায্যে এবিষয়ের মীমাংসা 
হইতে পারে। নহপানের রাজ্যকালে খোদ্বিত লিপিচতুষ্টয়ের মাঁনও সম্ভবতঃ তক্ষশিলাক্ 
ও মথুরার খোদিত লিপিঘয়ে ব্যবহৃত অবামুসারে গণিত হইয়াছিল। নহপানও স্বাধীন 
রাজা ছিলেন না। তাহার মুদ্রায় গ্রীক্‌, খরেঠী ও ব্ৰাহ্মী খোদিত লিপি দেখিয়! বোধ হয় গ্রীক 
ও থরোষ্ী লিপি উন্তরদেশবাসী তদীয় প্রভুর সন্তোষার্থে এবং ব্ৰাহ্মী লিপি প্ৰজাপুঞ্জের' 
অবগতার্থে খোদিত হইত। তাঁহার খোদিত লিপিসমূহের অক্ষরগুলি ভুনাগড়ের খোদিত লিপির 
অক্ষরসমূহ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। এই নিমিত্ত কুদ্রদাম নহপানের ষড়বিংশ বৰ্ষ পরে, আবি: 
ভূত বলা যায় না। গীযুক্ত দেবদত্ত ভাগারকর দেখাইয়|ছেন যে, শৌডাসের রাজ্যকালে খোদিত 
গ্রস্তরূলিপির অক্ষরাপেক্ষা নহপানের রাছ্গ্যকাঁলে খোদিত লিপির অক্ষর পুরাতন, সুতরাং: 
খষভদত্তের খোদিত লিপিতে শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল বলা যায় ন|। খষভদত্ত ভারতীয় নাম; 
তাহাকে শক বলিয়! বোধ হয় না। তাঁহার নাসিকগুহার খোদিত লিপিতে শক উপাধি আছে 
বলিয়া তাহার শ্বশুরের বাজ্যকালের শকাৰ ব্যবহৃত হইত বলা যায় না। নহপাঁনও পারশ্যং 
নাম। শক নহপান সম্ভবতঃ শাক খষভদর্তকে দক্ষমিজ। নামীবন্তা প্ৰদান করিয়! কতার্থ 
হইয়াছিলেন। 


নৃতন খরোষ্ঠী খোদিত লিপি। 

(ক) ডাক্তাব ষ্টাইন কৃত লাহোব মিউভিয়মের খোদিত লিপি তালিকায় উক্ত আছে যে, 
এই খোদিত লিপিটি ইউসুফন্গাই প্ৰদেশে মুচাই গ্রামের হজ রায় ( সমবেত গ্রামবাসিগণ ষে 
গৃহে বসিয়া ধৰ্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ করিয়া থাকেন পুষতু ভাষায় তাঁহাকে হজ্রা কহে) আহ্ছ্কিত 
হইযাঁছিল। খোদিত লিপিটি গকথণ্ড বৃহৎ ‘কঙ্কর’ প্রস্তরে খোদিত, ইহার অক্ষরগুলি দৈ 
এক হইতে ছুই ইঞ্চি। খোদিত পিপির অক্ষরগুলি দেখিয়া অনুমান হয়, ইহ! কুষাণ রাজ্য কালে 
খোদিত। ৮৯ সংব্ৎসরের বাসুদেব কুষাণ, বাক্যের অধীশ্বর ছিলেন। এপর্যযস্ত বাঁহদেবের 


চি 


৩৮৮ 
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রাজ্যকালীন একটী খরোষ্টা খোদিত লিপি সাধারণের নিকট বিদিত ছিল। ১৮০২ খৃঃ কাপতেন্‌ 

ম্যাক্সওয়েলের অধীন একদল সৈন্ত ইহ! আবিষ্কার করে। কাপ্তেন ম্যাকম্‌ওয়েল তাহান 

রিপো্টে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ১**। উহা! ৮১ অন্দে অর্থাৎ ১৫৯ খৃঃ খোদিত হইয়াছিল ॥ 
উদ্ধত পাঠ। 

(১) বর্ষে একশিতিময়ে ২০, ২০, ২০, ১৯ 

(২) অহয়তেন কএ বফিক্তগেন 

মন্তব্য 
(১) সহয়তেন শবে ডাক্তার ব্লকের মতে সাহায্যের জন্য বুঝায়। 
(২) বধিক্তগ সম্ভবত দাতার নাম। কএ=ক্বৃতং 

অনুবাদ 

একাধিক অশীতিবর্ষে, ৮১; ( এই বস্তু ) সাহাযোর জন্য বষিক্তক কর্তৃক কৃত বা অনুষ্ঠিত 
হইল । - 

(খ ) এই খোদিত লিপি ইউস্থফজই প্রদেশের পাঁজা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল! 
উত্তরপশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশের বর্তমান শাসনকর্তা ডিন সাহেব (Sir Henry Deane } 
লাহোর সিউজিয়মে প্রদান করেন । ই! ১১১ সংবৎসরে শ্রাবণ মাসের পঞ্চদশ দিবসে খোদিত । 

উদ্ধৃত পাঠ 

(১) সংবৎসরএ একদশতিনরে, ১০০, ১০, ১, শ্রবণ সমসসদি (ব) সে পচদশে 
১০, ৪, ১, - ্ 

(২) অধংদ পুত্রেশ সংগমিত্রেণ কএ কতিতে মতপিতএ পুয়এ সব সতন হি সুহএ 

মন্তব্য 
0) এই খোৱিত লিপিতে মৌর্য্য ও কুষাণ উভয় প্রকারের ‘স’ই দেখা যায়। ক সংখ্যক 
খোদিত লিপি, হত নগরে মূর্তি পাদপীঠস্থ খোদিত লিপি প্রভৃতি খোদিত লিপিসমূহে এরূপ 
ব্যবহার দেখা যায়। শতকের অঙ্ক কালিদারা ও তখ তবাহাই খোদিত লিপির শতকের অঙ্কের 
অনুকূপ। দ্বিতীয পংভিতে ক এ শব্দের ক তখত বাহাই খোদিত লিপির ক’এর অনুকপ। 

(২) '‘একদশতিময়ে’ শব্দে বোধ হয় “একাদূশকিক শতময়ে* বুঝায় কারণ ১১১ লিখিত 
'আছে। ‘কঞা ও “কতিতে” শবে কৃতং ও করিতং বুঝায়। 

(৩) দ্বিতীয় পংক্কির শেষভাগে “সর্বসত্তানাং হিত সুখায়ে' মূলক বাক্য থাকায় অনুমান 
হব খোঁদনকারী বৌদ্ধধৰ্ম্মাবলদ্বী ছিলেন। কণিফের রাজ্যকালে তিন সংবৎসরে খোঁদিত সার- 
ন।থের খোৌঁদ্রিত লিপিতে এইরূ" বাক্যের প্রয়োগ আছে যথাঃ 





( ১৫৫ ) Reports of the exploration of the Tenth Suppers in Yusuf) at (0912), 
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সর্ব সন্তনং চ হিত সুথাৰ্থং। 
(৪) ‘অণ'দ’ সংস্কৃত ‘আনন্দ’ শম্থের অপত্রংশ । 
অনুবাদ 


একাদশ৷ধিক শত সংখ্যক সংবৎসরে, সং ১১১, শ্রাবণ মাসের পঞ্চদশ দিবসে, ১৫, আনন্দ 
পুত্র মংগমিত্ৰ কছ্তৃক মাত! পিতার পুজার নিমিত্ত ও সকল জীবের হিতস্থখসাধনের জক কৃত 
এবং কর্তিত হইল। 

(গ) এই খোদিত লিপি কাম্বেলপুর নগরের নিকটস্থ সাকার দারা গ্রামের একটি 
কুপাভাস্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কাম্বেলপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট টালবট্‌ (8. ৪. Talbot) 
সাহেব ইহা লাহোর মিউজিয়মে প্রদান করেন। ইহা আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও আকারে ২০০ 
সংবৎসরে খোদিত ব্যঞ্জ পর্বতের খোদিত লিপির অনুরূপ । খোদিত লিপির শেষ হুই পংক্তিতে 
বিজাতীয় ভাষার সংমিশ্ৰণ থাকায় উহার অর্থ করিতে পারি নাই। এই থোদিত লিপির অক্ষর 
গুলি অতি কদৰ্য্য এবং ইহার চতুর্থ পংক্তির প্রান্তে একটি অশ্ব ও দাড়িদ খোদিত আছে। 


দূরুহ শবগুলি চিহ্নিত হইয়াছে। 
উদ্ধৃত পাঠ 


(১) সং ২*, পোঠবদস মসস দিবসে 

(২) বিশমিতি, ২০, অত্র দিবস কলে * * * * 
(৩) এক্‌মেক বোখদ অন্ত নিব * নস 

(৪) তর দনমুখে। 


অনুবাদ 


লং ২০, গৌঁঠ পদমাসের বিংশত্তি দিবসে ও কালে + * * ** *** 
গস.» মুখ্যদান। 


চিত্র (৫) ক। অতিরিক্ত সংখ্যা ১৩১৪ ৷ 





৪। ক্ষ, ৫। আং 
১১ ৰি 
১১ | সেণ, ১২। সেন, 1 





